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লেখকের কথ। 

বইখানির একাঁট ছোট্র ইতিহাস আছে। এক সময়ে মাকর্সবাদী মহলে 
উনীবংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণ নয়ে বড় বতর্ক উঠোছল। রবীন্দ্র গত 

“মাক্সবাদী"তে গেঞ্টম সংকলন, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯) একাঁট প্রবন্ধ লেখেন। 

এতে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ_বাঙলার জাগরণের এাতিহ্যকে তান প্রায় 

নস্যাৎ করে 'দতে অগ্রসর হন। সাঁঠক মাকসবাদী বচারে রবীন্দ্র গুপ্তের এই 

বন্তব্য ছিল আগাগোড়াই ভুল। প্রকৃতপক্ষে, মার্কসবাদের নামে এটি ছিল পোঁট- 

ব্জৌয়া বিপ্লববাদীর কল্পনাবিলাস মাত্র ! 

কিন্তু স্বীকার করতেই হবে রবান্দ্র গণপ্তের প্রবন্ধগণীল তখনকার দিনে 

মাক্সবাদী মহলে একটা নাড়া 'িয়োছল। সবচেয়ে বড় কথা, রবীন্দ্র গুপ্তের 
প্রবন্ধ প্রকাশের পরে বাঙলার জাগরণ সম্পরকে আমরা আগে যেভাবে চিন্তা 

করতাম তা সাঁঠিক ছিল ীকনা তা নহুন করে যাচাই করে নেবার প্রয়োজন দেখা 

1দল। 

রবীন্দ্র গুষ্তের বন্তবাটি যে আগাগোড়াই ভুল ছিল এ সম্পকে আমার 
মনে প্রথম থেকেই কোনো প্রশ্ন ছিল না। আমার প্রতিবাদ বন্ুব্যাটি 'মাকর্সবাদখ'র 
গাঁরচালকমণ্ডলণীকে 'লাখতভাবে জানয়েছিলাম, যার প্রাতাঁলীপি আমার কাছে 
রয়েছে। তবে এই বাদানুবাদের মধ্যে দিয়ে আমার মনে হয়োছল- বাঙলার 

জাগরণ সম্পর্কে আগে যা লিখেছি তার মধ্যে যথেষ্ট ত্রাট আছে | শ্রেণী- 

দস্টভাঙ্গ থেকে বাঙলার জাগরণের বিচার করতে চেষ্টা করলেও এই বিচার 

হয়ে রয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাত । অনেক ক্ষেত্রে অগভখর। 

তারপর থেকে দুটি ঠদকে আম োাশেষ নজর দিতে আরম্ত কাঁর। 

গ্রথমত, মার্কসবাদী তক্ডের আরও গভীরে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি । 

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের ছার হসাবে ভারতশয় ইতিহাসের মূল উপকরণের 
(5011106 71120661121) সঙ্গে আঁধকতর পাঁরচযের প্রয়োজনও বোধ কার। 

মনে হল £ এই দ'ইয়ের মিলন ছাড়া ভারতীয় ইতিহাসের মাক“সবাদশ 'বচার 
সাথক হতে পারে না। 

এই মনোভাব থেকে, মংলত রবীন্দ্র গুপ্তের বন্তব্যের জবাব হসাবে, 
খাঁনকটা আত্মসমালোচনা 'হসাবেও, আম এই বই িখতে শুরু কার। এই 

বইয়ে রামমোহন থেকে রবাশ্দ্রনাথ--উনিশ শতকের জাগরণের- ইতিবাচক 'দিকাঁও 
যেমন তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়, তেমাঁন এই আন্দোলনের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা 
সম্পর্কে পাঠকের দ্ট আকর্ষণ করা হয়। আবার, তগানশন্তন কালের 

অগ্রগমনের ইীতহাসে ফষক 'বদ্রোহগযালর যে 'বাঁশন্ট ভুাঁমকা ছিল 1বশেষ 



গরাদ্ব দিয়ে তারও বিচার এই বইয়ে করা হয়েছে । তবে এই বিদ্রোহগ-লিকে 
অত]ধক আদর্শায়ত করে দেখানোর, বিশেষ করে, তার উপরে আধুনিক রঙ 
চড়াবার প্রবণতার 'বরদুদ্ধেও সাবধানবাণণ উচ্চারণ করা হযেছে । 

এক কধায়, বুজেয়া জাতায়তাবাদী আন্দোলন ও কৃষক- বিদ্রোহগুলিকে 
পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার প্রবণতার বিরুদ্ধে এই বইয়ে মত প্রকাশ করা 
হয়। বরং দেখানোর চেণ্ট। করা হয়যে বূজোঁয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও 
ফুষক বিদ্রোহ পরস্পরাবরোধাঁ নয়, প্রকাতির দিক থেকে আলাদা হলেও, এই দুটিই 
সাম্রাজ্যবাদাবরোধী সংগ্রামেরই দশটি স্রোতধারা, কাজেই একাঁটি অপরটির 
পারপুরক। 

বইখানির প্রথম সংস্করণে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল এইটি। সংস্করণাটি 
প্রকাঁশত হয় ১৯৫৪ সালে, মার্চ মাসে। প্রকাশ করেন ন্যাশনাল বুক এজেন্সি 
[লিঃ । 

বইথাঁন প্রকাশের পরে যথে্ট আলোচনা আরম্ত হয়। আমাদের দেশে 
মাক“সবানী পন্র-পা্রকায় বইখানি 'নয়ে বহু রাভিয়ন, বইখানির বিষয়বস্তু অবলম্বন 
করে বহন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প.্ববিঙ্গে (বর্তমানে বাঙলাদেশ ) পর্রপাতরিকায় 
বইখানির অংশাবশেষ প্রকা'শত হয়। রশদেশেও পশ্ডিতমহলে বইখান নিয়ে 
আলোচনা চলে । এই বইয়ের একাঁট রুশ সংস্করণও প্রকাশিত হয়। 

এই আলোচনা ও সমালোচনার আলোকে আম বইয়ের 'দ্বিতণয় সংস্করণ 
প্রকাশে হাত দিই। পাঠকদের মধ্যে থেকে দাবি ওঠে বইখানির বিষয়বস্তু শুধুমাত্র 
উনাঁবংশ শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এটিতে সমগ্রভাবে জাতায় আন্দোলনে 
বাঙলার ভুমিকাটি তুলে ধরার চেন্টা করা প্রয়োজন । সেই দাঁব পূরণ করতে 
গিয়ে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের মধ্যে দিয়ে, বইখানিি নব কলেবর লাভ করে। 

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রায় সতের বছর পরে বতমান প্রকাশ 
করা হচ্ছে। এই ঘটনাবহ?্ল বছরগদালতে মাকণসবাদের তত্ব্গত বিকাশে যে নব 
নব চিন্তা সংযোজিত হয়েছে তার উপর "ভাঁত্ত করে বুজেয়া জাতণয়তাবাদশ 
আন্দোলন সম্পকে কোনো কোনো বক্তব্য সংশোধন করা হয়েছে । আবার, জাতগয় 
আন্দোলনে আঁধকতর 'বপ্লঝী ধারাঁটর প্রাত পাঠকের দৃদ্টি আকষণণ করার 
উদ্দেশে এই সম্পর্কে কয়েকাঁট নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে । 

বারবার সংস্করণের মধ্যে দিয়ে এইট প্রমাণ হয়েছে যে বইখানি পাঠকদের 
মনে কিছনটা সাড়া জাগাতে পেরেছে । আমাদের দেশের জাতণয় আন্দোলনের 
এীতহযাটি অনুধাবন করতে বইখাঁন যাঁদ পাঠকদের কিছ;মান্র সাহায্য করে থাকে 
তাহলে লেখক হিসাবে পারশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। 



সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
নাক্িল্বাদয গবেষকদের পর প্রদশ ক 

ভগ্টল্ ভুপেজ্ক্রলাগ দিল 

স্মঁশিব ঢদ্দেশে 



লেখকের জন্যান্য বই 

4৯ চ62380% 00701131176 110 321759] (1783) 

ড/21)901 8110 21921 হি60615 01 821089] 

৭. 0)00061 [65০91001017 2110 196101791 [,1901211011 

1৬10৬607610 01 ৪ 6৬ 1516 

সম্পাদনা 

৮. হি. 0. 1010৮717059 06258069 01 30917881 (4 51019178) 

* উীনশ শতকের বাঙলার জাগরণ £ তর্ক ও বত 



লেখকের কথা ॥ 

সচলা ॥ 

মধ্যয্গের বাঙলা 

প্রথম অধ্যায় ॥ 

কোম্পাঁনর আমল (১৭৫৭-১৮১৩) 

[ম্বতণয় অধ্যায় ॥ 

কোম্পানি শাসনের 'বিবদ্ধে সংগ্রাম ১৭৫৭-১৮১৩) 

ভূতগয় অধ্যায় ॥ 

কোম্পানির আমল €২) (১৮১৩-১৮৫৭) 

চতুর্থ অধ্যায় ॥ 

ব্াঁটশ-বিরোধা সংগ্রাম (১৮১৩-১৮৫৭) 
পণ্চম অধ্যায় ॥ 

বূজেয়া জাতীয়তাবাদী ধারাব স্ৃচনা (১৮১৩-১৮৫৭) 
ঘঙ্ঠ'অধ্যায় ॥ 

উপনিবেশ বাঙলা (১৮৫৭-১৮৮৪) 

সম্তম অধ্যায় ॥ 

কৃষক সংগ্রাম ১৮৫৭-১৮৮৪) 

অষ্টম অধ্যায় ॥ 

জাতীয়তাবাদ ভাবধারার ক্লমাবকাশ (১৮৫৭-১৮৮৪) 
নবম অধ্যায় ॥ 

সাম্রাজ্যবাদ আমল (১৮৮৫-১৯১৭) 
দশম অধ্যায় ॥ 

জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯১৪) 
একাদশ অধ্যায় ॥ 

জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেস (২) (১৯১৪-১৯৩৯) 
দ্বাদশ অধ্যায় ॥ 

সম্মাসবাদী আন্দোলন 

নয়োদশ অধ্যায় ॥ 

শ্রামকশ্রেণণীর অভ্যুদয় 
চতুর্দশ অধ্যায় ॥ 

'্বতীয় মৃহাযুদ্ধ ও ভারতের জাতীয় আন্দোলন 

১৮ 

৩৩ 

৪৮ 

৫৭) 

৮০ 

১০৫ 

১১৯৪ 

১৩০ 

১৫৫ 

৯৬৩ 

৯৭৬ 

১৪১৩ 

২০৩ 

৭৯৫ 



গণ্দশ অধ্যায় ॥ 

যখঘ্ধোত্তর যুগ ও ভারতের ঞ্রাতীয় আন্দোলনে আঁধকতর বিপ্লবী ধারা 

ঘোড়শ অধায় ॥ 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও কমিউীনস্ট পাট 

উপসংহার ॥ 
নির্ঘণ্ট ॥ 

২৭) 

২৪৫ 

২৬১ 

২৬৫ 



সচনা ৪ 

মন্্র্যঘুগর বাঙলা 

বাঁট-ভরা দুধ, গোলা-ভরা ধান আর হাঁস-ভরা মুখ । কোনো কোনো বাঙালী 

কাব কল্পনা করেছেন ইংরেজ ভারতে আসার আগে বাঙলায় 1ছল এমাঁন এক 

স্বর্গরাজ/ | 

মধ্যযুগের বাগলায় সুখ, সমদ্ধি আর এমবর্যের মধ্যে দন কাটাত (রাজা- 

বাজড়া আর সামন্তপ্রভুরা । কিন্তু বাঙলায় জনসংখ্যার যারা সংখ্যাগারষ্ঠ সেই 
কৃষক, কারগর ও নিম্নশ্রেণীর জীবন ছল দীভকক্ষ, দার্র/, বেকারি, ভিথার- 

বৃত্ত নিয়ে 'বিডরাম্বিত। সমাজের সবচেয়ে সৃজনশীল অংশ ফুষক ও কারিগর 

ছিল জীবল্মত। 

তব বাঙালী কাঁবর কল্পনাশ্রয়ী আঁত-কথনের মধ্যেও লহীকয়ে ছিল এক 

আধাঁশক সত্য । প্রাক-াব্রাটশ আমলের বাঙলায় স্বর্ণযূগের আস্তন্ব না থাকলেও, 
দোষে-গুণে সৌদনকার বাঙলা ছিল স্বাশীন বাঙলা । সামন্ততান্িক শোষণে 
জর্জীরত হলেও বাঙলা তথা ভারতের স্বাধীন বিকাশের ধারাটি সৌদন বিদেশ 
শীন্তর হস্তপ্েগে বাধা পেত না। 'ন্রীটশ যুগের বাঙলা পরাধীন, প্রাক-ন্রাটশ 
যুগের বাঙলা ছিল স্বাধীন, আত্মীনভ/রশীল । 

গ্রাম-সমাজের কাঠামো 

পরাধীনতার কালোছায়া বাঙলার বুকে নেমে আসার আগে প্রায় তেরশো। বছর ধরে 

বাঙলার যে হীতিহাস তা এই স্বাধীন সামস্ততান্তিক বাঙলার হীতহাস। এই 

তেরশো বছরের মধ্যে কত রাজবংশ গড়ে উঠেছে, কত রাজবংশ ভেঙে পড়েছে, 

হন্দু শাসকের বদলে মুসলমান শাসকের আঁবভাঁব হয়েছে, 'কিস্তু বাঙলার সামস্ত- 
সমাজের সাধারণ চার্ট বদলায় 'ন। 

সাধারণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৌতক বাঁনয়াদের উপর গড়ে উঠোছিল এই 
সমাজ। সমাজের মল ভিত্তি ছিল শতকরা নব্বুই জন আঁধবাসীর বাসভূমি 

বাঙলার স্বয়ংসম্পণ গ্রামগ্যাল। 

এখানকার জশবন-প্রবাহ 'ছিল বৈৌচিগ্যহশীন। প্রীতাঁট গ্রামের প্রধান বাসিন্দা 

ছল কৃষক ও কাঁরগর। গ্রামবাসীরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য ও 

অন্যান্য কৃষজাত দ্ুব্য উৎপাদন করত । সঙ্গে সঙ্গে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় বস্থ 

ও দ্রব্যাঁদ প্রস্তুত করার জন্যে নানা রকমের গৃহশিল্পের কাজে নিষুত্ত থাকত । 



হ স্বাধঈনতার সংগ্রামে বাঙলা 

কাঁধ কাজের পাশাপাশ চলত এই কাজ । কৃঁষ ও গহাঁশল্পের সমন্বয়ে গড়ে 

উঠোঁছিল এই গ্রামসমাজের প্রাণ । 

প্রাতাঁট গ্রামের সংগঠন ছিল ছকে-বাঁধা। প্রাত গ্রামে একজন করে প্রধান 

ব্যান্ত থাকত। তার কাজ ছল বিচার করা. গ্রামের শান্ত রঙ্দা করা এবং খাজনা 

আদায় করা । মোডুল ছাড়া এই গ্রামের অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্যে থাকত 
হিসাবরক্ষক, পুরোহত, পাঠশলার গুরুমশাই, জ্যোঁঙষী, নাপিত, কামার, ছুতোর, 

কৃমোর, পোপা প্রভাত । প.রোহত, কামার, ধোপা প্রভাত ছিল গ্রামের সেবক এবং 

সেই হিসাবে তাদ্রে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হত গ্রামের লোকদের ' এই 

উদ্দেশ্যে সারা গ্রামের জনসমাণ্টর কাছ গেকে তারা কয়েক খণ্ড 1ানত্কর জাঁম পেত। 

এই জাম থেকে তাদের জশীবকা চলত আর সেই সুযোগের 'বাঁনময়ে তাদে” গ্রামের 

লোকদের প্রয়োজনীয় গজাঁনসপএ সরবরাহ করতে হত ।১ 

কষকণ্রে পাঁরশ্রমে উৎপন্ন খাদ্য ও কীঁষক্জরাত দ্রুব্যাদ্ই ছল গ্রামের প্রধান 

সম্প? । জাঁমর সঙ্গে কষকের ছল ঘাঁন ঠ সম্পর্ক। আধশীনক অথে জাঁমর উপর 

ব্ান্তগত মালকানা বলতে যা বোঝায় সেই ধরনের মালিকান৷ স্বন্ের তখন উত্ভব 

হয়'ন। উত্তর ভারতের গ্রামগীলতে পণ্টায়েতী কর্তৃত্ব প্রাতাঙ্চত 'ছিল। এই 

অগ্চলে জামির উপর সমাষ্টগত কর্তদ্ব ছিল। সমস্ত গ্রামবাসী সমাণ্টগতভাবে 
রাজাকে খাজনা দিত। মধ্য ভারত, দক্ষিণ ভারত, বাঙলা ও আসামে প্রতিটি গ্রামে 

মোড়লের প্রভাব ছল বেশী । এই অণুলে জাঁমগহীল ছিল প.ণক পৃথক এবং প্রাত 

খণ্ড জাঁমর খাজনাও ধার্য হত পৃথক পুখকভাবে ।২ 

এই গ্রাম-সমাজ [ছল একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ) অর্থাৎ গ্রামের আঁধবাসীরা হা 

উৎপাদন করত তা তারা নিজেরাই ভোগ করত। আঁংবাসীরা গ্রামের উৎপন্ন ছুব্য 

পণ্য হিসাবে গ্রামের বাইরে পাঠাবার প্রয়োজন বোধ করত না. আবার বাইরে থেকে 

একমাত্র লবণ, মশলা ও মুদ্রা ( অবশ মনদ্রার প্রচলনও ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ) ছাড়া 

অন্যান্য পণ্যদ্রব্য তাদ্রে আমদানি করার প্রয়োজন হত না। 

শহর যে একেবারে ছল না তা নয়। ঢাকা, মার্শদাবা? প্রভাত ছল 

তখনকার দিনের বেশ সমাদ্ধশালী শহর । এই শহরে যে সব কারিগর বাস করত 

তারা বাজারে 'বীক্রর জন্যে জানিসপএ তোর করত। বাঁণকেরা বাঙলার শিল্পন্রব্য 

বাঙলার বাইরে চালান দিত। ভারতের বাইরেও বাঙলার শিক্পন্রব্য রপ্তানি করা 

হত। কাজেই গ্রামে যেমন নিজেদের ভোগের জন্যে উৎপাদন চলত, শহরে তেমাঁন 

বিনিময়ের জন্যে উৎপাদন চলত । 

এই শহরগদীলর প্রাতিপত্তি ।ছিল কোনো ক্ষেত্রে রাজধানী বলে ; কোনো 
কোনো শহর গড়ে উঠত ধমর্ষেত্র বলে তাঁধযাত্রীদের ভিড়ে ; আবার বাঁণজ্যের 

প্রন্নোজনেও দু-চারটে ধহর গড়ে উঠোছল। তবে আধ্ীনক অর্থে শিরপপ্রধান 

শহর বলতে যা বোঝায় সেই ধরনের শহর প্রাক-ব্রিটিশ ঘুগের বাঙলায় তখনও গড়ে 
ওঠো নি ৩ 



মধ্যযুগের বাগলা গড 

বানিময়ের জন্যে পণ্য উৎপাদন প্রচলিত থাকলেও এই শহরগুলিতে তখন 

বিশেষ করে, জাহাঙ্গীরের রাজন্ত্বের আগে ) বাঁণক বা শিজ্পপাঁতদের প্রভাব ছিল 
নগ্রণ্য। এই সময়ে শহরের সবচেয়ে ধনী সন্প্রনায় ছিল সামন্তপ্রভুরা । তারা 

নীজেবের ধন িলাস-ব্যসনেই ব্যয় করত ; পণাদ্লুবয উৎপান?নে নিয়োগ করত না। 

কাজেই শহরে 'বানময়ের জন্যে উৎপাদন প্রচালত থাকলেও বাঙলার সমগ্র অথ 
নীতিতে এই ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল গৌণ । মুখ্য ভাঁমকা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ সেই 
গ্রামগ;ালর- যার প্রধান বৌশিস্ট; হল ভোগের জনোই উৎপাদন । 

স্বয়ংসম্পুণ" গ্রামগুলই তখনকার দিনে সমাজের ছিল মুল ভীত্ব। এই 

আগাতসন্দর গ্রামগুলির জশবন ছিল অনাডভম্বর, স্পন্দনহীন, অনড়। অন্পে 

সন্তাণ্ট, কৃচ্ছ,-সাবন, চিরাচারত আদব-কায়দায় অভ)স্ত জীবনধারা, বাঁহার্বশ্বের সঙ্গে 

সম্পর্কের অভাব, ভারতের গ্রাম্-সমাজকে গাঁতহীন করে রেখোঁছল । 

কাঁরগরদের উদ্যম ছিল আত অজ্প। পণ্যদ্রবের উৎপাদনের ফলে সমাজে 

যে শ্রমাবভাগ ণেখা দেয় সেই ধরনের শ্রম-বিভাগ গ্রামসমাজে ছিল না। উৎপাণনের 

যন্ত্রপাতির কোনো উন্নাত হত না। বাঙলায় এবং বাঙলার বাইরে সারা ভারতে বড় 

বড় রাজনোতিক পাঁরধর্তন হত, 'কন্তু স্বয়ংসম্প এ“ এই গ্রামসনাঞজ ছিল সব খণ্ত- 
ঝাপটার বাইরে । 

গ্রেণধ-সম্পক€ 

বন্তুমূল্য উৎপাদনকারী হসাবে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত 
থাকত কুষক ও কারগর। কৃষকেরা জাম চাষ করত ; প্রকতির সঙ্গে লড়াই করে 
মাঁটতে সোনা ফলাত। কারগর সমাজকে সরবরাহ করত তার 'নত্য প্রয়োজনীয় 

বস্ত্র, অলগকার, কীষ উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্পাণত ॥ 

এই কৃষক ও কাঁরগরদের জীবন 'কন্তু মোটেই সখের ?ছিল না। প্রচালত 

ধারণা অন_যায়ী কুষকদের দায়িত্ব ছিল দুটি 8 ১। জমি চাষ করার দায় ও 

২। রাজাকে ফসলের অংশাঁবশেষ বেওয়ার দাঁয়ন্ব : রাজা প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ 
করেন। তাই রাজার প্রাশ্য-_ শস্যের এক অংশ। ৪। এই অংশ 'হন্দু আমলে 
সাধারণত ছয় ভাগের এক ভাগ ধার্য ছিল। শেরশাহ ও আকবর তন ভাগের এক 

ভাগ 'নার্ন্ট করেন। আকবরের পরবতাঁদের আমলে অনেক সময়ে তিন শাগের 

এক ভাগেরও বেশশ, এমনাঁক দুই ভাগের এক ভাগ খাজনা ধার্য হত। 

হন্দ্ আমল থেকেই একদল রাজা বা জামদারের উৎপাঁন্ত। তারা ছিল রাজস্ব 
আদায়কারণ রাজকর্মচারী। জামর উপর তাদের কোনো স্বস্ব ছিল না। তারা 

কষকদের কাছ যেকে রাজস্ব আদায় করত। মুসলমান রাজাদের আমলে রাজস্ব 

আনায়কারণ জাঁমদারের প্রভাব আরও বদ্ধ গায়। মাঁলক, খাঁ, আমীর, জামনার, 

জায়গীরদার প্রভাত পদমর্যাদা-সম্পন্ন এক আঁভিঙ্গাত শ্রেণীর উত্তব হয়। 



৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

হন্দ-মুসলমান নার্বশেষে সামস্তপ্রড়ু ও জামদারেরা কষক ও কারিগরদের 
উপর অকথ্য শোষণ চালাত, ফুঁষকেরা 'নজেদের লাঙল আর গরু দিয়ে চাষের কাজ 

চালাত, অথচ ফসলের একটা বড় অংশ তাদের সামন্তপ্রভুদের গোলায় তুলে দিয়ে 

আসতে হত। 

সামস্তপ্রভুরা কৃষকদের কাছ থেকে শুধু খাজনা আদায় করে নিশ্িম্ত হত 

না। রাষ্ছ্র ছিল এই সামন্তপ্রভুদের কবালত। কাজেই রাষ্দ্র সামস্ততান্বুক 

শোষণ বজ্জায় রাখার জন্যে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করত। রাষ্্র অসংখ্য সৈন্য 
গুষত এই শোষণব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্যে । তাই প্রবাদ প্রচলিত ছিল-_ 
“সৈন্য ও কৃষক রাজ্যের দুই বাহু।& এই ব্যবস্থা তদারক করার জন্যে রাষ্ট্র 

একদল আমলা নিয়োগ করত । তাদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ । রাণ্ছুক্ষমতা 

বলে তারা নার্দন্ট খাজনা ছাড়াও বে-আইনীভাবে কৃষকের কাছ থেকে অর্থ আদায় 

করত । 'জয়াবারনী ও বাদায়মনী উভয়েই রাজস্ব শবভাগের কর্মচারীদের 

অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন। শজয়াবারনী লিখেছেন £ “লোকে রাজস্ব 

বিভাগের কর্মচারঈদের যমের মতো ভয় করত। এই বিভাগে কেরানশাগার করা 

পাপকর্ম বলে গণ্য হত এবং এই কেরানীদের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে 

চাইত না। এই 'বভাগে [চাকার নেওয়ার চেয়ে মৃত্যুকে অনেক শ্রেয় বলে মনে 

করত ।”৬ 

তাছাড়া গ্রামের মোড়লেরাও কৃষকদের উপর অত্যাচার করত । মোড়লেরা 

ছিল গ্রামের নেতা । এই নেতারা রক্ষক ও ভক্ষক দূইই ছিল। মোড়লদের 

অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে আলাউদ্দীন আইন পাশ করেন।; ফরীদ (পরে 

শেরশাহ ) যখন পিতার জায়গীর পাঁরচালনার দায়িত্ব পান, তখন 1তাঁন মোড়লদের 

অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হন।৮ 

রাষ্ট্র সামস্তপ্রভুদের স্বার্থ দেখতে ব্যস্ত থাকত; এই উদ্দেশ্যে রাষ্দ্ এমন 

সব আইন তৈরি করত যার সাহা সামন্তপ্রভুরা কৃষকদের হাতে মাথা কাটতে 

পারত। বস্তুত, কৃষকদের ব্যান্তগত স্বাধীনতা বলে কিছ ছিল না। বারনা 

অবজ্ঞাভরে জনসধারণকে আঁভাঁহত করেছেন পশুর দল' বলে ।৯ জাঁমদার, 

থাজনা-আদায়কারী ও আমলারা কৃষকদের উপর জোরস্জবরদান্ত করত , খাজনা 

দতে না পারলে ফুষকদের স্ধী-পূত্র কেড়ে নিয়ে ক্রীতদাস 'হসাবে 'বাক্ত করে 
দত ।১০ 

অপরাঁদকে এই সমাজের উপরতলায় বাস করত 'হন্দু-মূসললান আঁভজাত 
শ্রেণীঁ-রাজা, জমিদার, জায়গীরদার প্রভাতি। উৎপাদনের কাজের সঙ্গে 

প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। ফুষকদের কাছ থেকে তারা 

যে খাজনা আদায় করত তার দ্বারা সংগৃকশীত অর্থে এই সম্প্রদায়াট ভোগ-বিলাদে 
মণ থাকত। এই সামন্তপ্রভুদের বিলাসন্বসন জোগাত নারী ও পনর 
পপিতদাসেরা । 



সধাযৃগের বাগুলা & 

সৌঁদনকার সমাজে উপরতলা আর নীচের তলার মধ্যে পার্থকা 'ছিল বিরাট । 

এই দুইয়ের মাঝামাঁঝ কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণশর তেমন প্রভাব ছিল না। মধ্যাবত্ত 
শ্রেণী যে একেবারে ছিল না তা নয়। পুরোহত, টোলের পাঁণ্ডত, ঘটক, কাঁবরাজ, 

হাকিম, ভাট, নর্তক+-এদের নিয়েই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী । এই মধ্যবিত্ত শ্রেণধ 

ছল জাঁমদারদের অন:গ্রহের উপর সম্পূর্ণ নিভ'রশীল। 

মুঘল আমলে আঁভজাত সম্প্রদায়ের নাঁতিহীন বলাঁসতা ও অকর্মণ্যতা 
চরমে উঠোঁছল। প্রাতাট বিদেশী পর্যটকের বিবরণীতেই উচ্চশ্রেণীর বিলাসিতা 
ও ধৃনম্নশ্রেণীর অভাবারুম্ট জীবনের িত্রাটি ফুটে উঠেছে । এই অত্যাচার ও 

শোষণ স্পর্কে স্যার টমাস রো লেখেন : “ভারতের জনসাধারণ বাস করে ঠিক 

যে-ভাবে মাছ সমুদ্রে বাস করে থাকে। অথাৎ বড় সব সময়ে ছোটকে গ্রাস 

করছে । প্রথমে বড় কৃষক ছোট কষককে শোষণ করে, তারপরে আঁভজাতেরা 

বড় কষকদের শোষণ করে; বড় ছোটকে শোষণ করে, রাজা শোষণ করে 
সকলকে 1১১ 

সমাঞ্জের সবচেয়ে কর্মঠ ও স্জনশীল এই কৃষক ও কারিগর সংপ্রদায়ের 

দারদ্রয ও পশ্চাৎপদতার জন্যেই বাঙলার সামন্ত-সমাজের নিজধব, নিস্পন্দ 
জীবনকে ভেঙে ফেলতে পারে এমন কোনো শান্তর আবিভবি ঘটে 1ন। 

কার্ল মাস স্বভাব-সূলভ তীক্ষষ ভাষায় এই নিশ্চল সমাজের চারত্রটি 
চাহত করেছেন । 'তাঁন লিখেছেন : 

“মধাঁবাহীন, রধদ্ধন্োত এই ীনশ্চেন্ট জাঁবন, জড়ের ন্যায় এই জীবনযাত্রা, 
উৎকট, উদ্দেশ্যহনন অপাঁরামত ধ্ংসের শীন্তকেই ডেকে এনে হিন্দুস্থানে হত্যাকে 
ধমনিংষ্ঠানে পাঁরণত করেছিল । এই পারাষ্ছাীত মানুষকে অবস্থার প্রভু না করে 
তাকে বাহ্য অবস্থার দাস করে তুলোছল । পাঁরব্তনশদল এক সামাজিক অবস্থাকে 

তারা অপরিবর্তনীয় পুর্ব নার্দস্ট 'নয়াতিতে রুপাস্তারত করোছল ।”১২ 

গ্রেশব-সংগ্রাম 

এই সামন্ততাল্পিক অচলায়তনের মধ্যে 'পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো বাস করত কৃষক, 
কাঁরগর ও অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণী। 

অত্যাচার খন চরমে উঠত তখন এই আধ-মরা মানুষের দলও মাঁরয়া হয়ে 
উঠত। ফুঁষকেরা অনেক সময় অত্যাচারী সামস্তপ্রভুদের হাত থেকে নিষ্কাঁত 

পাবার জন্যে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে ষেত। আবার কখনও কখনও তারা সামন্তপ্রডুদের 
বিরৃদ্ধে সশস্ত্র বিশ্লোহে গর্জে উঠত। এমনাঁক, সময়ে সময়ে রাজনোতিক 
পাঁরবর্তনের ব্যাপারেও শ্রমজশীবী জনসাধারণের ভূমিকা থাকত । 

ক 'হন্দু রাজাদের আমলে, কি মুসলমান রাজাদের আমলে দেশে যখন 



ঙ৬ স্বাধশীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

ঘোর অরাজকতা দেখা দত এবং সামন্তপ্রভুদ্রে স্বৈরাচার চরমে উঠত তখন 

কষকদের প্রাতরোধের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় । 

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল বংশের পতনের যৃগে রাজা দ্বিতণয় 

মহশপালের অত্যাচারে বাঙলার জনসাধারণ আতিষ্ঠ হয়ে ওঠে । এই গ্পময়ে 

মহশপালকে বধ করে কৈবর্ত নায়ক দেশরক্গা করেন এবং তাঁর এই মহৎ কাজের 

জন্যে তাকে জনসাধারণ রাজা নিবাঁচিত করেন । এই ঘটনাটি ইতিহাসে 'কৈবর্ত- 

বন্ত্রোহ' নামে বিখ্যাত । 

মুসলমান রাজাদের মামলে সামস্তপ্রভ্দের অত্যাচার আরও বেড়োছিল, তাই 

এই সময়ে কৃষক-বিগ্রোহের সংখাও তনেক বেশী! সুলতান আলাউদ্দীনের 
লাজন্বে রণথন্বরে জনসাধারণের মধ্যে দাবুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভের 

মল কারণ 1ছল স্থানীয় কোতোযালের অত্যাচার । উৎপশীড়ত জনসাধারণ মাঁরযা 

হয়ে হাঁজ মোলা নামে জনৈক কোষাগার-রক্ষীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। এই 

সময়ে হাজি মোলার পাশে জনসাধারণ এসে দাঁড়ায়, স্থানীয় মশচ সম্প্রদায়ের 

লোকেরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তমূল যুদ্ধ চালিয়োছিল 1১৩ 

মুহম্মদ তঘলকের আমলেও দোয়াব অণ্টলে কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার 

চলোছিল । মুহম্মদ খাজনার হার খাঁগয়ে দিলেন এবং পাঁড়নম.লক আবয়াব 

আদায় করতে লাগলেন। ফলে এই অণ্ুলে ভীষণ দক্ষ দেখা দিল। কৃষকদের 

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল । তারা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল । কেউ 
কেউ জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করল ।১৪ 

বিদেশী পর্যটকেরা মুঘল আমলেও ফুষকদের অনুরুপ দদ্দশার কথা উল্লেখ 

করেছেন। বার্নয়র [লখেছেন, গরীব জনসাধারণের উপর সামস্তপ্রভুরা অকথ্য 

নিযাতন চালাত । এই নির্দয় অত্যাচারের ফলে নিরুপায় হয়ে অনেক কৃষক গ্রাম 

ছেড়ে পালাত এবং এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহনীয় কাজ 1হসাবে তারা শহরে ঝ 

যৃদ্ধ-শাীবরে গিয়ে কাজ সংগ্রহ করত। আওরঙ্গজেবের আমলে কৃষকদের গ্রাম 

ছেড়ে পলায়নের ঘটনা চরম আকার ধারণ করে। ঝ্াপারাঁট এতই গুরূতর হয়ে 

দাঁড়ায় যে এই পলায়ন বন্ধ করার জন্যে সম্রাট আওরঙ্গজেব ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে বাধ্য হন।১৫ 

বাঙলাতেও কৃষকেরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে অভ্যস্ত ছিল। তদানীন্তন 
কালের সেস্তদশ শতা্ণী) জনৈক কৈবর্ত কাব রামদাস আদক কৃষক জীবনের এই 
ব্যথা 'চাত্রত করেছেন নিজ জীবনের আঁওজ্ঞতা থেকে নিম্মালাখিত ছহ দাটিতে : 

“দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই 
ধবদেশে বেগারণ বাঁঝ ধারল সিপাই ৪১৬ 

শুধু পলায়ন নয়, মায়া হয়ে বাগুলার কৃষকেরা যে অনেক সময় বিদ্রোহ করত 
তারও প্রমাণ আছে। 

কাঁখধত আছে বেদার রায়ের রাজ্যের ভিতরে নওয়াপাড়ার জামদারেরা অত্যন্ত 



মধাষুগের বাঙলা ৭ 

অত্যাচারী হয়ে উঠৌছল এই জামদারেরা ৭৫০টি কৃষক পাঁরবারের পাঁরজ্নবর্গকে 
ক্লীতদাসে পারণত করোছল। শেষ পর্যস্ত স্ধানীয় কৃষকেরা কয়েকটি প্রভাবশালী 
পারবারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে।১7 

শহধ কৃষকেরা নয়. সময় সময় 'বিক্ষুৎ! সেনা-বাঁহনণও বিদ্রোহ করত। 

তখনকার 'দিনে সামন্ত-সমাজের অচলায়তনের 'বরুদ্ধে কৃষক ও কোনো 
কোনো দেখে সৈনাদের এই প্রাতিরোধ গণরুন্বগ,্ণ সন্দ্হে নেই। এই প্রাতরোপের 
ফলে অচলায়তনের মধ্যেও কিছ, কিছু পাঁরবর্তন সন্তব হত, উৎপাদনের পথে যে 
জগদ্ল বাধা ছিল তাও 1কছুকছ? অপসারিত হত। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে 
এই সময়ে উৎপা'ন পদ্ধাতর কোনো মৌলক পাঁরবর্তন না হওয়ায় এবং কৃষকশ্রেণীর 
চেতনা 'নম্নপ্তরে থাকায় এই কৃষক বিদ্রোহগখীল বেশীরভাগ ক্ষেএ্েইে বিফলতায় 
পর্যবাঁস৩ হযোছল । চত্ুব নবাব ও জাঁমদারেরা এই কৃষক বিদ্রোহগুীলকে নিজেদের 
সংকীর্ণ দলীয় স্বাথে বা নজেণ্র রাজনোতক কার্ধাসাদ্ধর ব্যাপারে বাবহার করত। 
এই কারণে সামন্ত-সমাজের আওতায় গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য কঁষক বিদ্রোহ ৫েখো দিলেও 
সামস্ত-সমাজেব ম ল চি শতাব্ণীর পর শতাখশ অপারবাঁতিত রয়ে যায়। 

সমাজ-বিকাশের নতুন উপকরণ 

এই মুলত অপাঁরবর্তনীয় সমাজব/বস্থার মধ্যেও মন্ঘল যুগে নহুনতর সমাজ গঠনের 
কিছ, কু, উপাদান জণ্মলাভ করতে থাকে ।১৮ 

মুঘল যুগের আগে পর্যন্ত বাঙলা দেশে তথা সারা ভারতে পণ্য উৎপাদন, 
বাণিজ্য বা শল্প বিশেষ প্রসার লাও করে নি। 'হশ্দু রাজাদের আমলের মতোই 
মধঘল-পূুর্ব য,গের ভারতে অঙ্/ন্তরীণ লেন-দ্নে চলত পণ্য-বিনিময়ের সাহায্যে। 
মুদ্রার অঙ্কে হিসাব করলে পরঞ্জনস-পঞ্রের মূল্য ছিল নিতান্ত অ্প। তাই কাড় 

[ছিল এই সময়ে মুদ্রা-মাঞ্রা এই সময়ে ডীড়ষ/ ও তেলেগু দেশের সঙ্গে ছাড়া 

ভারতের অন্যান্য প্রন্শের সঙ্গে বাঙলার লেন-ন্নে প্রায় ছিল না বললেই চলে । 

বাঙলার কাঁষজাত ও শিজ্পজাত দ্রব/1 অন্য দেশে অজ্পই রপ্তাঁন হত। 
মুদ্রা অর্থনীতি গড়ে না ওঠার ফলে তখনকার 'দনে জমির খাজনা শস্ঃর 

বানময়ে শোধ করার ব্যবস্থা প্রচলিত 1ছিল। জামিদারেরা 'দিল্লশতে খাজনা বাবদ 
কোনো অর্ধ পাঠাত না, পাঠাত হাতি ও অন্যান্য শিল্পসম্পর | 

মূঘল আমলে আকবরের পরে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল থেকে বাঙলার 
অর্থনীতিতে ঠকছ; ছু গুরুত্বপূর্ণ পাঁরবর্তন দেখা দিতে থাকে। 

জাহাঙ্গীরের সময়ে ইওরোপীয় বাঁণকেরা বিশেষ করে ইংরেজ ও ওলন্দাজ 
বাঁণকেরা ভারতে বাঁণজ্য করার সুযোগ লাভ করে। এই সময় থেকে তারা বাঙলা 
দেশের সঙ্গেও বাঁণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করে। 

বাঙলা দেশের সঙ্গে ইওরোপের বাণিজ্য সম্পর্ক রশ বছরের যুদ্ধের সময় 



৬ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

থেকে শুরু হয়। এই বুদ্ধে বারুদের ব্যবহার হয়োছল এবং সেই বারুদ তোরর 
একাঁট প্রধান উপকরণ গন্ধক তারা বিহারের উত্তর অণ্টল থেকে সংগ্রহ করোছল। 
এর গর থেকে বিদেশী বাঁণকেরা এদেশ থেকে প্রচুর রেশমশ দ্ুব্য, কাপাসি দ্ুব্য, 

নীল প্রভাতি কিনে বিদেশে চালান দিতে থাকে । হিসাব করে দেখা গেছে যে 
১৬৮০-১৬৮৩ মাত্র এই চার বছরের মধ্যে একমাত্র ইংরেজ বাঁণকেরাই পণ্যদ্নব্য 
কেনার জন্যে শুধু বাঙলা দেশে ২০০,০০০ পাউন্ড মূল্যের রোগ্য নিয়োগ 

করেছিল। প্রাত বছরে ওলন্দাজদের রোগ্য নিয়োগের পাঁরমাণ তার চেয়ে কম 'ছল 

না, কেননা এদেশে ইংরেজদের তুলনায় ওলন্দাজদের প্রাতষ্ঠা তখন অনেক বেশ । 
এীতহাসিকগণ হিসাব করে দেখেছেন ষে আজকের বাঁনময়ের হারে হিসাব করলে 

তখন একাঁটমাব্র াবদেশী কোম্পানী প্রাত বছরে ৮০ লক্ষ টাকার সমমূল্য অর্থ 

নিয়োগ করত । 

এইভাবে প্রচুর পাঁরমাণে রোপ্য আমদান হওয়ার ফলে দেশের অর্থনশীততে 

গুরুত্বপুণ” পাঁরবর্তন দেখা দেয় । 

নতুন অবস্থায় কিছু পাঁরমাণে অথ কৃষক ও কারিগরের ঘরে গিয়ে পেশছতে 

লাগল। ফলে, কৃষক ও কাঁরগরেরা এখন শস্যের বদলে অর্থের মাধ্যমে খাজনা 

ন্বে- সরকার এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারল । 

ধঝাঁনময়ের মাধ্যম 'হসাবে রৌপ্য গৃহীত হওয়ায় বাঙলার বাণিজ্য প্রসারিত 

হতে লাগল । এখন থেকে বাঙলার পণ্য অনা প্রদেশে ও অন্য দেশে যেমন চালান 

দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হল তেমাঁন অন্য প্রদেশ থেকে বা অন্য দেশ থেকে 

প্রয়োজনীয় জিানসপ আমদান করাও সহজসাধ্য হল। 

বাঁণঞ্জ প্রসারের দরুন অখের মূল্য ও বেতনের হার বেড়ে গেল। এই 

পাঁরবর্তনে সবচেয়ে লাভবান হল সমাজের ধনী সম্প্রদায়। তাঁদের হ্যতে প্রচুর 

অথ“ সাত হতে থাকল । 

1শল্প উৎপাদনের গ্ষেত্রেও যথেষ্ট উৎসাহ সণ্ারিত হল । বাঙলার কীবজাত 

ও 1শ-পজাত দ্রব্যের একাঁট বাজার খুলে গেল। তাছাড়া, শিল্প উৎপাদনের যল্ধ- 

পাঁতর ও শিজ্প সংগঠনেরও ছু উন্নাত দেখা 'দিল। ইংলশ্ড থেকে দক্ষ ও 

শাক্ষত কারগরেরা এসে এদেশের কা'রগরদের উন্নত ধরনের শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত 
করতে শেখাল। কাশিমবাজারে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের যেসব কুঠি ছিল সেখানে 
৭ থেকে ৮ শত বাঙালণ কারিগর একসঙ্গে কাজ করত। 

বাজোয়াগ্রেণণর আবিভবি 

মুঘল আমলের প্রথম একশো বছরের মধ্যে এইভাবে সামস্তসমাজের গর্ভে কতক- 

গুলি নতৃন অর্থনোতিক শান্ত জন্ম 'নাচ্ছল। এই নতুন অথনোতিক শান্তগাল 
সামস্ততল্মের চিরাচরিত জশবনে ফাটল ধরাতে আরগ করল । 



মধ্যযুগের বাঙলা ৯ 

মৃঘল আমলের শেষাশোঁষ রাজনীতি ন্েেত্ও সামন্ততন্ঠের ক্ষায়ফৃতা স্পঙ্ট 

হয়ে উঠতে লাগল । আওরঙ্গাজেবের মৃতু;র পরে অন্টাদশ শতাব্দীতে সামস্তশ্রেণণর 

রাজনোতিক ক্ষমতা দূর্বল হয়ে পড়ল। রাষ্ট্রের দুর্বলতায় রাজসভায় সমারোহ নিভে 
এল । রাজসভার দ্র্দনে শুরু হল রাজন্যবর্গ ও সামস্তবর্গের দুদ্শা । ম.ঘলদের 

সাজানো বাগান শকয়ে গেল । 

এই অবস্থায় পুরানো সমৃদ্ধশালী সামন্ত বংশগ্ীল দুর্বল হয়ে পড়ল 

আর যারা নহন পাঁরবেশে রোৌপাধনের মালিক হতে পারল তারাই ক্রমশ ধনী হয়ে 

উঠতে লাগল ।১৯ এই রৌপ্/ধনের কল্যাণে ভারতে এক প্রভাবশালী ধানিকশ্রেণীর 

আঁবভবি হল। এদের ধনাগমের উপায় ছিল মহাজনা কারবার, দাদনী কারবার, 

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাঁণজ্য এবং শিজ্প। 

এই ধাঁনকশ্রেণী ক্রমশ এতই শীঁন্তশাল; হয়ে উঠল যে এদের ধনের উপর 
রাষ্ট্রের আর্থক অবস্থা নির্ভর করতে লাগল । 

এদের প্রভাব-প্রাতপাত্ত তদানীস্তন কালে ভারতে ষে সব পর্যটক এসৌছলেন 
তাঁদের দ্ণ্ট আকর্ষণ করোছল ।২০ 

মাণ্ডেলস্লো লিখেছেন, রাজধানী 'দল্লশতে দেশী বাঁণকদের জন্যে ৮০টি 

সরাইখানা 'ছিল। এইগনীলর কোনো কোনোঁট ছিল 'বরাট তেতলা বাঁড়। 

এখানে থাকবার রাজাঁসক ব্/বন্থা, সংরাঁক্ষত ভাণ্ডার, আস্তাবল ইত্যাঁদর সবন্দোবস্ত 

শছল। 

মানীরক (১৬২৯-১৬৪৩) লিখেছেন, পাটনা শহরে ৬০০ জন ধন দালাল 

ও ব্যবসায় বাস করত। তাঁন আগ্রা শহরের ধনী ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে বলেছেন, 

সবাগর বা ক্ষতী নামে এরা পাঁরাচিত। এদের বাঁড়তে তিনি শস্যের গাদার 

মতো অর্থের গাদা লক্ষ্য করোঁছলেন। 

উপকূল ভাগের সর্বত্র, গোয়া, করমণ্ডল এবং বাঙলায় গুজরাট বৌনয়াদের 

দেখা যেত। তারা ভারতের বাইরেও বাঁণজ্য করতে যেত। 

ঢাকা শহরেও ধাঁনকদের খুব প্রভাব ছিল। পর্যটকেরা লিখেছেন যে এখানে 

ক্ষত্রশদের বাড়তে অধর গাঁরমাণ এত বেশী ছিল যে তা গণনা করা সন্তব 'ছিল 
না। এই অর্থ সাধারণত ওজন করে পাঁরমাপ করা হত। 

পবদেশী পর্ধটকেরা এই ধনী ব্যবসায়ীদের প্রধান ব্যবসাকেন্্ু হিসাবে যে 

কটি শহরের নাম করেছেন তার মধ্যে কাশী, লাহোর, মুূলতান, আগ্রা, সুরাট, 

আমেদাবাদ প্রড়ীত প্রধান। কাশশতে সাত হাজার তাঁতের কাজ চলত। তাঁদের 

চোখে লাহোর ছল ভারতের সবচেয়ে বড় বাঁণজ্যকেন্দ্রু। আমেদাবাদ শহর তাঁদের 

কাছে লপ্ডনের মতো বড় শহর বলে মনে হয়োছল। 
এই সব ব্যবসাকেন্দ্ে যে যে ধনী পাঁরবারেরা নেতৃত্ব করত তাদেরও কিছ কিছু 

পাঁরিচয় পাওয়া যায়। 

গৃজরাটশ বাঁণকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন তিরাজ ভোরা 



১০ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

(১৬১৯-১৬৭০)। সম্রাটের সমস্ত বাণিজ্য এবং মালাবার উপকূলের বাণিজ্যের 
বিরাট অংশ তাঁর আঁধকারে ছিল। তাঁর বাণিজ্যকেন্দ্রু ছিল ভারতের দুর 
ুরাস্তাস্ছত 'বাভন্ন প্রদেশে ও ভারতের বাইরে । গিবনটের মতে তিনি ছিলেন 
পৃঁথিববর মধ্যে সবচেয়ে ধনী লোক । 

বাঙলা দেশে মদীর্শদাবাদে এই সময়ে খ্বব প্রভাবশালী ছিলেন শেঠ 
পাঁরবার।২১ তাঁরা অর্থের লেনদেন করতেন। জাঁমদার আর বাগুলার নবাবদের 
তাঁরা ব্যাঙ্ক ছিলেন বলা চলে। নবাবেরা তাঁদের উপর অর্থের জন্যে নিভ“রশবল হয়ে 
পড়ায় ইংরেজ আগমনের পূর্বে এই পাঁরবারের 1বরাট রাজনোতিক প্রভাব গড়ে 
ওঠে। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাতীনিধ ছিলেন জগৎ শেঠ । ১1১৮ থেকে ১৭৬০ 
এই ৪২ বছর ধরে জগৎ শেঠের বংশ বাঙলার অথনোৌতিক জণবনে দোর্দণ্ড প্রভাব 

বস্তার করতে সঙ্গম হয়োছল । 

জগৎ শেঠের পর্বপ.র.ষেরা ছিলেন মাড়ওয়ারের আঁধবাসী । সেখান থেকে 

তাঁরা পাটনায় অর্থ বাবসায় উপলক্ষ্যে আসেন। এই বংশের মানিকচাঁদ ঢাকায় 

অর্থ ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন । মদকুলি খাঁর সঙ্গে মাঁনিকচাঁদ ঢাকা ছেড়ে 
বাবসার খাতিরে মবীর্শদাবাদে আসেন । মাঁনিকচাঁদেব পরবতী ফতেচাঁদ বা জগৎ 

শেঠের আমলে এই বংশাঁটর উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে । শেঠ বংশের কারবার 

সারা ভারত জখড়ে চলতে থাকে । এই সময়ে এই পাঁরবারের এও প্রাঙপাত্ত ছিল 

যে. বার এই পারিবারের কারবারের সঙ্গে বাঙ্ক জব ইংলগ্ডের কারবারের তৃলনা 

করেন। 

জগৎ শেঠ পাঁরবারের মুল কাজ ছিল-_ন..রের টাঁকশাল 1হসাবে কাজ করা 

জমিদার ও ইঙ্জারাণারদের টাকা ধার ণ্ওয়া, মহাঞ্জনী কারবার করা । জগৎ শেঠ 

পাঁরবার সম্পর্কে জনৈক ইণঙহাসবেত্ডা মন্তব্য করেছেন, এই পাঁরবারের সমণদ্ধর 

মলে শখ স.দশী কারবার নয়-_এই পাঁরবার ?কছুট। আসল ব্যাক ব্যবসায়ে নিযুক্ত 

ছিল। তার। ক্লোডট দিত এবং আগ্তজীতিক বাঁণজয করত ।২২ 

ভারতে পাাাজিতদ্জের বিকাশ হল না কেন ? 

এইভাবে মুঘল যুগের প্রথম একশো বছরের মধ্যে সামস্ত-সমাজের মধ্যে এক 

অভূতপূর্ব আলোড়ন শুরু হয়োছল। এই আলোড়নের মূলে ছিল এক নতুন 
শান্ত-_সোৌট হল বানময়ের জন্যে পণ্য উত্পাদন ও মুদ্রা অর্থনীতি । একাঁদকে 

এই নত্রন শান্তর আবিভরবে, আর একাঁনকে সামন্ত-সমাজের ক্ষায়ফূতায় অষ্টাদশ 

শতাব্দীতে দেখা দিল এক নতুন ম াবভ্তশ্রেণী-_বাঁণক, ব্যবসায়ী প্রভাতি । 

ইংলণ্ডে শতবর্ষের যুদ্ধ থেকে গোলাপের যুদ্ধ পর্যন্ত এই রাজনৈতিক পর্বে 
যে সামাজিক পাঁরবর্তন শুরু হয়োছল, ভারতে এই সময়ে অনেকটা সেই ধরনের 

পারবর্তন দেখা দিয়েছিল ।২৩ ইংলশ্ডে এই সময়ে যেমন সামস্ততন্মের ক্ষায়ফুত 



মধ/যৃূগের বাঙলা ১১ 

দেখো দিয়োছিল, বাণিজ্য ও ব্যবসার প্রসার হয়োছল এবং এই অবস্থাকে কেন্দু 
করে এক বুজেয়াশ্রেণীর উত্তৰ হয়োঁছল, ঠিক সেই রকম ভারতেও অনরুপ 
এক মধ্াবত্তশ্রেণ বা দেশীয় বুজৌঁয়ান্দণৌর উদ্ভবের সন্তাবনা দেখা দিয়োছল । 

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ড ও ভারতের বৈসাদ্শ্যও লক্ষণণয়। ভারতের মতো 
ইংলণ্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের আস্তত্ব ছিল না। তাছাড়া, ইংলণ্ডে বুজেয়া 
শ্রেণন ক্মশ রাতুযণএও করায়ভ্ড করতে পেরোছল । ফলে, ইংলণ্ডে বাঁণিজ্য-পঃজর 

স্তর থেকে শিল্প-পাঁজর স্তরে উত্তরণ সপ্তব হয়োছল। 

কিন্তু ভারতে গ্রাম-সমাজের আস্তত্বের ফলে সামস্ত-সমাজের 'ভাত্তমৃূলটি 

একেবারে ভেঙে ফেলা বড় কঠিন হয়ে পড়ল। শহরে বাঁণিজ্য-পংাঁজকে কেন্দ্রে করে 

এক দেশীয় বজেয়াশ্রেণীর উদ্ভব হলেও নানা কারণে শিতপ-পজর স্তরে উত্তরণ 

সম্ভব হয়ীন। এমনাক, বাঁণিজ্য-প:ঞকে কেন্দ্র করে ষে দেশীয় বৃজেয়াশ্রেণীর 

জন্ম হল তাদের প্রভাব শহরেই সীমাবদ্ধ রইল । গ্রাম-সমাজের আপাতমধূর সহজ, 

সরল জনীবনযাত্রাকে আঘাত করতে পারলেও বুজোৌঁয়াশ্রেণী এই সমাজের ভীত্তমূলে 

ফাটল ধরাতে পারল না। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগণীলর সংগঠন এতই সানাসিধে 

ছিল, এদের অঙাব ও অনটন এতই অন্প ছিল যে বাঁণকশ্রেণীর পণে/র মুল্য 

গ্রামবাসীর কাছে ছিল না বললেই চলে। কৃষকদের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায় 

বাঁণকদের বাজার হয়ে রইল শহরে সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ, একপেশে । 

এই অবস্থায় চে থেকে ভারতে প:জতন্ত গড়ে ওঠার আর সপ্তাবনা 

রইল না। 

অপর ?নকে, উপর থেকেও এই পাঁজতন্্ গড়ে ওঠার সন্তাবনা ছল না। 

উপরতলার সামপ্তপ্রভুরা বিলাসী জীবনে অভ্/স্ত থাকায় তাদের সণ্চিত অধ 

ভোগের জন্যই ব্য়িত হত । িলপ বা বাঁণজ্যের ক্ষেত্রে পুঁজ নিয়োগে এই শ্রেণী 

অভ্যস্ত ছিল না। 

তাছাড়া, সামন্ত-সমাজপুস্ট টোল বা মাদ্রাসাগুলি বিদ্যার কচকাঁচ ?নয়ে ব্যস্ত 

থাকত, এই ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানক আবিষ্কারের সুযোগ না থাকায় উৎপাদনের 

যল্ধপাঁতর কোনো উন্নাতির অবকাশ রইল না। 

সবোপার, রাণ্দ্রের উপরে সামস্তপ্রভুদের ক্ষমতা ছিল চংড়ান্ত। এমনাঁক, 

সামন্ততন্ত্রের যখন ঘোর দ্ার্দন তখনও নবোভ্তুত মধ্যবিভ্শ্রেণী রাস্দ্রের উপর নিজ 

মর্যাদা চ্ছাপন করতে পারে নি। সত্য বটে, এই সময়ে বাঙলা দেশে মধ্যবিত্ত 

শ্রেণির উপর রাঙ্দ্ের আর্ক অবস্থা নির্ভর করত, কিন্তু তবুও রাষ্ধ্রকাঠামোর 

উপর চুড়ান্ত কর্তৃত্ব ছল সামন্তপ্রভুদের। বরং সামন্তরাঞ্ট্র এই বুজৌয়াশ্রেণীর 

বিকাশের পং1ট সব সময়েই রোধ করে রাখতে পারত । ভারতের এক অণ্চল খেকে 
অপর অগলে পণ্য চালান 1দতে হলে ভারতীয় বাঁণকদের অভ্যন্তরীণ শুজক 'দতে 

হত। এইভাবে সামল্তরাণ্্ দেশর বাঁণকদের স্বার্থের প্রতি প্রাতকিল আচরণ করত। 



১২ ঈ্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

একাঁদকে গ্রাম-সমাজের 'ান্চল সংগঠন, আর একাঁদকে সামল্তরাষ্দ্রের এই 

সংকণর্ণ নীতি ভারতে পু'জতন্মের বিকাশের পথে মস্ত বড় বাধা হয়ে রইল । 

রাম্মণয় ও জাতীয় চেতনা 

বাঙলার সামন্ত-সমাজের মুল অর্থনৌতিক কাঠামোঁটির মতো রাজনোতিক 

কাঠামো?টও মুলত অপাঁরবাঁতিত রয়ে যায়। 

তদানীন্তন রাঘ্দ্র-ব্যবস্থায় সর্বময় কর্তৃত্ব ছল সামন্তপ্রভুদের । রাজা 

ছিলেন এই সামল্তগ্রভৃদের নেতা । সম্রাট এই সামন্তপ্রভুদের নিয়ে রাজসভায় 
বসতেন, তাদের গরামর্শ শুনতেন, তাঁদের মধ্যে থেকে মল্লী, সেনাপাঁত, প্রাদেশিক 

শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। 

মুসলমান সম্রাটদের আমলে রাম্ট্রের রাজধানী ছিল দলা । বদলীর সগ্রাট 

ছিলেন সারা ভারতের বাদশা । কিন্তু প্রদেশগযীলর উপর 'দল্লীর সম্রাটের নামে 
মাত্র কর্তৃত্ব 'ছিল। বাগুলা, বহার, দাঁক্ষণ ভারতে 'দল্লশর বাদশার প্রাতানীধস্ব 

করত স্থানণয় প্রাদৌশক শাসনকতরা । কার্যত এই শ্রাসনকতারা ছিলেন 

স্বাধীন নবাব। 

প্রদেশগএীলর উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অভাব থাকায় সারা দেশব্যাপী এক 

এক্যবদ্ধ জাত”য় রাশ্ট গড়ে উঠতে পারে নি। তাছাড়া, ম.সলমান সগ্রাটদের আমলে 

জাতীয় রাষ্ট্র গ্রাতজ্ঞার পথে বাধা ছল ধমণগত প্রশ্নাট । আকবর অবশ্য ভারতের 

রাষ্ট্রীয় চেতনার এই দুর্বলতা সণ্পকে সজাগ 'ছিলেন। তাই তান প্রদেশগীলর 

উপর দল্লীর আসল কর্তৃত্ব প্রাতষ্তার চেষ্টা করেন। ছাড়া, হল্দু-মুসলমান 
সামম্তপ্রভুদের সহযোগিতার মধ্য 1দয়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামোণটকে 1তনি এক্যবদ্ধ করতেও 
সচেম্ট হন। ক্রমশ তাঁর সময়ে একাঁটি সর্বভারতাঁয় সামন্ততা্ক জাতীয় রান্ট্রের 

জন্মের সূচনা হয়।২৪ তারপরে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়েও এই আদর্শাট 

মোটাম:ট বলবৎ ছিল । ীকন্তু এই আদর্শ শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় নি। আওরঙ্গ- 
জেবের আমলে আবার আকবর-গর্ন যুগের জাতীয়তার পাঁরপন্হণী সাম্প্রদায়ক 

শান্তগুলি মাথা তুলে দাঁড়ায় ।২৫ 

অবশ্য, এই সময়ে কোনো কোনো প্রদেশে জাত-গঠনের ( 'ন্যাশনালাঁট' ) 

একাঁট প্রীক্য়া দানা বাঁধতে থাকে । উদাহরণ 'হসাবে বাঙলা ও মারাঠা দেশের 

কথা ধরা যেতে পারে। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে মারাঠা দেশে প্রথমে রামদাস ও পরে শিবাজীর নেতৃত্বে 

মারাঠী 'ন্যাশনালাট'র সূচনা হয়। 
বাঙলা দেশে অনেক আগে থেকে 'ন্যাশনালাট' গঠনের প্রকিয়াঁটি দানা 

বাঁধতে থাকে । মূঘল আমলে আকবরের সময়ে বাগুলাকে 'দল্পশর জাঁবনের 



মধ্যবগের বাঙলা ১৩ 

যোগস্ত্রের সঙ্গে বাঁধবার চেষ্টা হলেও তা সার্থক হয় 'নি। বাঙলার লোকের কাছে 
মৃঘল আমল 'ছিল মোটামুটি বদেশীর শাসন । 

মৃঘলশাসন বদেশী' শাসন বলে প্রাতভাত হওয়ার ফলে, দিল্লীর কর্তৃত্বের 

বিরুদ্ধে বাঙলায় প্রায়ই 'বদ্রোহ দেখা দিত। এই বিদ্রোহের উপলক্ষ্য ছিল অনেক 
সময় বাঙলার 'স্বাধীনতা', স্বাতন্ত্য ও স্বধ্ম রক্ষার সংককপ। সন্দেহ নেই, 

অনেক সময় উচ্চাকাঙ্্ষী রাজা বা নবাব বাঙালীর এই স্বাতন্াপ্রয়তার সুযোগ 
নিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রাতত্ঠা করতে চাইত। যেমন, আকবরের সময়ে চাঁদ রায়, 

কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাঁদত্য প্রভৃতি জাঁমদারেরা মৃঘলশাসন উপেক্ষা করে 

নিজ নিজ অগ্চলে একা ধিপত্য স্থাপনের চেম্টা করেন। নিজেদের প্রভাব প্রাতপান্তি 

বাড়ানো ছাড়া ষে কোনো জাতীয় ভাবাদশ* তাঁদের ছিল বলে মোটেই মনে হয়না । 

কন্তু তবুও “বদেশী' মুঘলদের বিরুদ্ধে তাঁদের এই স্বাধিকার প্রাতষ্ঠার সংগ্রামকে 

সৌদন বাঙলার জনসাধারণ সমর্থন জানিয়েছিল। বার ভুইঞ্াদের এই আন্দোলন 

এই দক থেকে বাওলায় 'ন্য।শনা!লাঁট' গঃনের প্রার্িয়াঁটকে সাহায্য বরোছল। 

এমনাঁক, স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগের ফলে বাঙলার 

মুসলমান নবাবেরা পর্যন্ত 'বাঙালী' হয়ে ওঠেন। মার্শদাবাদের জীবনযাধ্রায় এই 

'বাঙাল+' প্রভাব লক্ষণীয় । প্রজাদের সঙ্গে এই ঘাঁন্ঠতা ধছিল বলেই বোধ হয় 

আ'লিবার্দ, 'সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর প্রভাতি নবাব তাঁদের আত্মীয়বন্ধ_দের নিয়ে 

প্রীতি বছর হোল উৎসবে োগ দিতেন ।২৬ 
এই রাজা, বাদশা, সামন্তপ্রভু ছাড়া সাধারণ 1নম্ন ও মধ্যশ্রেণীর লোকদের 

মধ্যে নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈোতিক, ধর্মগত ও সাংস্কীতিক কমোঁদ্যমের মাধ্যমেও 
এই বাঙালী 'ন্যাশনালিটি' গঠনের প্রক্রিয়াট অগ্রসর হতে থাকে। 

এই দিক থেকে সামস্তপ্রভুদের 'বরদ্ধে কৃষকদের যে 'িদ্রোহগৃি দেখা 1দিত 
তার ভূমিকা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই শ্রেণী-সংগ্রামগীল কৃষকদের মধ্যে 

অনেকটা শ্রেণগত সংহাত স্ৃন্ট করোঁছল । তাছাড়া, সামন্তপ্রভুরাই তখন দেশের 
রাজনীতির হর্তাঁকর্তাশবধাতা হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামগন্ণীল কখনও 
কখনও রাজনোৌতক সংগ্রামেরও রুপ নিত। 

এই প্রত্যক্ষ শ্রেণসংগ্রামগরণল ছাড়া কৃষক ও অন্যান্য নিম্ন ও মধ্যবিতের 

শ্রেণশচেতনা এই সময়ে প্রায়ই প্রকাশ পেত ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে । 
১৪শ শতাব্দী থেকে ১০শ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ চারশো বছর ধরে ভারতের 'বাভন্ন 

জায়গায় বাভল্ন আকারে এই ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব লাঁক্ষত হতে থাকে । 

বাঙলার হিদ্দসমাজে তখন উচ্চজাতির প্রাধান্যে নিন্নজাতগুলি জীবন্মত, ঘৃ'পিত 

জশবনের ভারে বিপর্যস্ত । ঠিক এই সময়ে ইসলামের অপেক্ষাকৃত গণতান্মিক 
আবেদন 'িম্নজাীতর লোকদের মনে আলোড়ন স্ধস্ট করোছল। 

ধর্মের ভাবাম্ন প্রকাশ গেলেও এই সংস্কার-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উচ্ট- 
জাতির (শ্রেণীর ) বিরুদ্ধে নিম্সজাতির (শ্রেণীর ) বিদ্রোহ-স্পৃহাই প্রাতিফলিত 



১৪ স্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙলা 

হয়োছল ৷ সামস্তসমাজের জাত শ্রেণণ ) বৈষম্য, সাম্প্রদায়ক ভেদবাদ্ধ ও অন্যান্য 
পীঁড়নমূলক অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রাতবাদের বাণী উদ্ডার করলেন 
তাঁরা আঁধকাংশই ?ছলেন নিম্নশ্রেণী ও 'নম্নজাতির অন্তর্গত ।২৭ জ্াাঁততে 

জাতিতে মিলন, 'হন্দ্-ম:সলমানের মিলন - এই ছিল সংস্কার আন্নেলনের প্রধান 

বাণশ। 

কবীর 'লখলেন, হন্দুর শহন্দুয়ানী, মুসলমানের মুসলমানী, দুই-ই 

দোঁখলাম । ইহারা কেহই পথের সন্ধান পাইল না ।” 

দাদ, প্রচার করলেন, শীহন্দ?-মুসলমান দুই হাত। দুই হাত একঘরে না 

হইলে কেমন কাঁরয়া অঞ্জাল রাঁচত হইবে 2২৮ 
কবীর ছিলেন ম.সলমান, বাঁত্ততে জোলা। রামানন্দের শিষ্য শোন ছলেন 

নাপিত, ধন ছিলেন শংদ্র, আর রায়দাস ছিলেন মাচ । মারাঠাদেশের কাঁব তুকারাম 

ছিলেন জাতিতে মদ । 

বাঙলার এই সময়ে সংস্কার আন্দোলনের সর্বপ্রধান প্রবর্তক ছিলেন নবদ্ধীপের 

পাঁণ্ডতপ্রবর শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্য নিজে উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশপ্লাত হলেও তাঁর প্রবার্তত 

বৈষব ধর্মে উণরতার প্রভাব আঁতি স্পন্ট। চৈতন্য ঘোষণা করেন বৈষবের 

জাঁতিভেদ নেই £ 

“বৈফনের জাঁতিভেদ কাঁরলে প্রমাদে ৷ 

বৈষবের জাতিভেদ নাঁহক সংসারে ।” 

চৈতনে।র ম*সলমান শিষ্য ছিলেন ।২৯ কয়েকজন বোদ্ধকেও তান নিজের মতে 

এনোছিলেন বলে জনশ্রাত আছে । চৈতন্যের প্রচারকার্থ যে সনাতন প্রথার বিরোধী 

ছল তা নিম্নোস্ত শ্লোকে পাঁরম্কার £ 

“সন্ন্যাসী পাঁণডতগণের কাঁরতে গর্ব নাশ্ 

নীচ শৃদ্রর দ্বারে করে ধর্মের প্রকাশ !” 

আরও-_ 

“বেদের 'বিরযদ্ধকার্য করে সর্বক্ষণ 

যবন সংসর্গ নাহ মানয়ে দূষণ ।” 

এছাড়া বাঙলায় '“ন্যাশনালাঁট' গঠনের প্রক্রিয়াঁট পাঁরপ-স্ট হতে থাকে 

সংস্কীত ক্ষেত্রে যে জাগরণ দেখা দেয় তার মধ্যে থেকে । এই সময়ে উপরোন্ত 

ধর্মপ্রচারকদের লেখা ও ভাষণকে কেন্দু করে ধর্মাশ্রয়ী এক ধরনের সাহত্য গড়ে 

উঠোঁছল। কবীর, নানক ও চৈতন্য ভন্তদের পদাবলণতে, জনতার কাছে সহজবোধ্য 

ভাষায় প্রচারের মাধ্যমে, এক সর্বজনবোধ্য অসাম্প্রদায়ক জনাধ্রয় সাহিত্য গড়ে 

উঠতে থাকে । 

তাছাড়া, পৌরাণক কাঁহনী, সমাজাচন্র প্রড়ীত নিয়ে যেসব পাঁচালী, যাত্রা 
প্রভতি রচনা ও আঁভনয় হত সেগনীলও ছিল শহন্দ;-ম£সলমান 'নার্বশেষে বাওলার 
জনসাধারণের উপভোগের বনু । 



মধ্যবধগের বাঙলা টা 

বদশ্ধ সাহত্য-রাঁসকেরা কখনও রাজসভা থেকে, কখনও জনসভা থেকে যে 
সাঁহত্য রচনা করতেন তাও ছল বাঙালণী মান্রেরই সম্পদ । কাঁবকজ্কন ম.কুন্দরাম, 
দৌলত কাজী, আলাওল. ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ীনজ নিজ বৌঁশন্টাগংণে প-থক 

হলেও তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বাঙাল? কাঁব। 

রাজার মেয়ে দ্যা, ব্যাধের মেয়ে ফ:লরা, অগ্রাবগ্রস্ত গ্রাম্য কাঁব- সমাজের 

স্তর ভেদে জীবনপ্রবাহে তাদের বহু পার্থক্য সত্তেও সবাই তারা এক জায়গাষ 

এক- তারা সবাই বাঙালী । 

বাঙলার “নীঁচকলে জন্ম, জাতিতে চোয়াড় যারা” তাদের জনে। “ভাঙ্গা 
কু'ড়েঘরে তালপাতার ছাডীন ।” 

অভাবগ্রস্ত বাঙালী কবির এক গ্রাম ছেড়ে আর এক গ্রামে পলায়ন । কিন্তু 

তব ক শান্ত আছে ? আগের মতোই আবার--ঁশশ; কাঁদে ওদনের তরে ।” 

ভারতচন্দ্রের কাব্যরসেও এই বাঙালী মন রয়েছে সঞ্চারত। গঙ্গাবধৌত 

বাঙলার সেই প্রেমগাথা অনঃরাঁণত বিদ্যার কণ্ঠে £ 'হায় বাধ সে ক দেশ গঙ্গা 

নাই যেথা ।' 

মোট কণা, সাঁহতে।, সঙ্গীতে, পালা আঁভনয়ে বাঙাল এক ভাষায় কথা 

বলতে শর; বরে, এক ধ্রনের আবেগ প্রকাশ করতে থাকে. এক ধরনের র.চির 
পাঁরচয় দতে থাকে । 

কন্তু একথা একবারও ভুললে চলবে না যে বাঙলায় জাত গঠনের উপরোক্ত 

প্রীর্যাঁট সামস্ত-সমাজের অভ্যন্তরে জন্মলাভ করোছিল, সামস্ত-সমাজের মূল 
কাঠামোঁটকে আতিক্রম করে আধ্াাীনক বূজেয়া জাতি-গঠনের যে প্রাক্রয়া ইওরোপে 

মধ্যযুগের ভাঙনের ক্ষণে দেখা দিয়োছল, সেই ধরনের বুজেয়া জাতি-গঠনের 
প্রীক্রয়া এই সময়ে বাঙলায় তথা ভারতে দেখ। দেয় নি। 

বুজোঁয়া জাতি-গ*নের পূবশর্ত হিসাবে সমাজে বুজেয়া শীক্তর যে প্রাধান্য 

প্রয়োজন তা সৌদনকার ভারতে নানা কারণে সম্ভবপর হয়নি । 

সত্য বটে, মৃঘল আমলের শেষে গ্রাম-সমাজের কৌলাীন্যে আঘাত পড়ছিল, 

সামন্ত সমাজের জরে বাঁণজ]-শীন্তর আঁবভর্ব হয়োছিল, সামন্ত-রাষ্ট্রের বাধন 
আলগা হয়ে এসৌছল, কিন্তু তবুও সামল্ত-সমাজ থেকে উন্নততর ধনতান্মিক 
সমাজে উত্তরণ নানা কারণে সম্ভবপর হয়ান। 

এইভাবে ভারতের সমাঞ্জ-ীবকাশের 'নিয়মাঁট খন নানা অভ্যন্তরণণ শস্তর 

বাধায় আড়ষ্ট, তখন ভারতের বাইরে পথবীর একাঁট বিশেষ অংশে, ইওরোপে, 

সামন্ততন্বের ধ্বংস-যজ্ঞ সমাপ্ত-প্রায়, ধনতন্দের বিজয়ধবনিতে ইওরোপাঁয় দিগন্ত 

মাথত। 

ইওরোপের এই ধনতাঁন্মক শান্ত নিজের প্রয়োজনে বিশ্ব-দরবারে উপ্গাস্থৃত 
হল। ভারত না চাইলেও এই আঁধকতর পাঁরণত ও আঁধকতর শান্তশালী ইওরোপায় 
ধনতল্প্র ভারতের দ্বারে এসে হাজির হল। 



১৬ স্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙলা 

সামন্ত রাষ্গ্র এই আঁধকতর শান্তশালী বিদেশী বুজোয়াশ্রেণর কাছে অস্তার্নীহত 
দুর্বলতার চাপে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। যে দেশীয় বাঁণকশ্রেণ ভারতে 

পাঁজতন্দের স্বাধীন বিকাশের পথকে উন্মন্ত করতে পারত তারা এই বিশান্ন 

শত্রুকে বাধা নেওয়া দুরে থাক, তার কাছে আত্মীবক্য় করে খাল কেটে কুমীর আনার 

বন্দোবস্ত করে দল । 

ভারত-ইাঁতহাসের এক ঘোর অগ্ধকার দিনের কালো ছায়ার মাঝে স্বাধীন 
সামল্তসমাজের জাবন-না1টকায় যবাঁনকা পড়ল । 
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১7৬18150200 12116615 017 11019101664 ০/ 7011 9] /৮118170 
(909০919115 3001 (0110), 0. 69-71 

২ 090811--11)6 11700501191 125০0100101) ০1 11)019১ 00. 9-12 

৩ এ পঃ ৬-৮ 

৪8 171019191)0--11)6 4৯6121121) 95516) ০11৮1091617 11018, 0.3. 

& এ ভামকান্দ্রষ্টব্য। 

৬ 732701-7181106141-1192 9191) (5311 8008 50101018), 0. 101 

৭. 7101912170- /৯১291187 ১%506117, 9. 92. 

৮ এ পৃত ৭০ 

৯ এ পৃঃ ৩২ 
১০ এ পঃ ১০১ 

১১ 1701612170--111019 90 0116 106801) 01 4৯101, 0. 269. 

১২ 12177316151 হি016 11) 110018, 0. 21.-9015115 8001 018৮ 
চ2010101. 

১৩  9321101-7181111)-17171102 9108101, 00. 92-94. 

১৪ এ প ১৬২ 

১6 11016121)0--/১6121121) 9950210)) 00. 144. 

১৬ গোপাল হালদার-_বাওলা সাহত্যের রুপরেখা, পৃঃ ১৩৬ 

১৭ 1879210100171%7 হি০১ 01১0৬ ৫1)015--85108%1 010৫6 41691 810৫ 
81090610235 9159 00, 50, £০০৫০%০. 

১৮ ]. . 920217196019 ০1 360891,--৬০1, 11, 107, 216--20, 

১১ [32017912109] 11011161111106 82001001010 [15001 ০01 118018 

(1600--1800) 7. 76. 

২০ এ পৃঃ ৭৬-৭৭ 

২১ টব. 8, 91701)6-7700001910 7150015 01 36188171010 0183965 
€০ 76171701760 96001606120, ৬০1 1, 00, 19749. 

২২ এ পৃঃ ১৪১ 



মধ্যযুগের বাঙলা 

৩ 

২৪ 

৫ 

খ্ঙ 

৭ 

৮ 

৪) 

১৭ 

২. 7. 1700৮117019 10028, 1110191) 6016101) (1947), 0. 85 

92101112148 90155 ০06 1170120 1715101, 0. 152 

এ, পৃঃ ১৫৭, ১৬৫ 

ক. 8. 1080৮96৫169 7 0196 13151000100 9360891 90081 

[. 94-95 

52101110914 90155 01 1110121) 1715101%, 0১. 144-48 

ক্ষাতমোহন সেন-_ভারতে 1হন্দু-মনুদলমানের যনৃত্ত সাধনা-_-পৃঃ ২৯, ২৩ 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত_বৈষব সাহত্যে সমাজতত্ব-_-পৃঃ ২২, ২৯ 



প্লাথম অধ্যায় ॥ 

ক্রোম্পানিন্র আমল 

(১৭৫৭-_-১৮১৩) 

শসরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর থেকে বাঙলার মাঁটতে শুরু হয় বদেশীর শাসন । 

এখন থেকে যে ষুগের সূচনা হল বর্তমান ভারতের রাজনোৌতক আঁভধানে তাকে 

“ইস্ট ইপ্ডয়া কোম্পানির আমল' বলে আঁভাঁহত করা হয়ে থাকে। 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারন্ত থেকে উনাঁবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই 

অন্তর্বতর্নকালগন এীতিহা!্সিক পর্বাটকে ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানির কার্যকাল বলে *রা 
হয়ে থাকে । 

১৬০০ খ.ইস্টাব্দে কোম্পান প্রথম সনদ লাভ করে। ১৬০০ খ.শস্টাব্দ 

থেকে ১৭৫৭ খএস্টাব্দ পর্যন্ত এই দেড়শো বছর ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁন ছিল 

মৃলত একাঁট ীবদেশী বাঁপজ্য প্রাতষ্ঠান। ১৭৫৭ সালে পলাশশর যুদ্ধে জয়লাভের 
পর থেকে কোম্পানর নেতৃত্বে ভারতে “বাঁণকের মানদণ্ড দেখা 1স্ল.''রাজ- 

দণ্ডরুপে?। 

বাঙলার ধন, জন, প্রাক্তিক সম্পদের উপর ইংরেজের হস্তক্ষেপের ফলে 

স্বাধশন ও স্বতঃস্ফর্তভাবে দেশের মধ্যে সামাঁজক অগ্রগাঁতর বিকাশের যে লক্ষণ- 

গল দেখা যাচ্ছিল তা বিদেশ থেকে আগত এক দারুণ ঝড়ের ঝাপটায় বন্ধ হযে 
গেল! মুঘল যৃগের অন্ধকার দনগালিতে দেশীয় বৃজেয়াশ্রেণীর যে ববর্তন- 

সন্তাবনা দেখা দিতে আরম্ভ করোছল, সামাঁজক অগ্রগাঁতর পক্ষে তা ছিল আত 
তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘটনা । ইংরেজ কোম্পানর হস্তক্ষেপের ফলে এই ধরনের দেশীয় 

বুজৌয়াশ্রেণীর অভ্যুত্থানের সকল সন্ভাবনা দূর হল। এই বিষয়াট সম্পকে রজনী 
পাম দত্ত মন্তব্য করেছেন £ “অপেক্ষাকৃত উন্নত শিল্পরীতি, সামারক সাজ-স্জ্জা 

এবং সামাজক-রাজনোতিক সংযোগের আঁধকারী, অপেক্ষাকৃত উন্নত, ইওরোশীয় 
বুজৌয়াশ্রেণীর প্রীতাঁনীধদের, সংকটের 'দনে ভারত-আভিযান, বিবতনের এই 

স্বাভাবক গাঁতকে ব্যাহত কাঁরয়া "দয়া উহাকে 'ভন্ন গথে পাঁরচাঁলত কাঁরল। 

ফলে পঃরাতন ব্যবস্থার ধ্বংসের পর যে বুর্জোয়া শাসন ভারতে দেখা 'দিল তাহা 
পুরানো ব্যবস্থার কাঠামোর ভিতর বকাশোন্ম5খ ভারতাঁয় বুজেঁয়ার শাসন নহে। 

তাহা হইল 'বিদেশশ বুজেয়ার শাসন। পুরানো সামাজের বুকের উপর এই 
গবদেশন বূজেয়াশ্রেণন নিজের কর্তৃত্ব জোর করিয়া চাপাইয়া দিল এবং অভ্যুথানশীল 
ভারতশয় বুজেয়াশ্রেণীর বাঁজ পর্যস্ত ধংস কাঁরিয়া দিল ।”১ ০৯ 



'কোম্পানর আমল ১৯ 

শর হল ভারত-হইাতহাসের সেই মর্মাস্তক কাঁহনণ--ধখন থেকে ভারতের 
সমাজ বিকাশের নিয়ম ভারতের স্বার্থে পারচালত না হয়ে বিদেশ? ব্রিটিশ 

বাঁণজাগাত ও পরে ব্রিটিশ শল্পপাতদের স্বার্থে পারচাঁলত হতে থাকল । 

বাঙলা লপ্ঠন 

১৬০০ খ.নষ্টাব্দে ইংলন্ডের রাণী এলজ্বাবেধের কাছে ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানি 
ভারতে বাণিজ্যের একচেটিয়া আঁধকার লাভ করে। ১৬১২ খশীস্টান্রে সূরাটে, 
১৬৪০ খ-নস্টাব্দে মাদ্রাজে ও ১৬৬৯ খ.স্টাব্দে বোম্বাই শহরে কোম্পানি কুঠি 
স্থাপন করে। 

বাঙলা দেশে ঢাকা শহরে কোম্পানি কুঠি স্থাপন করে ১৬৬৮ খ-খস্টাব্দে আর 
কলকাতায় কোম্পানর কাজ শুর; হয় ১৬৯৮ খ.নস্টান্দে । 

ভারতের উপরোন্ত কেন্দ্ুগলি থেকে কোম্পানি সাধারণত এই দেশে উৎপন্ন 

কতকগযাল কাষজাত ও িঞপজাত পণ্য ক্রয় করত এবং সেই পণ্য ইওরোপে চালান 
দিত। এই সময়ে ইওরোপে গন্ধক, নীল, লওকা ও অন্যান্য মশলার খুব চাহি শ 

ছিল। তাছাড়া, সুরাটের ক্যাঁলকো, ঢাকার মসাঁলন ও মঁশদাবাদের সিল্কের 
চাহ ছিল প্রচুর। 

অবশ্য প্রথম . কেই কোম্পাঁনর সঙ্গে ভারতের বাঁণজ্যসম্পক" ছিল পক্ষপাত- 

দুঙ্ট। এই সময়ে স্থলপথ বা নদীপথে পণ্দ্রবা আনা-নেওয়ার সময় ণ্শোয় বাঁণকদ্রে 
এক ধরনের অভ্যন্তরীণ শুল্ক দিতে হত। ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পান শাহজাহানের 

কাছ থেকে এই স্মাবা আদায় করল যে তারা যে পণাদ্রব্য এদেশে থেকে রপ্তানি করবে 

বা এদেশে আমদানি করবে তার ক্ষেত্রে এই অও্যস্তরবীণ শক দেওয়ার প্রয়োজন হবে 

না। 

একবার এই স্মাঁববা পাওয়ার পরে কোম্পানি ক্রমশ নিজ কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠার কাজে 
অগ্রসর হতে থাকল । এই সময় দেশীয় বাঁণকেরা পারস্য সাগর পার হয়ে নিজেদের 

জাহাজে পণ্যব্ুব্য চালান দিত । ইংরেজ দস্যরা এদের উপর লুটপাট আরম্ভ করল। 

ভারতে, ডাচ, ফরাসী, আমেঁনয়ান জাঁতর যে বাঁণকেরা বাঁণজ্য করত, ইংরেজরা 

তাদের উপরও অত্যাচার শুর; করল। 

“কোম্পানর বাণিজ্যের নামে বশেষ আর এক ধরনের দুনাঁত দেখা দিল। 

বাদশানের ফারমান পেয়ে কেবল ষে ইস্ট হীন্ডয়া কোম্পানিই বিনাশ:ক্কে বাঁণজ্য 
করত তা নয়; কোম্পাঁনর কর্মচারী, তাদের আত্মীয়-স্বজন, এমনাক কোম্পানির 
এদেশীয় গোমস্তারা পর্যন্ত ব্যন্তগত বাঁণজ্যে আত্মনিয়োগ করত এবং কোম্পানির 

দন্তকের ('ধনাশুজ্কে বাঁণিজা করার পরোয়ানা, ) অপব্যবহার করে" তারাও থেষ্ট 

অর্থ উপাজজন করত মনুপথে পণ আমদাঁনিপ্রপ্তান কয়া কোম্পানির ইল 
শ্রহান কাজ ।, কোল্লাটনর “কম চারহদর 'বাহাধাতদ্য গাংশগাহণ বন্ধক তাঁধকার 



২০ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

ছিল না। তারা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত । মৃর্শিদকুলি খাঁ কোম্পানির 

দ্তক দেখিয়ে কর্মচারীরা যাতে বাঁপিজ্য করতে না পারে তার দিকে সতক দণষ্ট 

রাখতেন।২ আঁলবাঁদ খাঁও এই দুনাীত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন৷ 'সিরাজদ্দৌলা 
যখন নবাব হলেন তখন দস্তক 'নয়ে এই দুনাতি আরও ব্যাপক হয়। 1সরাজ এই 
দুনাঁতি বন্ধ করার জন্যে ইংরেজদের আদেশ দিলেন । কিন্তু “চোরা না শোনে ধর্মের, 
কাহনী'! ইংরেজ কমচারারা এই ন্যাধ্য আদেশ উপেক্ষা করে গায়ের জোরে এই 
দুনাঁত চালাতে চেষ্টা করল। সিরাজের সঙ্গে পলাশীতে ইংরেজদের যে যুদ্ধ হয় 
সেই যদ্ধের অন্যতম কারণ 'ছিল-_ এই দস্তক নিয়ে দন্ত । 

পলাশীর য-দ্ধে সিরাজের পরাজয়ের পর থেকে কোম্পানির লুণ্ঠন অবাধে বেড়ে 

চলতে থাকে। রাজনোৌতক কর্তৃত্ব পাওয়ার ফলে কোম্পানির দুনর্দীত এখন সকল 
সীমা লঙ্ঘন করল। মশরজাফর সীন্ধসূত্রে ইংরেজ কোম্পানির “বাঁণজ্যগত সবিধা- 

গাল” রক্ষা করার প্রাতশ্াত দিলেন। পলাশীর পরে লবণ, সূপার ও তামাক যা 

এতাঁদন ইওরোপাীয়দের বাঁণজ্যের জন্য নাঁষদ্ধ ছিল তাও ইংরেজদের জন্যে উন্মুস্ত 

হল।৩ এর পরে মীরকাশম যখন বাংলার নবাব হলেন তখন কোম্পানির দুনীত, 
ও কোম্পানির কর্মচারীদের যথেচ্ছাচার চরম আকার ধারণ করল।8 কোম্পান- 

কর্তৃপক্ষের কাছে ?লাঁখত এক চাঁঠতে বাঙলা লুণ্ঠনের এই কাহিনী মীরকাণশম 
নিজেই ব্যস্ত করেছেন £ 

“প্রত্যেক পরগনায়, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক কুঠিতে, কোম্পানির গোমস্তারা 

কেনাবেচা করে লবণ, সুপারি, ঘি, চাল, খড়, বাঁশ, মাছ, চট, আদা, চিনি, তামাক, 

আঁফম এবং আরও অনেক পণ্যদ্রব্য। এই সব পণ্যের সংখ্যা এত বেশণ যে তার. 
প্রত্যেকঁটির নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয় এবং উল্লেখ করার প্রয়োগনও নেই” কি 
ভাবে এই কেনা-বেচা চলে তার পাঁরচয় দিয়ে তান এঁ চিঠিতে আরও লিখেছেন £. 
“কোম্পাঁনর এজেস্টরা রায়ত ও ব্যবসায়ীদের ঠজানিসপন্র আসল দামের এক-চততর্থাংশ. 
দিয়ে জোর করে "ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মারাঁপট ও অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে রায়ত 
প্রভীতিকে এক টাকার জিনিস পাঁচ টাকার নিতে বাধ্য করে।” 

মীরকাশিম জানালেন, কোম্পাঁনর কর্মচারীরা প্রাতানয়ত শূরক ফাঁক দেওয়ার. 
ফলে বছরে প্রায় গণচশ লক্ষ টাকার আয় থেকে নবাব বাত হয়ে থাকেন। সর্বশেষে, 
মীরকাঁশম অনুযোগ করলেন যে কেম্পানির কর্মচারণরা বাঁণিজোর নামে দস্যাগার, 
করার ফলে দেশে শাসন ও শহঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। মশরকাশিম, 
এই দস্যবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানাতে বাধ্য হন। 

ইংরেজ-্পাসনের অন্যরাগণী হয়েও এীতহাঁসক রমেশচন্দ্ু দত্ত কোম্পানির এই 
দস্যবৃত্তির নিন্দা করতে ভাষ্য খুজে পান নি। তান লিখেছেন £ 

অস্মবলের লাহায্যে বিদেশ? বিকদের এই ধরনের চরম দাবি উপস্থিত 



'কোম্পানির আমল ২১ 

করার উদাহরণ হীতহাসে বোধ হয় আর একটিও নেই.."মশরকাশিমের অপরাধ-_ 
তান এই ধরনের দাবির [বিরোধিতা করেন এবং তারই ফল হয় য:ন্ধ।”৬ 

মীরকাশিম যখন দেখলেন যে ইংরেজদের অত্যাচারে দেশীয় বাঁণকেরা মতপ্রায় 
রাজকোষ একেবারে শ্ন্য, তখন আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসেবে তানি ইংরেজ বাঁণক 
বাঁণজ্যঙ্গেত্রে যে বিশেষ সুবধা ভোগ করত তা রাহত করে 'দিলেন। তানি ঘোষণা 
করলেন*_ইংরেজ বাঁণকদের মতো দেশীয় বাঁণকদেরও আর অভ্যন্তরীণ শুজ্ক 'দিতে 
হবে না। 

জাতগবাঁ মনোভাব থেকে তিন ঘোষণা-পন্র জার করলেন £ 

“আম অবগত হয়োছ যে আমার নিজের দেশের বেশীর ভাগ বাঁণক দারুণ 
ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছে এবং ব্যবসা ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকতে ও বেকার থাকতে বাধ্য 
হয়েছে। এই অবস্থায় এই ধরনের লোকদের হত ও শাস্তর জন্যে আম সমস্ত 
বাণিজ/শনজ্ক, চৌকিদার মরগণ, নবানীর্মত নৌকার উপর কর এবং জল ও শ্থলের 
উপর ধার্য ও অন্যান্য ছোটখাট কর দুবছরের জন্যে রাহত করাছ।”৭ 

মীরকাঁশমের এই কাজ শুধু যে দেশীয় বাঁণকদের স্বার্থ রক্ষা করাঁছল তাই 
নয়, জাতির জীবনে যখন ঘোর দুষেগি উপাস্থিত সেই মুহূর্তে ভারতের জাতীয় 
সমমান রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য করোছল। 

মনরকা!শমের পরাজয়ের পরে কোম্পাঁনর পথের শেষ কাঁটা অপসারত হল। 

আবার মারজাফরকে ইংরেজরা সিংহাসনে বসাল। মীরজাফর মণরকাঁশিমের শুকক- 
রাহতপরোয়ানা প্রত্যাহার করলেন । ইংরেজরা আবার বাণিজ্যের নামে দস্যাগার 
করার আঁধকার পেল, পূর্বতন স্দবিধাগদাল ছাড়াও বাগুলা দেশে উৎপন্ন চা, বাঙলা 

দেশে আমদানিকৃত সমস্ত লবণ, পান আর তামাকের উপর কোম্পানির একচেটিয়া 
বাঁণজোর আঁধকার সাব্যস্ত হল। এখন থেকে সরকারিভাবে দেশীয় অভ্যস্তরণ 

বাণিজে;র উপরেও কোম্পানির কর্তৃত্ব প্রাতন্ঠিত হল।৮ 

বাঙলার দেওয়ানী লাভের পরে কোম্প্াীনর সামনে একটানা দস্য্যবাত্তর যে 

স্মযোগ উপাস্থিত হল এবং এই দস্যবাঁত্তর আশ্রয় নিয়ে কোম্পাঁন এদেশ থেকে 

বিলাতে কত টাকা পাঠাতে পেরোছল তার হিসাব-নিকাশ করেছেন স্বয়ং ক্লাইভ 
সাহেব । ১৭৬৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁরখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
ইডরেন্রদের কাছে লাঁথত এক পত্রে তান জানান £ 

'আমি যতদুর 'হসেব করে দেখোঁছ"**আগামী বছরে আপনাদের রাজস্বে 

গারমাণ ২৫০ লক্ষ 'সক্কার কম হবে না'**অন্তত আরও বিশ-নিশ লক্ষ বেশীই 

হবে। নবাবের বোগুলার নবাব) ভাতা ইতিমধ্যেই কাঁময়ে ৪২ লক্ষ টাকায় দাঁড় 
করানো হয়েছে । বাদশাকে মেঘল সম্রাট) দেয় করও হ্যাস করার ফলে দাঁড়িয়েছে 
২৬ লক্ষ টাকায়। কাজেই কোম্পানির ১২২ লক্ষ টাকা সোজাসূজি লাভ থাকবে ।” 

এই টাকা আর এর সঙ্গে কোম্পানির বড়-ছোট-মাঝাঁর সর্বস্তরের কর্মচারদ- 



২ স্বাধধনতার সংগ্রামে ধাঙলা 

দের বে-আইন? বাণিজ্য, ঘুষ ও নজরানার টাকা যোগ 'দিলে ধা দাঁড়ায় তারই মধ্যে 

লুকিয়ে রয়েছে বাঙলার বুক নড়ে কোম্পানির বাঁপজ্য করার কুখ্যাত কাঁহনা । 

কোম্পানির আমলে জনসাধারণ 

কোম্পানির আমলের আগে শান্তপুর, ঢাকা, কাঁশমবাজারে তাঁতীদের অবস্থা বেশ 

স্বচ্ছল ছিল। তারা বছরে ছয় মাস কাজ করত। বাঁক ছয় মাস "বক্লয়লন্ধ অখে 

তাদের সংসার চলে যেত। এই সব শহরে তাঁতশদের কারুর কারুর পাকা বাঁড় 

ছিল।৯ দেশে প্রচালত ছিল £ 

চরকা আমার সোয়ামী পুত, চরকা আমার নাতি ; 

চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি ।” 
এই তাঁতিণরা ছিল স্বাধীন । িবজেদের অর্থ তারা শিল্পে নিয়োগ করত এবং 

নিজেরাই তারা শি-পজাত দ্রব্য বিক্রি করত । 

কিন্তু কোম্পানি এই সব শিল্পের উপর যখন থেকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল, 

তখন থেকেই কাঁরগরদের জীবনে দারুণ দুযেগি দেখা দিল। 

প্রথমে কোম্পাঁন তাঁতিদের কাছ থেকে মাল সংগ্রহের জন্যে একদল ঠিকাদার 

নিয়োগ করল । এই ঠিকাদারেরা কাঁরগরদের 'দাদন' দত এবং কারিগরেরা 

উৎপন্ন দ্রুক্ক এই ঠিকাদারদের দিতে বাধ্য থাকত । পরে কোম্পাঁন ঠিকাদার 

প্রথা তুলে দেয় এবং গোমস্তার সাহায্যে মাল সংগ্রহ করতে থাকে । এখন থেকে 

গোমস্তারা কোম্পানির পক্ষ থেকে কারিগরদের দাদন 1দিতে শর; করল। যারা 

এই দাদন তি তাদের বাজারদর থেকে শতকরা ১৫ ভাগ, এমনাঁক কখনও কখনও 
শতকরা ৪০ ভাগ পর্যস্ত কম দরে মাল বাক করতে হত। কাজেই তাঁতীরা 

কোম্পানির গোমস্তাদের কাছে মাল বিক্রি করতে চাইত না। 

গোমস্তারা এই সময়ে তাতিখদের এক ধরনের মুচলেকা সই কাঁরয়ে নিত- এই 

মুচলেকা অনুযায়ী তারা কোম্পানিকে মাল 'বাু করতে বাধ্য খাকত। যারা এই 

মুচলেকা দতে রাজন হত না, তাদের চরম শান্ত দেওয়া হত। এমনাকি প্রাতশোধ 

নেওয়ার জন্যে কারিগরদের আঙুল কেটে দেওয়া হত 1১০ 

ছোট-বড়-মাঝাঁর কোনো রকমের কাঁরগরেরই কোম্পানর গোমস্তাদের 

হাত থেকে রক্ষা ?ছল না। কোম্পাঁনর এজেস্টরা তাদের প্রায়ই অবরহদ্ধ করে, 
রাখত, লোহার শিকল দিয়ে বেধে রাখত, জোর করে অনেক টাকা জারমানা 

আদায় করত, বেত 'দয়ে প্রহার করত, তাদের জাত-ব্যবসা থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা 

করত । 

কোম্পান-শাসনের কয়েক বছরের মধ্যেই বাঙলার তাঁতাঁশিল্প চরম সংকটের 

সম্মুখীন হল। সমাদ্বশালশ শহরগনুলো বন্য পশুর বাসভুমিতে পাঁরণত হল। 
ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছেন, 'তিনি যখন মুশিনদাবাদে প্রবেশ করেন 



কোম্পানির আমল ৯৩ 

তখন তানি দেখে স্তাত হন যে শহরটি লণ্ডনের মতোই বৃহ, জনাকণর্ণ ও 
সমীদ্ধশালী। বরং তান আশ্চর্য হলেন এই দেখে যে এখানকার বড়লোকদের 
মধ্যে অনেকে লণ্ডনের বড়লোকদের চেয়েও বেশ? সঙ্গাঁতিসম্পন্ন 1১১ ইংরেজ যখন 
বাগুলায় দেওয়ানী পেল, তখন নাটোর, নদীয়া, দিনাজপুর, বর্ধমান প্রত্ভাতির 
রাজারাও ধনে-জনে বেশ সগাঁতসম্পন্ন ছিলেন । 

কিন্তু ইংরেজ-শাসনের স্পর্শে এই অবস্থার দত পাঁরবর্তন হতে থাকল। 

১৭৬০ সালে কোম্পাঁন বঁ্মান ও মোঁদনশপুর জেলার এবং পরে সমগ্র বাঙলা 

দেশের রাজস্ব আদায়ের ভার পায়। কোম্পানি ভার পেয়েই প্রচালিত রাজস্ব 

আদায়ের বন্দোবস্ত পাঁরবর্তন করে দেয় । 

বহ? আগে থেকে বাঙলা দেশে 'জামদার' নামে এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব 

হয়োছল । তাদের কাজ ছল কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা রোজস্ব) আদায় করা 
এবং খাজনার একাঁট 'নার্দ্ট অংশ নবাবের কাছারতে জমা দেওয়া ৷ 

নিজ্ঞ নিজ এলাকায় এই 'জামদারদের' দোদণ্ড প্রতাপ ছিল। তাঁরা ছিলেন 

প্রজাদের দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা । প্রজাদের উপর 'জামদারদের' অত্যাচার 'ছিল 

যথেস্ট। তবে তত্নকার দিনে 'জমদার' ও প্রজার মধ্যে এক ধরনের ঘাঁনন্ঠ সম্পর্ক 

গে উঠত প্রজাদের সঙ্গে তারা দোল-দুগোঁৎসব, ঈদ-মহরম, পীর-পুজা, ধর্ম- 

পুজার সমারোহে মেতে উঠত । সাগরণ প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে তারা খাল কাটত, 

বাঁধ বাঁধত, রাস্ত।-ঘাট তোর করত, মাঁন্দর-মসাঁজদ প্রতিষ্ঠা করত, গোঁসাই-ফাঁকরদের 
দয়া করত, কাঁব-ধর্মপ্রচারকদের রাজসভায় ঢেকে এনে পুরস্কৃত করত, স্থাপত্য 

সৌকর্ষে গ্রাম-নগর সংসাঁজ্জত করে তুলত। এইভাবে পুরানো দিনের বাঙলায় 
জামদারতন্দ্রের অত্যাচারের পাশপাশি একটা উদারতার 1দকও ফুটে উঠত । 

মুঘল আমলে জামদারেরা' উত্তরাধকারসূন্রে খাজনা আদায়ের আঁধকার 

ভোগ করত । মুঁশিদকুলি খাঁ, আঁলবার্দ বা মীরকাণশমের আমলে জমিদারদের 

উপর যথেস্ট পাঁড়ন চলত একথা ঠিক, কিন্তু জমিদারদের উপর সামায়ক জুলুম 

থাকলেও জাঁমদারী কেড়ে নেওয়ার কোনো রেওয়াজ তখন ছিল না।১২ 

কোম্পানি ক্ষমতা পেয়েই পুরানো 'জাঁমদার'দের আঁধকারে হস্তক্ষেপ করল। 

এখন থেকে প্রাত বছরে জমি বন্দোবস্ত করার জন্যে নালাম ডাকা হত। নালামে 

যে ব্যক্তি সব চেয়ে বেশী পাঁরমাণ খাজনা দেওয়ার প্রাতশ্রত দিত কোম্পাঁন তাকেই 

খাজনা আদায়ের ভার 'দিত। ফলে, একদল দ্য নর-?পশাচের আবিভবি হল 

যারা কোম্পানির অন:গ্রহপহস্ট হয়ে প্রজাদের কাছ থেকে জুলুম করে তাদের শেষ 

কানাকাঁড়টি পর্যন্ত কেড়ে নিতে আরভভ করল। পুরানো দিনের জামিদারেরা 
প্রজাপশড়নে ও খাজনা আদায়ে নতুন নর-পশাচদের সঞ্গে পাল্লা ?দিতে পারল না। 

ফলে, তাদের জামদারী একে একে হাতছাড়া হয়ে যেতে লাগল । 

নাটোর, নদীয়া, দিনাজপূর-_একে একে পুরানো বুগের প্রায় প্রত্যেকটি বংশ 

কোম্পানির শাসনের মানত কয়েক বছরের মধ্যে ভেঙে গড়ল। 
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প্রথমেই নদীয়ার রাজার কথা ধরা যাক। ১৭৮৫ সালে কোম্পানির কাছে 
নদশয়ারাজের খাজনা বাকি গড়ে । নদশয়ারাজকে জঁমিদারীর কর্তৃত্ব থেকে বাত 

করা হয়। কোম্পানি খাজনা আদায়ের জন্যে একজন ছ্রাস্টির হাতে জাঁমদারীর 

রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেয়। রাজাকে মার দশ হাজার টাকার ভাতায় সন্তুষ্ট থাকতে 

হয়।১৩ 

দনাজপুরের রাজবংশও পুরানো আঁভজাত বংশগুলোর অন্যতম। এই 

বংশের রানী সরস্বতশ কোম্পানর শাসনের সঙ্গে কোনোদিন বন্ধুত্ব স্থাপন করতে 

পারেন নি। রানীর বরাট ক্ষোভ 'ছিল-_তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা ছিলেন স্বাধীন রাজা 

আর কোম্পানির শাসনে রাজারা সম্পূর্ণ ক্ষমতাহশীন, কোম্পানির স্হানীয় এজেণ্ট- 

দের দয়ার উপর সর্বদা 'রর্ভরশীল । ১৮০০ খ.ষ্টাব্দের মণ্যে এই বংশের প্রায় সব 

কছুই নঈলাম হয়ে যায় । এমনাঁক অবস্হা এতই খারাপ হয়ে দাঁড়ায় ষে মালিকরা 

খণের দায়ে রাজবাঁড়র বাইরে বেরূতে সাহস পেতেন না।১৪ 
নাটোরের রাজবংশ কোম্পানির আমলের আগে সারা বাঙলার জামদারদের 

আদর্শস্হান?য় 1ছল!। নাটোরের রান? ভবানীর দান-শ্যানের খ্যাতি সারা বাওলায় 

স্াবাঁদত ছিল । ৭কওু কোম্পানির আমলে এই রানী ভবানীর উপরও নর্যতিন 
চলল । তাঁর জণবদ্ণশায় বাঁড় ঘেরাও করা হল। ১৭৯৩ সালে রাজসাহা 1ভশনের 

কাঁমশনার হ্যারংটন সাহেব বাকণ খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজবাঁড়তে 

বন্দী করেন ।১৫ 
ঠিক এমনিভাবেই বর্ধমানের রাজার উপরও অকথ্য পীড়ন চলে। বারভূমের 

রাজাকে ও বফুপুরের রাজাকে বাকা খাঞ্জনার দায়ে হাজতবাস করতে হয়। 

কোম্পাঁন-সৃষ্ট নতুন রাজস্ব-বাবস্হায় শুধু পুরানো জামদারেরা ক্ষীতগ্রস্ত 
হল না। একেবারে সবস্বাস্ত হল বাঙলার কৃষককুল । 

মুঘল আমলে কৃষকদের উপর অত্যাচার ছিল না তা মোটেই নয়। তবে, 

শত অত্যাচার সত্বেও মুঘল আমলে জমির 'নার্দঘ্ট খাজনা ছাড়া বে-আইনা কর 

বা আবয়াব আদায় আইনসম্মত কাজ বলে গণ্য হত না। সত্য বটে, ম্ার্শ“কল খাঁ 

আবয়াব আদায় আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করেন এবং পরবতাঁরা আবয়াবের 

পারমাণ বাঁড়য়ে চলেন । কন্তু কোম্পাঁনর আমলে বাঙলার ফুষকদের কাছ থেকে 

যে পাঁরমাণ খাজনা আদায় করা হয় তা আগের আমলের সমস্ত রেক ভঙ্গ 

করল 1১৯৬ 

কোম্পানির মূল লক্ষ্য ছিল কিভাবে কত বোঁশ টাকা এই দেশ থেকে শ_ষে 

নেওয়া যায়। স্ছানণয় জামদারেরা কোম্পানর ইচ্ছানুযায়ী টাকা আদায় করতে 

পারত না। তাই কোম্পাঁন এই জমিদারদের অগ্রাহ্য করে একদল আদায়কারাঁ 

কর্মচারী বা আমল নিয়োগ করল। এই আমলেরা নার্দস্ট খাজনা আদায়ের 

ভার পেল। তারা নির্দন্ট জেলা থেকে 'নীর্দ্ট পাঁরমাণ খাজনা আদায়ের 

প্রীতশ্রুতি দিল। এই অবস্থায় যে-ব্যান্ত সবচেয়ে বেশণ খাজনা আদায়ের প্রীতশ্রীত 
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দিত তাকেই খাজনা আনায়ের ভার দেওয়া হত। এই আদায়কারীরা প্রাত বছরের 

জন্যে নিযুক্ত হত। কাজেই তারা ভাবতে থাকল যে আগামী বছরে তারা আদায়ের 
ভার নাও পেতে পারে । ফলে এক বছরের মধ্যে যত বেশণ হারে খাজনা আদায় 

করা সম্ভব তারা তাই করতে থাকল । 

বলাই বাহুল্য, এই আঁমলদের উপর আঁধক হারে খাজনা আদায়ের যে ভার 
পড়ল তা তারা ফুষকের মাথায় কাঠাল ভেঙে আদায় করল। তারা ফুষকদের উপর 

নতুন করে আবয়াবের বোঝা চাপতে থাকল ।১৭ 

এই অবস্থায় কুষক ও গ্রামবাসীরা খণের দায়ে সর্বস্বান্ত হল। খাজনার 

ভয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। কেউ কেউ ডাকাতের দলে 
নাম লেখাল। 

এই সময়ে কৃষকদের অবস্থা সম্পকে জনৈক এীতহা?সক লিখেছেন £ 

“মীরজাফরের সময়ে আবয়াব আদায়ের প্রশ্নাট কুষকদের সহ্যের সমস্ত সামা 

আতনক্রম করল...এই সময়ে কৃষকদের আত্মরক্ষার একমান উপায় ছল গ্রাম থেকে 

পলায়ন ।"*"স্বভাবত কুষকেরা সহজে গ্রামের মায়া ছাড়তে চাইত না। তবে গ্রাম 

থেকে পলায়ন যে কৃষকদের হাতে একাঁট আত শান্তশালণ অস্ত্র ছিল এবিষয়ে সন্দেহ 

নেই! কার্যত এই পলায়ন ছল স্ট্রাইকের সাঁমল।১৮ 

শেষ পর্যন্ত কোম্পাঁন ও তার দেশীয় অনুচরদের হদয়হশীন অত্যাচারের ফলে 

দেশে দেখা ন্ম়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভক্ষ। বাঙালা দেশের লোকের কাছে এই ভয়গকর 
দুর্ঘটনা ট “[ছয়াত্তরের মম্বস্তর' বলে পাঁরাঁচত । 

শোষণের জাঁতাকলে বাঙলার গ্রামবাসীর পাঁজর কখানা যখন দুমড়ে-মনচড়ে 

যাচ্ছিল ঠক সেই সময়ে দেখা দল অজন্মা । ফলে সারা দেশে হাহাকার শর হল। 

শেষে হাহাকার দাভক্ষে গিয়ে গেশেছল, মান্র ৯ মাসের মধ্যে স্থানীয় জনসংখ্যার 

৩ ভাগের ১ ভাগ অধাৎ ১ কোটি লোকের মৃত্যু হল। ১৭৭০ খ-ীস্টাব্দে দারুণ 

গ্রীষ্মে যমে-মানুষে এক ভয়ঙ্কর লড্ভাই শুরু হল । গ্রামবাসীরা নজেদের ছেলে- 

“মেয়েদের বানর করে দিল, কিন্তু শেষ পর্যস্ত ছেলেমেয়ে কেনার লোক মিলল না। 

তারা গাছের পাতা আর ঘাস খেতে থাকল । খবর পাওয়া গেল--যারা জাবত তারা 

মৃত ভক্ষণ করছে ।১৯ 

কন্তু এত বড় দুীভক্ষও বিদেশী ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হূদয় স্পর্শ করতে পারল 

না । ১৭%৭০-৭১ খাীঞ্টাব্রে দ্ীভক্ষ যখন চরমে ওঠে সেই বছরেও কোম্পানি 

কৃষকদের কাছ থেকে আগের বছরের তুলনায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বেশী খাজনা 

আদায় করে। তার পরের বছরে খাজনা আদায় করা হয় আরও ১৩ লক্ষ টাকা বেশী । 

এই আঁধক খাজনা আদায় করা হয় এক ধরনের জুলুমের মধ্যে দিয়ে । কোম্পানি 

শির করে যে, যে-সব গ্রামে কৃষকেরা মারা গেছে বা পালিয়ে গেছে তাদের বাকি 

থাজনা যারা বেচে আছে তাদের কাছ কে আদায় করতে হবে। এই অন্যায় 

জঁলুমাঁটর নাম 'নাজাই কর' 1২০ 



৬ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

১৭৭২ খ:ঃ ওয়ারেন হেস্টিংস নতুন করে পাচ বছরের জন্যে জাম বন্দোবস্ত 
দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন । এ-বারেও অর্থের লোভে একগল ইজারাদার নিয়োগ করা 
হল, যারা সবচেয়ে বেশী খাজনা আনায়ের প্রাতশ্রুতি দিল তাদের মধ্য থেকে। এই 
প্রতিশ্রুতি অন_যায়ণ অত্যন্ত চড়া হারে ইজারাদারেরা কৃষকদের কাছ বেকে খাজনা 
ও আবয়াব আদায় করতে থাকল । কৃষকদের উপর তাদের অত্যাচার এত চরমে উঠল 
যে ১৭৮৩ খনীস্টাত্দে রংপূর ও 1দনাজপুরে শেষ পর্যন্ত কৃষকেরা মারয়া হয়ে 
ইজারাদারী অত্যাচারের বরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । 

ইংরেজরা ক্রমশ দেখল যে ইজারাদারধ ব্যবস্থার ফলে কোম্পানী যতটা লাভ করতে 
পারবে ভেবোছল তা পারল না। কেননা ইজারাদারেরা কৃষকদের ঠোঁওয়ে লাল হল 
বটে, তবে তারা কোম্পাঁনকে ফাঁকি ?ৰতে সচেন্ট 'ছিল। কাজেই রাজস্ব ব্যবস্থার 
মাধ্যমে আরও শ.ঙ্খলাবদ্ধ শোষণের প্রয়োজন অনুভূত হল। 

এই উদ্দেশ্েই সংণ্টি হল বহযানীন্দিত “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' । স্যার ফিলিপ 
ফ্রান্সস এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান প্রবস্তা ছিলেন। ১৭৭৬ খাীস্টাব্দের 

জানুযারী মাসে 'লাঁখত একাঁট স্মারকাঁলাঁপতে ফ্রাণন্সস জাঁমদারদের জাঁমর 

মালিকানাস্বব্ অর্পণ করার সুপাঁরশ করেন। ১৭১৩ খ-ীস্টাব্দে লর্ত কর্নওয়ালসের 
সময়ে সরকারীভাবে জমিদারদের এই মা'লিকানাসম্বন্ব অর্পণ করা হয়। 

চিরস্থায়ী বন্নেবন্তে স্বীকৃত মূল নাতাঁট (অব জামির উপর জামদারদের 

মালিকানা স্বন্ব অর্পণ ) বাঙলার ভাঁমব্যবস্থার ক্ষেত্রে মূলগত পাঁরবর্তন আনল । 

ম্ঘল আমলে ভারতে যে জাঁমদারী ব্যবস্থা প্রচলিত ?ছল আর এখন যে জামদার 

ব্যবস্থা প্রচালত হল- এই দুয়ের জাত একেবারে আলাদা ।২১ 

মুঘল আমলে জামদারণ্রে জাঁমর উপরে কোনো মালকানাস্বত্ব ছিল না। তারা 

ছল রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশ অর্থাৎ খাজনা-আদায়কারা মান্রু। 

মুঘল যুগে জামর মালিকানা না থাকলেও দখাঁলস্বত্ব ছল কৃষকদের । রাষ্দ 

জমর মালিক ছিল না। জাঁমর উপর প্রান আঁকার ছিল তার যে জাম ক্ষণ 

করত। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এইদকে অগ্রগামী পাঁরবতনের সূচনা না করে পশ্চাদ্গামী 

পাঁরবর্তনের সচনা করল । কৃষকদের যে আঁবকার ছল তা সর্বাংশে কেড়ে নিয়ে 

জাঁমদারদের মালিকানাস্বন্ব দেওয়ার ফলে কৃষকেরা শীক্তশালণ জাঁমদারদের অর্ধদাসে 

পারণত হল । 

কোম্পানি একান্ত লংকীণ উদ্দেশ্যে এই ভাঁমব্যবস্থয় পাঁরবর্তন সাধন 

করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও তারা হীতিহাসের বন্দ হসাবে কাজ 

করল । অর্থাৎ জার উপর পূর্ণ মাঁলকানাস্বস্ব, জামকে পণান্গুব্য হিসাবে দেখা, জাম 

কেনা-বেচা ইত্যাঁদ আধুনিক ব্যবস্থাগযীল যা 'হন্দন্ছানে গ্রামীণ সমাজে কখনও গড়ে 
ওঠে নি সেইগ্ীলর পত্তন করল কোম্পাঁন এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাছাম্য্যে । 
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মাল-সঙগাজের গোড়াপতন 

বাঙলার স্বাধখন সামস্তসমাজের বানয়ানাট ভেঙে ফেলে নিজেদের স্বার্থ 

অনুযায়ী এক নতুন পরাধীন সমাজের কাঠামো তোঁর করার জন্যে এইবারে কোম্পানি 
সচেম্ট হল। 

কোম্পানির বড়কতাঁরা ভ্রমশই অনৃভব করতে লাগল যে সমগ্র দেশটার উপর 
যাঁদ স্থায়ীভাবে ও আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে শোষণ চালাতে হয় তা হলে কোম্পাঁনর 

শাসনের একটি সামাজিক ভা্তি প্রয়োজন। তাই শুর; হল দেশের ভিতর এমন 
কতকগুলি সামাঁজক স্তরের স্ঁণ্টি করা যা কোম্পানর আমলকে এদেশে বাঁচিয়ে 

রাখতে তৎপর থাকবে। 

প্রথমেই কোম্পানি-স্ষ্ট নতুন জাঁমদারশ্রেণীর কথা ধরা যাক । 

আগেই দেখোছ প্রথমে হোস্টংসের নতুন রাজস্বব্যবস্থা ও গরে কনওয়ালিস 

প্রবাত্ত "চরদ্থায়ণ বন্দোবস্তের ফলে পুরানো জামার বংশগুলো ধৰংসপ্রায় হয়ে 

উঠল। এখন এই বংশগ্লোর দুর্দশার সুযোগ নিয়ে একদল ভাগ্যযান্বেষী নিজেদের 

অবস্থার উন্নাতি সা*নের চেম্টা করতে লাগল । এই ভাগ্ঠান্বেষীরা ছিলেন আঁধকাংশই 
কোম্পানির এজেণ্ট- কোম্পানির দেওয়ান, সেরেস্তাদার, মুৎসীদা, গোমস্তা, 
বোনয়ান, দালাল ইত্যাদি । 

রীতমতো রাজনোৌতক কারণে কোম্পাঁন মুঘল আমলের জাঁমদারদের ধৰংস 

সাংন করতে চেয়োছল তার প্রমাণ রয়েছে। 

এই সময়ে বাঁকুড়া, বীরভূম, মোঁদনীপ,র প্রতাতি স্থানে স্থানীয় পুরানো 

জাঁমদারেরা ইংরেজ-শাসন পত্তুনের 'বরোধতা করেন এবং তাঁরা অনেক সময়ে স্থানীয় 

জনতাকে '্রাটশ-ীবরোধশ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতেন। তাই ১৭৬০ খস্টাব্দে 

কোম্পানির কতৃপক্ষ উপরোক্ত জাঁমদারদের সম্পকে গভীর সন্দেহ পোষণ করতে 

থাকেন। ওয়ারেন হেস্টিংসেরও পুরানো জমিদারদের সস্পর্কে গভীর সন্দেহ ছিল। 

তাই তানি একাঁট ববরণণীতে উল্লেখ করেছেন £ “বড় বড় জামনারেরা তাঁদের প্রচণ্ড 

প্রভাব ব্যবহার করে থাকেন সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেইজন্েই তাঁদের প্রভাব নষ্ট 

করা বাঞ্ছনীয় ।”২২ 

হেস্টংস প্রথমে কোম্পানয় উপর 'নিভ'রশশল নতুন এক শ্রেণণর খাজনা 

আদায়কারী সৃষ্টির কাজে হাত দেন। কর্নওয়়ালসের ধচরস্থায়ী বচ্দোবস্তের ব্যবস্থায় 

এই কৌশল পাঁরগূর্ণতা লাভ করে। 

রশীতমতো রাজনোৌতক কারণে যে এই শিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃত্টি তা ভারতের 

গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বোঁশ্টি্ক (১৮২৮-১৮৫৩ ) একটি সরকারী বন্তুতায় খোলা- 

খুলিভাবে প্রকাশ করেন। এই সম্পকে তিনি মন্তব্য করেন £ 

“গণ-বিক্ষোভ বা গণথ-বপ্রব থেকে নিরাপত্তা রক্ষার 1দক থেকে চিরস্থায়ী? 
বন্দোবস্তের একটা বিশেষ মূল্য আছে । এই বন্দোবস্ত অন্যান্য অনেক দিক থেকে, 



২৮ স্বাধীনতার লংগ্রামে বাঙুলা 

এবং অনেক মুল বিষয়ে একেবারে নিরর্থক হলেও ব্রিটিশ আধিপত্যের উপর 

ানভ“রশশীল এক ধনী জামদার-গোষ্ঠীর সৃস্টি করেছে ।২৩ 

নব-স্ষ্ট জমিদার-পারবারগুলোর জন্মের ইতিহাস থেকেই ইংরেজের এই উদ্দেশ 
সংস্পঞ্ট। প্রথমেই কাঁশমবাজারের রাজ-পাঁরবারের উৎপাত্তর কথা ধরা যাক। 

এই বংশের প্রাতষ্ঠাতা কাস্তবাবু ওয়ারেন হোঁস্টংসের দেওয়ান ?ছিলেন। হোঁস্টংসের 
কুপায় নাটোরের রাজার জামদাঁরর কিছুটা আত্মসাৎ করে তান 'বরাট জামিদাঁরর 

মাঁলক হন। 

হেস্টিংসের অনঃগ্রহে তাঁর মুন্সী নবাঁকষণ কলকাতার সবচেয়ে বড় জাঁমদাররংপে 

প্রাতষ্ঠালাভ করেন। ইনিই শোভাবাজার রাজপাঁরবারের প্রাতষ্খাতা । 

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন হুগলী থেকে কলকাতা, সৃতানটাী, গোঁবন্দপুরে 

এসে বসাঁত স্থাপন করল, তখন তাদের সঙ্গে হ্গলীর একদল সংবর্ণ বাঁণক এল 

কলকাতায় । এই সবর্ণবাঁণক-সমাজের একজন প্রধান লক্ষমীকান্ত ধর ওরফে নকু 

ধর কোম্পানিকে খণ 'দিয়ে সাহায্য করেন। হীনিই আবার প্রথম মারাঠা-বদুদ্ধের ব্যয় 

নিরাহের জন্যে ইংরেজকে নয় লক্ষ টাকা ?দয়ে সাহায্য করেন। কোম্পানি তাঁর 

পোর্রকে 'মহারাজা' উপাধিতে সম্মাঁনত করেন। এই লক্ষনীকান্তের বংশধরেরাই 

কলকাতার প্রাঁসদ্ধ পোস্তার রাজপাঁরবার । 

কান ও পাইকপাড়ার জামিদারবংশের ইতিহাসও এই ধরনের । পলাশীর 

যুদ্ধের আগে এই বংশের রাধাকান্ত 1সংহ িরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্তে লিপ্ত 

1ছলেন ও ইংরেজকে সরকার দাঁললপন্র দিয়ে সাহাষ্য করেন । এই বংশের সবচেয়ে 

ক্ষমতাশালশ ব্যক্ত দেওয়ান গঙ্গাগোঁবন্দ দিংহ 1ছলেন হে'স্টংসের প্রধান সহায়, 

কাজেই কোম্পানির অন:গ্রহে তাঁদের সম্পীন্ত ও সম্ভ্রম বেড়ে চলল । 

এই রকমের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া চলে । পাথ্দারয়াঘাটার ঠাঞুর 

পাঁরবার, জোড়।সাঁকোর সিংহ পাঁরবার, বড়বাজারের মীল্লক বংশ, সমলার ছাতুবাবংর 

বংশ, হাটখোলার দত্ত পাঁরবার-_এই সব বংশেরও সম্পান্ত ও সমাদ্ধ ইস্ট 

ইপ্ডিয়া কোম্পানির অনুগ্রহে । 

এই ইংরেজ-পূন্ট জামদারদের পাশাপাশি ইংরেদের অনঃগ্রহভাজন একদল 

দেশীয় ব্যবসায়ীয় (00110178007 73001250151 ) আ'বিভবি হয়। প্রাতগন্তি- 

শাল) জগৎ শেঠ পাঁরবার সংকীর্ণ স্বার্থে প্রণোদত হয়ে কোম্পানকে অথ লাহায্য 

করতে থাকেন। এই পাঁরবারের আর্ক সাহায্য ছাড়া ক্লাইভের বড়যল্্র কার্যকরা 

হত কিনা সন্দেহ । এই পাঁরবারের দেশদ্রোহী কাজের জন্য মীরকাশিম তাদের 

প্রভাব খব* করার চেগ্টা করেন। কোম্পানির দেওয়ানী লাভের পর থেকে এই বংশের 

দুর্বল-সুলভ দাস্যতা আরও বদ্ধ পায়। 

কোম্পানর আর একজন অক্কারিম বন্ধু ছিলেন উীমচাঁদ। "তাঁনও কোম্পাঁনকে 

খণ 1য়ে সাহাযা করতেন। 



কোম্পানির আমল ২৯. 

মান্রাজে দর্দনে ইংরেজদের সহায় ছিলেন চোট্টরা, আর উত্তর ভারতে ছিলেন 
সুরাটের নাথজীরা । 

কিন্তু কোম্পানির আমলে স্বাধীন বাঁণক হিসাবে শেঠদের মযাদা একেবারে 

নষ্ট হয়ে যায়। সরকারী কাগজে ও বিদেশী কোম্পানির শেয়ারে টাকা গচ্ছিত 

রাখাই এখন তাঁরা নিরাপদ ভাবলেন। 

অর্থবান বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা ব্যবসাক্ষেত্র সম্পূর্ণ পাঁরত্যাগ করেন নি, 

তাঁরা বিদেশী কোম্পা'নগণীলর দালাল করে প্রাণ বাঁচাতে চে্টা করলেন। 

অর্থবান বাঙলীরা এই সব বদেশণ ফার্মকে টাকা ধার দতেন। এই সব ফামের, 

দেওয়ান, বেনিয়ান, সদর-মেট, মুৎস্দীন্দ প্রভাতি হলেই তাঁরা সৌভাগ্য বলে মনে 
করতেন । 

“বেনিয়ানরা ছিলেন ফার্মের ইণ্টারপ্রেটার, প্রধান হিসাবরক্ষক, প্রধান সম্পাদক, 

প্রান দালাল, মহাজন, অর্থরক্ষক এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বশ্বাসভাজন কর্মচারী । 

'"*ইংরেজশ্প্রভুত্ব এদেশে কায়েম হওয়ার পর থেকে প্রধান প্রধান হিন্দু পাঁরবারের. 
লোকেরা এই চাকাঁর পাবার জন্যে বেশ উৎসুক থাকতেন ।”২£ 

অবশ্য কয়েকজন অর্থবান বাঙালী স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার কথাও ভাবলেন । 

এই 'দিক থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রচেম্টা সবচেয়ে প্রশংসনশয় ৷ তাঁর প্রাতাণ্ঠিত 

"কার-টেগোর আ্যশ্ড কোম্পানি” ও “বেঙ্গল কোল কোম্পানি” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

জনৈক সমসামীয়ক লেখক মন্তব্য করেছেন; “দ্বারকানাথের আগে অর্থবান 
নোটভদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ইংরেজ ফার্মের বোঁনয়ান 
হবার সৌভাগ্য অর্জন করা, ?বলাতাী কুঠির মহাজন হওয়া অথবা মুংস্মান্দ হয়ে 

এসব কুঠির হ-কুম তামিল করা এবং দস্তুরি পাওয়া-_এরই মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল 
এই সময় বাঙালন অর্থবানদের উচ্চাকাঙক্ষা ।”২৬ 

কন্তু দ্বারাকানাথের প্রচেন্টাও সফল হল না। কোম্পান-সস্ট দাস পাঁরিবেশে, 
স্বাধীন ব্যবসার কোনো সুযোগ ছিল না। 

এই পাঁরবেশে যারা ভাগ্যবান তারা জাঁমদার হল, বাকণ যারা তারা হয় ইংরেজ 
ব্যবসায়ীদের দালাল নয় কোম্পানর অধীনে ছোট*ধাটো চাকার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে 

বাধ্য হল। 

কোম্পানির অধীনে সেরেস্তাদার বা দেওয়ান হওয়াই সবচেয়ে বড় পদমযাঁদা বলে 
বিবেচিত হত। কভু ইংরেজ কর্মচারী ও দেশীয় কর্মচারীদের বেতনে অদ্ভুত 
তারতম্য সূণ্টি করা হল। সেরেম্তাদারের পদমধাঁদা সম্পকে" একজন লেখক মন্তব্য. 

করেছেন £ 

“সেরেষ্তাদার সব ক্ষেত্রেই জেলার সবচেয়ে প্রধান ও প্রতিপাতিশাল ব্যক্তি । 
[বিচার বিষয়ে জজের থেকেও তাঁর কার্জ অনেক বেশী অপাঁরহার্য। কিন্তু এই 
প্রজ্জাব ও দায়িদ্বলশলতা সত্বেও সেরেন্তাদারদের মাসিক মাইনে একশো টাকা । 



৩০ স্বাধণনতর সংগ্রামে বাঙলা 

অথচ জজের মাসিক মাইনে ২৫০০ ট্রাকা ।২৭ লর্ড কর্ন ওয়ালিসের সমস্ত থেকে 

এই তারতম্যের ন্ীত আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হল 'নোটাচ' মুম্দেক, 'নৌটিভ 
পুলিশ, 'নোটভ' অফিসার এবং সাহেব কর্মচারণীদের মাইনেতে অদ্ভুত তারতম্য 
সাষ্ট করা হল। 

ক্রমশ যে দাস পারবেশ সৃষ্টি হল তাতে এ দেশীয় আঁভজাত-গ্রেণীর একটা 

অংশ গা ভাসিয়ে দিলেন । কাশীর চ্যাঁরাট স্কুলের প্রাতথ্ঠাতা জয় নারায়ণ ঘোষাল 
দেশীয় রাজাদের উপর 'ব্রিটিশ জয়কে আঁভনন্দন জানাতে এক আলোকস্জার ব্যবন্থা 
করেন।২৮ দুগোঁৎসবের সময় রাজা রামচন্দ্র, মধুসূদন সৃন্দূল, রাজা রাজাকষণ, 
রাজা নবাঁকষণ প্রভাীতর পাঁরবার নাচগানের ব্যবস্থা করে সাহেব মাঁনবদের তুষ্ট করতে 
ব্স্ত থাকতেন ।২৯ ৃ্ 

এইভাবে কোম্পানি দাস মনোভাবাপন্ন লোকেদের 'নয়ে এদেশে এক দাস- 
সমাজের 'ভাত্ত রচনা করল। তবে যারা এই সময়ে আত্মাবক্রয় করোঁছল দেশী 
প্রভুদের কাছে, তারা ছিল দেশের জনসংখ্যার এক মুষ্টিমের অংশ । সমগ্র জাতির 
চোখে এই অংশ ছিল বিদেশী শাসনের আশশ্রত, জাতির দুশমন । 

এই আঁভজাত-শ্রেণী ছিল বিখ্শে 'ব্রিটিশ প:জিপাতিদের স্বাথ রক্ষাকারী ক্লাইভ, 
হেস্টিংস, কন ওয়ালসের হাতের ক্রীড়নক। উপরোক্ত গিবেকহণন 'ব্রাটিশ কর্মকতাঁদের 
শাসনকাল শঠতা, প্রবঞ্চনা, আর চঠুন্তিওঙ্গের কাণহনীতে কলাঙ্কত । কোম্পানির 
দেশীয় অন:চরেরা এই কলঙ্কের অংশভাগী । 

মহারাজা ন*ক্মারের ফাঁসর হুকুম _একাঁদকে বাঙলার এই কলৎ্কাঁলপ্ত 
ইাতহাস আর একাঁদকে বিবেকহাীন বদেশী শাসকের শঠতা ও প্রাতশোধ-স্পৃহার 
এক জাঙ্জবল/মান প্রমাণ | 

এইভাবে ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ সাল-_এই অন্তর্তর্শকালের মধ্যে স্বাধধন 
সামস্তসমাজ ও রাম্দ্রের পাঁরবর্তে বাঙলার মাটিতে দেখা দল এক হদয়হণন 
দাসসমাজ ও স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র-বদেশন স্বার্থে যার র.পায়ণ, বিদেশী স্বাথে 
যার নত্যনোমাত্তক পাঁরচালনা। এই নতুন ব্যবস্থার অত্যাচার মুঘল যুগের 
অত্যাচারকে হার মানাল। মন্ঘল যুগে নবাব জমিদারেরা প্রজাদের উপর অত্যাচায় 
করে যে টাকা আত্মসাৎ করত তা বিলাসে 'নয়োজত হলেও দেশে টাকা দেশেই 
থাকত। কিন্তু এখন থেকে ভারতের টাকা বিদেশে চালান যেতে লাগল । দেশের 
উৎপাদনব্যবস্থা ক্ষাফুতার চরম সীমায় গিয়ে পেশছাল। ভারতের সনাতন 
উৎপাদনব্যকন্থা ভেঙে পড়ল, অথচ নতুনতর কোনো উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে 
উঠল না। বাঙলার সামন্ত সমাজের নিশ্চল বাঁধনীনর মধ্যেও যেটুকু জশবনধশাতি 
অবশিষ্ট ছিল 'বদেশী শাসনের স্পর্শে সেটুকুও নিভে গেল। বাগলা হল 
গহাশমশান। 

শহিজ্দুস্ানের এই গভশী ০০ অনবদ্য ভাতে প্রকশে বহি ফাল মক 
একটার ছরে 



“কোম্পানির আমল ৩১ 

“ভারত হারাল তার পুরানো জগৎ, কিন্তু নতুন জগতের আস্বাদ থেকেও সে 
রইল বণ্চিত।” 
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1গ্যতীয় অধ্যায় ৪ 

কোম্পান শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

(১৭৫৭--১৮১৩) 

জনকয়েক সবিধাভোগতীর কাছে কোম্পানির শাসন বধাতার আশাবাদ' বলে মনে 

হলেও সারা জাতির কাছে এই শাসন ছিল এক বিরাট দূর্ঘটনা । 
কোম্পানির আমলে ভারতের সমাজাবকাশের স্বাধীন ধারাটি যতই বাধা পেতে 

থাকল, ততই কোম্পানির শাসনের সঙ্গে সমগ্র জাতির বরোধ উপাশ্থুত হল। 

বঙ্গেশ শাসনের সঙ্গে জনসাধারণের এই বিরোধ নানাভাবে প্রকাশ পেল । নবাব, 
জাঁমনার, বাঁণক, কারগর, কৃষক সকলেরই অক্প-বিস্তর কোম্পানির বিরদ্ধে 
আঁভযোগ [ছিল। 

পিরাজন্দোৌলা 

পলাশীর য.দ্পের আগেই কোম্পানর কার্যকলাপ বাঙলার নবাবের বিরাক্ত 
উৎপাদন করে। ১৭৩৯ খ.ঃ ৯ জানুয়ারী ইংরেজদের কলকাতাস্থিত প্রধান 

কমচারী বারওয়েল সাহেব নবাব-দরবার থেকে একথানি চিঠি পান। গিঠিখানি 
ীনম্নরুপ $ 

“হুগলাীর সৈরদ, মোগল, আরমান প্রভাতি বাঁণকগণ আভযোগ করিয়াছেন 

যে, তোমরা নাঁক তাঁহাদের বহু লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যপব্ণ কয়েকখান জাহাজ লুট 
কাঁরয়া লইয়াছ,**."আম তোমাদগকে বাঁণজ) কাঁরতেই আঁকার দিয়াছ, দসহাতা 
কাঁরতে ক্ষমতা প্রদান করি নাই । এই রাজাদেশ পাইবামান্র তোমরা যাঁদ সহঙ্গে এই 

ক্গাতপূরণ না কর, তবে আম বিশেষ কঠিন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিব।”১ 

এই সময়ে বাঙলার নবাব ছিলেন আলবদর খাঁ । আিবদঁ আস্তম শয্যায় 

সরাজকে উপদেশ দেন £ 

“ইংরাজাদিগকে দমন কাঁরতে পারিলে, অন্যান্য ইওরোপনয় বাঁণকেরা আল 
মাথা তুলিয়া উৎপাত করিতে সাহস পাইবে না। ইংরাজীদগকে কিছুতেই দ্গ 
গনমণি বা সৈন্য সংগ্রহ করিবার প্রশ্রয় দিও না ;-যাঁদ দাও, এ দেশ আর তোমার 

থাঁকবে না।”২ 
পসরা বৃদ্ধ মাতামহের এই উপদেশ ভোলেন নি। তাই সিরাজ [সিহোসনে 

বসার পরে ঘখন শুনলেন যে ইংরেজরা কলকাতায় দ:গ নিমাণে ব্য, তখন তাদের 
হায়ার করে দেন এই বলে £ 

স্বাস-ও 



৩৪ স্বাধখনতার সংগ্রামে বাঙলা 

'শুনিলাম তোমরা নাকি আমার অনূমাঁতর অপেক্ষা না কাঁরয়াই কলিকাতার 
নিকটে দুর্গ নিমা্ণ কারতেছ ? আম কিছুতেই এরুপ কার্যে'র প্রশ্রয় দিতে পাণীরব 
না।""'মনে রাখও--আমিই এদেশের নবাব ; যাঁদ দুগগপ্রাচীর চুর্ণ কারিতে £ট 

হয়, তবে কিছুতেই আমাকে সন্তুষ্ট কাঁরতে পারবে না 1”৩ 

ইংরেজ বাঁণকেরা নবাবের আদেশে এক মুচলেকা স্বাক্ষর কবতে বাধ্য হল। 
এই মন্চলেকা-পত্রে তারা সামরিক প্রস্তুতি ও ব্যবসাক্ষেত্রে দুনর্শীতর প্রশ্রয় বন্ধ করার 
প্রাতশ্রাত দিল। 

কিন্তু ইংরেজ বাঁণক মুচলেকা-পত্রের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে পুনরায় আক্রমণ- 
কারীর ভূমিকা গ্রহণ করল। কলকাতায়, হগলণী ও চন্দননগবে তাদের যুদ্ধসজ্জা 

চলতে লাগল। সিরাজের সঙ্গে তারা বারবার সাঁন্ধ করল এবং বারবার সান্ধ-শর্ত' 

ভঙ্গ করল। ইংরেজের এই ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে সিরাজ লিখলেন £ 

'তোমরা নাক পাঁচখানা আঁতীরক্ত যুদ্ধজাহাজ আনাইয়াছ এবং আরও 
আনাইবার চেণ্টায় আছ ।".*ইহা কি বারোচিত অথবা ভদ্ুজনোচিত ব্যবহার ?**এই 
তসৌঁদন সাঁ্ধ করিয়াছ ! এই অল্প দিনের মধ্যে প্রাতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি ভদ্রুনীতি 2 
মহারাণ্দ্রীয়াদগের (এখানে বগাঁদের বাঙলা আক্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ) 

বাইবেল নাই, কিন্তু তাহাবা ত সাঁন্ধি লঙ্ঘন করে না।”৪ 
বারবার এই প্রাতিশ্রণাত ভঙ্গের পরে নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজ আক্রমণকারীর 

বিরদ্ধে য,দ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। এরই নাম হল পলাশীর যুদ্ধ। 

পলাশীর যুদ্ধ সিরাজের দিক থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, বাঙলার চোখে এই 
যধদ্ধ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুদ্ধ, ন্যায় যুদ্ধ। 

পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পরে সিরাজ বন্দী হন এবং ইংরেজের প্ররোচনায় 
তাঁকে হত্যা করা হয়। 

ম'রকাশিম 

গলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পরে ইংরেজ মীরজাফরকে বাঙলার নবাবের গাঁদতে 

বসাল। মণরজাফর তাঁদের সঙ্গে সাঁম্ধপত্রের নামে এক দাসখতে স্বাক্ষর দিলেন । 

সাঁন্ধপত্রে মীরজাফর ঘোষণা করলেন ইংরেজের স্বার্থের প্রাত ক্লাঁতদাসসৃলভ 
আনুগত্য । এই দাসখতে "তান স্বাক্ষর করে দিলেন, ইংরেজের যারা শু 
(ভারতীয় অথবা ইওরোপীয়) বাগুলার নবাবেরও তারা শত্রু ৷ 

মণরজাফরের চরম দাসত্ব সত্বেও তিনি লোভন ইংরেজের মনস্তুুষ্টি করতে পারলেন 

না। অযোগ্যতার অঞ্জহাতে তাঁকে অপসারণ করে ইংরেজরা তাঁরই জামাতা 
সশরকাণশমকে 'সংহাসনে বসালেন। 

ধকস্তু মীরকাঁশিম ছিলেন ব্াদ্ধমান, সাহদী এবং দেশপ্রোমক। তান 
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কা 

ইংরেজকে ঘৃণা করতেন এবং ইংরেজের অধাঁনতা থেকে নিজেকে মৃস্ত করার জন্যে 
সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। 

মীরকাশিম সিংহাসনে বসেই ইংরেজের 'াবরোধিতা করেন 'ন। নবাবের 
কর্মচারীরা কোম্পানির কম্মচারীদের অত্যাচারের যে-সব বিবরণী পাঠাতেন তাতে 

তাঁর পক্ষে নিঃশব্দে সব কিছু সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠোছল । 

নবাবের কর্মচারীরাও জনসাধারণের দুদরশা ঘতই স্বচক্ষে দেখতে লাগল ততই 
ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গড়তে লাগল । ক্রমে ক্রমে কর্তব্যের খাতিরে তারাও কোম্পানির 

অন্যায় জুলুমের প্রাতবাদ করতে লাগল, অনেক ক্ষেত্রে তারা এই জুলুম বন্ধ করার 
জন্যে কোম্পানর কর্মচারীদের শান্ত দিত। 

১৭৬২ সালের ৭ই অক্টোবর তাঁরখে এলস নামক এক ইংরেজ, কোম্পা'ন 
কর্তৃপক্ষকে কলকাতায় 'লাখত এক চাঠতে জানালেন £ 

“কাপড়ের প্রধান আড়ত ইসানাবাদে আমাদের গোমস্তা ও দালালদের কাপড় 

1কনতে গনষেধ করে এক হুকুম জার হয়েছে এবং তাদের এই স্থান পাঁরত্যাগ করতে 

আদেশ দেওয়া হয়েছে । আমাদের পোশাক-পারচ্ছদ যে ধোশীরা পারম্কার করত 

তাদের প্রহার করা হয়েছে এবং এই ধোপণীরা যাতে কাজ করতে না পারে তার জন্যে 

তাদের পিছনে লোক নিয়োগ করা হয়েছে ।৫ 

ঢাকা ফ্যাক্ীরর প্রধান কর্মকর্তা কলকাতায় জানালেন যে. “প্রত্যেক চোঁকিতে 

আমাদের নৌকা থামানো হয়, আমাদের লোকজনকে অপমান করা হয় এবং আমাদের 

পতাকার প্রাত অত্যন্ত ঘৃণাসূচক কথাবার্তা বলা হয়। ম্ছানীয় জনসাধারণের কাছ 

থেকে মৃচলেকা নেওয়া হয়েছে যে ইংরেজদের সঙ্গে তারা কোনো রকমের সম্পর্ক 
রাখবে না ।”৬ 

ঢাকার নবাবের রাজস্ব-আদায়কারী মহম্মদ আলণ সন্দ্বীপ পরগনায় আমনকে 

পলখে জানালেন, “কোনো ইংরেজকে সহ্য করবে না এবং ইংরেজ নামধারী প্রত্যেক 
ব্যান্তকে শান্ত দেবে ।৭ 

উপরোন্ত উদ্ধাতগ্ঁলি থেকে নবাব-কর্মচারীদের ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের 
যথেষ্ট পাঁরচয় পাওয়া যায়। রাজস্ব-আদায়কারী ফোৌজদার, জমিদার, চৌকিদার 

প্রভাত নবাব-কর্মচারীরা কোম্পানর এজেস্টদের বিরদ্ধে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন তার প্রাত নবাবের নিশ্চয়ই সমর্থন ছিল। 

মণরকাঁশিম ইংরেজদের এই ওদ্ধত্য বোশাঁদন স্বীকাধ করলেন না এবং ইংরেজ 
আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। পর পর কাটোয়ায়, 'গাঁরয়ায়, 

উধুয্লানালায়, মুঙ্গেরে ও পাটনায় মীরকাশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে আবরাম যুদ্ধ 
পারচালনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি পরাজিত হন। শেষে তান বাঙলা 
ছেড়ে দিল্লীতে পালিয়ে যান এবং ফাঁকরের বেশে অবশিষ্ট জীবন আঁতবাঁহত 
করেন। 

দেশের সক্সান ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে মীরকাঁশমের এই সংগ্রাম বাগুলার 



৩৬ স্বাধগনতার সংগ্রামে বাঙলা. 

স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক,গোরবময় এীতহ্য হিসাদুব চিরাঁদন অক্ষয় থাকবে সন্দেহ 

নেই। 

তাঁতী ও মালঙগ”দের সংগ্রাম 

কোম্পানির স্বেচ্ছাচারী শাসনকে বাঙলার শ্রমজীবী জনসাধারণও মেনে নেয় নি। 
পণৃগ্চম ভারতে ব্রোচ ও বরোদাতে তাঁতীরা একাঁটি পুরোদন্ুর “মিউাঁটান' বা স্ট্রাইক 
সংগঠিত করোছল এই রকমের সংবাদ গাওয়া বায়।৮ বাগুলা দেশের তাঁতীরা 
কোম্পানির গোমস্তাদের অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হত অথবা কাজে 

ইস্তফা "দিয়ে কষির কাজ বেছে 'নিতে বাধ্য হত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ।১ হাজার 

হাজার তাঁতশর মৌন প্রাতরোধের ফলে বাঙলার সমাীদ্ধশালী ব্যবসাটি ক্রমশ ধংস, 

হয়ে যার এই স্বাক্ষর ইীতহাস বহন করছে। 

শুধু মৌন প্রাতরোধ কেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙলা দেশের তাঁতীরা সীক্রয় 

প্রাতরোধের পন্হাও অবলম্বন করত । এই দিক থেকে শাস্তপুরের তাঁতীদের কথা 

উল্লেখ করা যেতে পারে। কোম্পানির কর্মচারীরা যে মূল্যে তাদের কাছ থেকে 
মাল 'কনতে চাইত তাতে তাদের পড়তায় পোষাত না। 

তাছাড়া কোম্পাণনর এজেস্টদের 'নার্দ্ট মূল্যে মাল 'বীক্র না করলে তাঁতীদের 
কোম্পানির ফ্যাক্টীরতে অবরুদ্ধ করে রাখা হত, এমনাঁক এই রকমের অবরুদ্ধ অবস্থায় 
থাকাকালশন কোনো কোনো বন্দী তাঁতীকে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হত। এই 

দুঃসহ অবস্থার প্রাতরোধ করতে তাই তাঁতীরা অগ্রসর হয়োছিল। ১০ 
তারা একযোগে জানয়ে দিতে থাকল যে তারা কোম্পানর জন্যে কাজ 

করবে না। এই সময়ে তাদের মধ্যে অভ্তশূর্ব এঁক্য ও সৌহাদ্যবোধ জাগ্রত 

হয়োছল। শিঙা বাঁজয়ে তারা প্রতিদিন এক জায়গায় এসে জড়ো হত এবং 

নিজেদের আঁভযোগের কথা নিয়ে তারা আলোচনা করত। কোম্পানির এজেস্টরা 

এই এঁক্যবন্ধ প্রাতরোধ ভাঙতে বদ্ধপাঁরকর হল! তারা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করল, 
“রাজস্তরোহী নেতাদের অবরুদ্ধ কর” ; এবং যে উপদেশ, সেই কাজ । শাস্তপুরের 
তাঁতগদের ৯ জন প্রধান প্রধান নেতাকে অবরুদ্ধ করা হল।১১ এই তাঁতীদের 

যারা নেতা ছিলেন তাঁরাও ছিলেন তাঁতী এবং আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই গাঁরব. 

তাঁতী ।১২ 

তাঁতপদের মতো মালঙ্গঈরাও কোম্পানির স্বেচ্ছাচারের বিরদ্ধে দশিড়য়েছিল। 
মোঁদনীপুরে লবণঁশিল্পের প্রধান কেন্ছু ছিল তমলু্ক ও হিজল । লবণের বাণিজ্য 

1ছল কোম্পাঁনর একচেটিয়া। কাঙ্জেই।এখানে কোম্পানির অত্যাচার সীমা ছাঁড়রে 
যায়। কোম্পানির অধীনে এই শিক্পে নিযুক্ত ছিল 'হজলশতে ৭,৫৫৬ জন ব্যক্তি 
অথবা পাঁরবার এবং তমল্কে ৫,৮৩২ জন ব্যাক্তি বা পাঁরবার ।১৩ 

কেম্পোনির এজেপ্টদের বিরুদ্ধে মালল্গীদের নানা রকমের আঁভযোগ 'ছিল ॥ 
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ন্যাযা দর না দিয়ে নামমাত্র মূল্যে তাদের কাছ থেকে কোম্পানির কমণচারণরা মাল 

ছিনিয়ে নিয়ে যেত। মাল্গীরা কোম্পানির কলকাতাস্থিত কর্তৃপক্ষের কাছে 

আঁভযোগ করেন গত পাঁচ বছর ধরে তারা চ্ছানীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে আসছেন 

যে তাঁদের ওজনে ফাঁক দেওয়া হচ্ছে (যা পাওনা তার 'দ্বগ্ণ পাঁরমাণ লবণ 
নেওয়া হয় ) কিন্তু এতাঁননেও তার কোনো প্রীতকার হয় নি। স্থানীয় সাহেব 

চ্যাপমানের কাছে মুতস্দীন্দ, কয়াল, সাহাবন্দর প্রভৃতির অসাধ, আচরণের কথা 

জানাতে তাঁরা যান। কিন্তু সাহেবের নাজির তাদের নিঞ্জ ঘরে জোর করে বন্দ 

করে রাখে ও চার-পাচ দন বন্দী অবস্থায় তাদের অনাহারে কাটাতে হয়। তারা 

আরও জানালেন- শোনা যায় তহহীর, দস্তুরি ও বাজে মাঙ্গা প্রভৃতি বেআইনখ । 
কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (দারোগা, সাহাবন্দর প্রভাতি) এই সব বেআইনী অর্থ 

আদায় করে চলেছে । এর থেকে তাদের নিষ্কীত নেই ।১৪ 

১৭৯৪ সালে লাখত একখান আরাঁজতে হজলাীর মালঙ্গীরা জানালেন, 
আমাদের অবস্থা শোচনায় হয়ে দাঁড়য়েছে। গ্রাসাচ্ছাদনের সংগাঁত নেই । দেনা 

কবে সংসার চালাতে বাধ্য হাঁচ্ছ। অভাবে অনাহারে বহ মালঙ্গীর মৃত্যু হয়েছে। 

অনেকে জাঁতিদ্রন্ট হয়েছে । বহু !মালষ্গণ ব্যবসা ছেড়ে পালিয়েছে । অনেকে 

চর করতে গিয়ে ধরা পড়েছে 1১৫ 

মালঙ্গীদের অসহযোঁগতার কথা জানিয়ে দুরুদমনানের জনৈক দারোগা বড় 
কতাঁদের জানাচ্ছেন £ 

“গত বছরে চৈএ ও বৈশাখ মাস থেকে এই পরগনার অজ্রুরা মালঙ্গীরা লবণ 
উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে । তারা ২৪ পরগনার মুরাগাছায় পালিয়ে গেছে এবং 

সেখানকার জনসাধারণ তাদের আশ্রয় দিয়েছে 1১৬ 

ক্রমশ মালঙ্গীদের মধ্যে নেতার আঁবভবি হতে থাকে । পরমানন্দ সরকার 

নামে জনৈক ব্যন্তি ও তাঁর ভ্রাতা কাঁথতে মালঙ্গঈদের সংগঠিত করেন। এই 

গরমানন্দ সম্পর্কে কোম্পানির এক কর্মচারী 'লিখেছেন১৭ £ 

পরমানন্দ সরকারের নেতৃত্বে মালঙ্গীরা প্রথমে মফঃস্বলে যায় এবং সেখানে 

বীনম্নশ্রেণীর মালঞ্গীদের জমায়েত করে । প্রায় তিনশো জন একসঙ্গে হৈচৈ করতে 
করতে আমার কাছাকাছি এসে হাঁজর হয়। আঁবলম্বে তাদের দাবি পৃরণের 

জনে; তারা জিদ ধরে এবং ভষ দেখায় যে দাবি পুরণ না হলে তারা কাজ করবে 

না। 

তিনি আরও জানিয়েছেন, জানতে গেরোছি বাভি্ব অঞ্চলে পরমানন্দ সরকার 

ও তাঁর ভাইয়ের প্ররোচনায় আরও বহু মালশাঁ প্রস্তুত হচ্ছে। পরমানন্দ সরকার 
ও তাঁর ভাই.'*মালগ্গীদের 'নিয়ে একাট 'বিগ্রোহ সংগঠিত করতে যথাসাধ্য চেস্টা 
করছে। 
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কৃষক বিদ্রোহ 

বাঙলার কৃষক কোম্পান-আমলের অনাচার মুখ বুজে সহ্য করোছল মনে করলে 

ভুল হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে কৃষকেরা অনেক সময় অভাব-আঁভযোগের 

কথা জানাত, কিন্তু সদুত্তর তারা পেত না কখনও | ফলে গ্রাম ছেড়ে তারা পালাতে 

বাধ্য হত, নয়তো চরম পন্হা "হিসাবে বিদ্রোহ করত । 

এই বিদ্রোহের সংখ্যা এক নয় দুই নয়, অনেক । তারই মধ্যে প্রধান কয়েকাঁট 
বিদ্লোহের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । 

দেবী সিংহের বিরঃদ্ধে বিদ্রোহ 

কোম্পানি দেওয়ানীর আধকার পাওয়ার পর থেকে কিভাবে পুরানো জামদারদের 

অগ্রাহ্য করে আঁধক হারে খাজনা আদায়ের আশায় একদল ইজারাদার নিয়োগ করত 

তার কথা হীতপূর্বে আমরা উল্লেখ করোছি। 
১৭৮০ খ.ীস্টাব্দে দনাজপুরের রাজা মারা যান এবং তাঁর বিধবা স্ব্রী 

জমিদার পাঁরদর্শন করতে থাকেন। কোম্পান কত্পক্ষ জামদার-কুমার নাবালক 

এই অজনহাতে জামদারি পাঁরচালনার জন্যে দেবী 1সংহ নামে জনৈক ব্যাক্তকে 
এজেপ্ট নিযুক্ত করে । এই দেবী 1সংহ ১৭৮১ খ-স্টাব্দে সেটেলমেণ্টের সময় 

রংপুরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বেনামীতে কোম্পানির আদায়কারী বা ইজারাদার হিসাবে 

নিযুক্ত হয়। এই অণ্টলের ইজারাদার পেয়েই দেবী 1সংহ তার অধস্তন জামদার, 

নায়েব ও দালালদের সাহায্যে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনার নামে নানা প্রকার 

বেআইনশ কর আদায় করতে থাকে ।১৮ 

অত্যাচারিত কৃষকেরা স্থানীয় করৃতপক্ষের কাছে তাদের মূল আঁভযোগগ্াল 

জাঁনয়ে আবেদনপন্র পেশ করে । তারা জানায়, তাদের প্রধান আঁভযোগ হচ্ছে, 
স্থানীয় ইজারাদার তাদের কাছ থেকে গত দ? বছর ধরে ৫ আনা করে দরণীনউইল্ল। 
নামে এক ধরনের বেআইনা ট্যাক্স আদায় করে। তাছাড়া, ৩ আনা করে তাদের 

কাছ থেকে 'বাটা' আদায় করা হয়। এছাড়া এ-বছরের জমার উপরে আরও দু-আনা 
করে বোঁশ ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে। 

তাদের মমাস্তিক অবস্থা জানিয়ে তারা আরও 'লখল, খাজনার দায়ে “আমরা 

গরু-বাছুর 'বাক্র করোছ, মেয়েদের গায়ে যাশীকছ? সামান্য অলঙ্কার ছিল তা-ও 

বার করোছ। তারপরে আমরা ছেলেমেয়েদেরও 'বীক্র করেছি । আজ আমাদের 

দেহ ছাড়া আর 'কছুই সম্বল নেই। তবুও নায়েব, তহাসিলদারদের অত্যাচারের, 
শেষ নেই। তারা আমাদের বাড়তে ঢুকে আমাদের প্রহার করছে, বাঁশে বেঁধে 
মারছে, ঘরবাড় পাড়িয়ে 1দচ্ছে।” 



কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৩৯ 

১৭৮৪ সালে সরকারের পক্ষ থেকে যে কাঁমশন নিয়োগ করা হয় তাঁরাও এই 
অত্যাচারের কথা স্বাকার করেন। তাঁরা উল্লেখ করছেন যে গ্রামবাসীদের কাছ 

থেকে এই সময় “দরাীনউইল্লা', 'বাটা' এবং টাকা প্রাত সাড়ে আট আনা 
বে-আইনী ট্যাক্স আদায় করা হয়োছল । 

এই অত্যাচার যখন চলাছিল তখন রংপুরের সাধারণ অথনোতিক অবস্থাও 
শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় । মুর অভাব এই সময়ে এত চরম আকার ধারণ করে 

যে চাষীদের কীষজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের কেনাবেচা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। হলে 

তাদের পক্ষে খাজনা দেওয়া এমণীনই অসম্ভব হয়ে ওঠে | 

এই অবস্থার সঙ্গে যোগ হল দেবী সিংহের অত্যাচার । কৃষকরা শেষ পর্যস্ত 
মারিয়া হয়ে উঠল। খাজনা-আদায়কারীদের তারা ঘেরাও করল। 'বিদ্রোহণীরা 
জনকয়েক শশুস্থানীয় ব্যান্তকে হত্যা ররল। তারা ঘোষণা করল আর খাজনা 

দেবে না। রংপুরের কৃষকদের এই বীরত্বপ্ণ” সংগ্রাম পার্খবতর্ঁ জেলাগ্যীলতে 
বিশেষ করে দিনাজপুর ও কুচাবহারের কৃষকদের মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্য ষ্টি 
করল । বিদ্রোহীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং প্রধান নেতা 'দিরূজী নারায়ণকে 

( ধীরাজ নারায়ণকে ) 'নবাব' বলে ঘোষণা করল । 

বিদ্রোহ ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে । শেষ পর্যন্ত বিষয়াট 

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। কর্তৃপক্ষ সৈন্য নিয়োগ করে 

পবন্রোহ দমন করতে সচেন্ট হয়। লেফটেনেন্ট ম্যাকৃডোনালডের নেতৃত্বে একাঁট 

সিপাহী বঝাঁহনী বিদ্রোহ দমন করার জন্যে পাঠানো হয়। বিদ্রোহী বাহন ও 
সিপাহণ বাহনীর মধ্যে পাটগ্রামের কাছে ১৭৮৩ খ্স্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী 

তাঁরখে এক সংঘর্ষে 'বচ্রোহী বাঁহনী পরাজয় স্বাকার করতে বাধ্য হয়। 

বিচ্ছোহটী পক্ষের ৬০ জন লোককে কোম্পানির সৈন্যরা হত্যা করে এবং বহু 
লোক হয় আহত, নয় বন্দী । বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে প্রধান পাঁচজনকে 'িবাঁসিত 
করা হয়।১৯ 

এই 'বদ্্রোহ ব্যর্থ হলেও সরকারী রাজস্ব-নশীতর উপর এই 'বস্ত্রোহের প্রভাব 

পড়ল। ইজারাদার ব্যবস্থা বন্ধ করার প্রয়োজন অনুভূত হল। এর পরে খাজনা 

আদায়ের জন্যে সরাসার জামদারদের সঙ্গে সরকার চুক্তি করল এবং পরে চিরস্থায়ী 

বন্দোবস্ত প্রবারতত হল । 

বাঁকুড়ায় প্রজা বিদ্রোহ 

গ্রা্ট তাঁর “ঁভউ অব দি রোঁভাঁনউন্দ অব বেঙ্গল” নামে পৃন্তকে লিখেছেন, 

“বাঁকুছ্া হল বাগুলা দেশের বিখ্যাত চোরেয় আহ্ডা।” এই অটলগুলি বগর্ণর 
হাঙ্গামায় শ্রীহধন হয়ে পড়ে। ১৭৭০ খইষ্টাব্দের মন্যস্তর এই অগ্ঙটিকে 
একেবারে লোকশুন্য করে তুলেছিল। লোকের অভাবে চাষের কাজ চালান 
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শন্ত হয়ে উঠল। জাঁম অকর্ধিত পড়ে রইল। সম্মানীয় লোকেরা ভিখারণীর জবন 
অবলম্বন করতে বাধ্য হল, কেউ কেউ বা সশম্ঘর প্রাতরোধের পথ বেছে নিল। চাকার 

থেকে বরখাস্ত সৈন্যেরা এই সর্বস্বান্ত কৃষকদের সঙ্গে হাত মেলাল। বিফুপূর ও 
বীরভূমের রাজারাও চড়া হারে খাজনা দিতে অপারগ হল। বাকি খাজনার দায়ে 

বিফুপুরের রাজাকে হাজতবাস করতে হল। 

অসন্তুষ্ট 'বিক্ষু্খ গ্রামবাসীদের প্রাতিরোধ ক্রমশ বিদ্রোহের আকার ধারণ করতে 

থাকল। হাশ্টার সাহেব এই সণ্পর্কে ঠীলখেছেন২০ ১৭৮৫ খংখঙ্টাব্দে মে মাসে 

মুর্শিদাবাদের কালেক্টর জানালেন যে শীবরাট সশস্ত্র জনতার' সঙ্গে অসামারক 

কতৃপক্ষের পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব। তাই তান সামারক বাহন 

পাঠাবার জন্যে সৃপারশ করেন। এই সশস্ত্র জনতার সংখ্যা তান হাজারেরও 

বোঁশ বলে উন্লেলেখ করেছেন৷ তান আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে জানাচ্ছেন, বীরভূমে রাজকাঁর় 

রাজস্বের! উপর মাঝপথে বিদ্রোহীরা হামলা করছে; কোম্পাঁনর ব্যবসা-বাণজ্য 

একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে ; নীলকুঠিগৃলি ছেড়ে সাহেব মালিকেরা চম্পট দিয়েছে ; 
ইত্যাঁদ। 

বীরভূমের মতো বিফুপুরেও ফষকদের বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে । সর্ব- 

সমেত বিদ্রোহী কৃষকদের হাণ্টার সাহেব সংখ্যা হিসাব করেছেন, “গণাশ হাজারের 

কাছাকাছি।”২১ বিষুপুরের বিশৃঙ্খলাকে হাণ্টারের মতে রীতমতো একি 

'বিন্রোহ বলাই সঙ্গত ।২২ 
এই 'িস্তরোহের ফলে কোম্পানির ক্ষাঁতর পারমাণ ক হয়োছিল তারও তান 

ইঙ্গত 17য়েছেন। তাঁর 'হসাব মতো ১৭৮২ খ-ীস্টাব্বে মানত দূ মাসে কোম্পানির 

লোকসান ৬৬৬,৬৬৬ £ ১০ £ ১০ সরা টাকা। তিনি লিখেছেন, দু মাসে যাঁদ 

ক্ষাতর পারমাণ এই হয়, তাহলে হসাব করে দেখ দুবছরে কি ধরনের ক্ষত হয়েছে 

কোম্পাঁনর 1২৩ 

চোয়ার বিদ্রোহ 

চোয়ার-বিদ্রোহের প্রধান কেন্্ু ছিল মোঁদনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কয়েক 

অগ্টল। চোয়ারেরা ছল প্রধানত 'নম্নশ্রেণীর লোক, জঙ্গলের আঁববাসী, ফৃষক। 

মোঁদনীপুরের রানীর জাঁমদারতে যে পাইকান জাম ছিল, যুগ যুগ ধরে এই 
অণ্চলের পাইকরা এ জাম ভোগ-দখল করত । কোম্পানির আমলে এই জাম কেড়ে 
নেওয়া হল। আবার এই সময়ে জামর দেয় খাজনা অনেক চড়া হারে ধার্য হল। 

ফলে স্থানীয় কৃষক, পাইক, সর্দার এবং জামদার প্রত্যেকের স্বার্থে আঘাত লাগে । 

ফুষক, পাইক, সর্দরি ও জমিদারদের এই বিক্ষোভ ফেটে পড়োছল চোয়ার-বিদ্রোহের 
(১৭৯৯) মধ্য 'দয়ে। 
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এই 'বিক্লোহটির প্রধান কেন্দু ছিল মৌদনীপুর পরগনা । মোঁদনীপুর শহর 
ও তার গার্খবতর্ণ প্রায় ১২৪টি গ্রাম এই 'বদ্রোহের আগুনে জহলে উঠছিল 1২৪ 
মেঁদনীপ্ুরের ট্রেজাঁর ও ম্যাঁজস্ট্রেটের কাছাঁরর উপর চোয়ারদের হামলা আশঙ্কা 

করা হয়োছল। 

মোদননীপুরের 'নিকউবতাঁ শালবনী গ্রামে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের অল্প 
একটু পাঁরচয় নিচে দেওয়া হল £ 

“চোষারেরা গ্রামটিতে এবং গ্রামের গোলাগ্ঁলতে আগুন লাগিয়ে দিল ।"*, 

গ্রামের সম্পন্তিশালী লোকমা্রেই গ্রাম ছেড়ে পালাল । '"গ্রামের হসাবপন্র যা 

ছিল সরবরাকর ভন্তরামেব বাঁড়তে তা নয়ে অন্নদযংসব করা হল। এই সময়ে 
শালবনী ও অন্যান্য গ্রামের জমাবন্দী করার জন্যে গাঠানো হয়োছল রামচরণ 

চক্রবতরঁ নামে এক আঁমনকে | গ্রামবাসীদের মধ্যে ৫& জন তাকে ঘরে ফেলল 

এবং তাকে হত্যা করার ভয় দেখাল। আমন “কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে 

বাঁচল ।'২৫ 

জেলার কালেক্টর সন্দেহ (করলেন যে মোদনীপৃবের জাঁমদার রানী 1শরোমাঁণ 
এবং নাড়াজোলের রাজার আত্মীয় চ.নীলাল খাঁ চোয়ারদের উৎসাহ দিচ্ছেন ।২৬ 

তিনি সংবাদ পাঠালেন যে নাড়াজোল থেকে কর্ণগড়ে রানীর কেল্লাষ মাঁহষের 

গাঁড়তে কবে বারো গাড় অস্ধশস্ এবং গোলাবারদ পাঠানো হয়েছে । উপরোস্ত 

কালেক্টরের মতে রানী শিরোমীণ এই বিদ্রোহে উস্কান 'দচ্ছেন দুটি উদ্দেশ্য 
থেকে। প্রথমত, তান পাইকান জাঁমগুঁল ফিরে গেতে চান । "দ্বিতীয়ত, তানি 

ভাবছেন এই বিদ্রোহের ফলে কোম্পান শিক্ষা পাবে এবং কম খাজনায় জমিদার 

বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হবে । 

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের 'নর্দদেশে শেষ পর্যন্ত কর্ণগড় কেল্লা আঁধকারের জন্যে 
সামারক কর্তৃপন্মকে খবর দেওয়া হয়। রানী শরোমাঁণ, চুনীলাল খাঁ ও নিরু 

বকসী নামে তিনজন প্রধান ব্ান্তকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় পাঠানো হয়। পরে 

কলকাতা থেকে রানী শিরোমাঁণ ও তারি সঙ্গীদের মোঁদনীপুরে বিচারের জন্য 

ফেরত পাঠানো হয়। তাঁরা মোঁদনীপুরে ফিরে এসে পুনরায় বিদ্রোহে ইন্ধন জোগাতে 

থাকেন। 

সামারক বলের সাহায্যে মোঁদনীপুরের নিকটবতর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহের শা্তি 

খর্ব করতে পারলেও মফঃস্বল এলাকায় চোয়ারদের বিদ্রোহ পৃববৎ চলতে থাকে । 

মোঁদনীপুরের 'নিকউবর্তা বাঁকুড়া ও বীরভুমে এই বিদ্রোহ ক্রমশ পররিব্যাপ্ঠ 

হয়। 

বীরভূমের সীমান্তে লাল 1সং নামে এক চোয়ার সর্দারের নেতৃত্বে প্রায় ৪০০ 

ফুষক সমবেত হয়। 
বাঁকুড়ায় রায়প্্র থানায় এই বিদ্রোহ রীতমতো ব্যাপক আকার ধারণ করে। 

১৭৯৮ খ:ঃ জুন মাসে ১,৫০০ জন চোয়ার রায়পুরে হাঁজর হয়ে স্থানীয় 



৪২ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

বাজার ও কাছারতে আগুন লাঁগয়ে দেয় এবং শহরাঁট দখল করে নেয়। এই 
অঞ্চলে 'বিচ্রোহে নেতৃত্ব দিতে থাকেন রায়পুরের পূর্বতন জাঁমদার দুর্জন 'সিং। 

কোম্পাঁনর আমলে তাঁর পৈতৃক জমিদার হাতছাড়া হয়ে পড়ে। তিনি নতুন 
জামদারকে এই জমিদার ভোগ করতে দেবেন না এই প্রীতজ্ঞা করেন। তাঁর 

নেতৃত্বে চোয়ারেরা অন্ততপক্ষে ৩০ গ্রামের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম 

হয় 1২৭ একবার দুর্জন 'সংকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁকে বিচারের জন্যে 

আদালতে হাঁজর করা 'হয়। কিন্তু তাঁর 'িবপক্ষে একাঁট লোকও সাক্ষ্য দিতে 

রাজা হয় নি। ফলে তাঁকে বেকসুর খালাস করে দিতে হয় । জনৈক ইওরোপগীয় 
আঁফিসারের নেতৃত্বে এই অগ্চলেও বিদ্রোহ দমনের জন্যে কোম্পানকে সামারক 
বাহনন প্রেরণ করতে হয়োছল। 

মোদনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, ধলভূম প্রভৃতি বিস্তুত এলাকা জুড়ে এই 
বিদ্রোহ দেখা দেয়। চোয়ারদের এই বিদ্রোহ ছিল 'নিম্নশ্রেণীর লোকের স্বতঃস্ফূর্ত 
অথচ ব্যাপক বিদ্রোহ । 

এই বিদ্রোহের মূল শান্ত ছিল কষক, কিন্তু এই বিদ্রোহে চোয়ার জাঁমদারেরাও 

আঁধকাংশই সমর্থন জানিয়োছল। স্থানীয় ম্যাজস্ট্রেটে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাঁর 

রিপোর্টে মন্তব্য করেন- এমনাঁক তহসলদার, ইজারাদার, স্থানীষ কম'চারী, পাঁলস 

ও দারোগাদেরও আর পুরোগহীর বিশ্বাস করা সমীচীন নয়।২৮ 
এই ব্যাপক বিদ্রোহের ফলে এই অগ্চলে কোম্পানির খাজনা আদায় করা 

অসম্ভব হয়ে ওঠে । কোম্পানি পাইকান জাম দখল করার নীতি আপাতত বন্ধ 

রাখতে বাধ্য হয় । 

সন্যাসী-বিদ্রোহ 

সন্্যাসী বিদ্রোহের কেন্দ্রচ্ছল ছিল উত্তরবঙ্গ । 

১৭৬০ খঃ বর্ধমান ও কৃফনগর থেকে ওয়াট ও হাডউডিইট অনুযোগ করেন 

যে তাঁরা বগাঁর হাঙ্গামা ও সন্ব্যাসীদের হামলার জন্যে খাজনা আদায় করতে পারছে 

না।২৯ 

১৭৬৩ খ-ঃ ক্লাইভ লেখেন যে একদল ফকির ঢাকার কুঠি আক্রমণ করেছে 

এবং এ কুঠি তারা দখল করে নিয়েছে । ১৭৬৯ খ.ঃ সন্ব্যাসীরা রংপ্র আক্রমণ 

করে এবং লেফটেনান্ট কীথের নেতৃত্বে পারচালত এক সৈনাবাহনীকে তারা পরাস্ত 

করে। কীথ তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। ১৭৭০ খ.ীঃ থেকে এই বিঙ্্োহ 
আঁধকতর শান্তশালণ হয়ে ওঠে । 

১৭৭২ খণীঃ ডিসেম্বর মাসের ৩০শে তারখে প্রায় ১৫০০ সন্যাসী রংপুর 
শহরের সাঁ্নকটে শ্যামগঞ্জ নামে এক স্থানে জড়ো হয়৷ ক্যাপ্টেন টমাসের নেতৃত্বে 

একদল সপাহা সন্ন্যাসীদের আরুমণ করলে তারা বারাবক্মে বুদ্ধ করে। টগাস 
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সিপাহীদের বেয়নেটের আঘাতে সন্যাসীদের জখম করার আদেশ দিলে তারা সেই 
আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে৷ সম্ন্যাপ্সীরা ক্যাপ্টেন টমাসকে আক্রমণ করে 
ও তরবাঁরর আঘাতে তার দেহ 'ছন্নভিন্ন করে দেয়। £কছাদন পরে সন্ব্যাসীরা 

ঢাকা শহরের 'দকে অগ্রসর হতে থাকে । 'কন্তু বিশেষ সতকতামলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করার ফলে তারা ঢাকায় প্রবেশ করতে পারল না। সন্ব্যাসীদের সঙ্গে 
কোম্পানি-সৈনোর যুদ্ধ হয়। এবারেও দেশীয় সিপাই ও তাদের নেতৃস্থানীয় 

ব্যান্তরা ইংরেজ ব্যাস্টেনকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। পরে দেশীয় 

সেনাপাঁতি এবং তাঁর সহকর্মকে “অসৎ আচরণের' দায়ে আঁভযু্ত করা হয় এবং 
কামানের মুখে দাঁড় কাঁরয়ে তোপ দেগে তাদের জশবন নাশ করা হয় 1৩০ 

এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা ?হসাবে মজনু শাহ ও তাঁর অনুচরদের, যেমন, 
মশা শাহ (মজনুর ভাই বা ভাইপো ), চেরাগ আল শাহ, পরাগল শাহ মেজননর 
পু) প্রভাতির নাম করা চলে। মজন,র সহকমাঁরা ছিলেন প্রধানত ম-সলমান 

ফকির। অপরাঁদকে এই বিদ্রোহের নেতা 1হসাবে হিন্দু সন্র্যাদীদেরও উল্লেখ 
পাওয়া যায় । 

মুসলমান ফাঁকর ও 'হন্দু সন্ব্যাসীদের সংগঠন আলাদা হলেও এবং কখনো 

কখনো তাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপাঁস্থৃত হলেও তারা অনেক সময় 'মালতভাবে 

আক্রমণ করত। রাজশাহীর কালেক্টর এক রিপোর্টে লেখেন, “ফাঁকরেরা ?নকটে 

অবাস্থিত সন্নযাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ।”৩১ ফকিরদের নেতা মজনুর সঙ্গে 
সব্্যাসী-নেতা ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানণর ছল ঘানষ্ঠ যোগাযোগ ।৩২ 
ফাঁকর ও সন্ন্যাসীদের কাজের মধ্যে এতই মিল ছিল যে কোম্পানির কতৃপক্ষ তাদের 
মধ্যে সব সময়ে পার্থ কয প্রদর্শন করা প্রয়োজন বোধ করত না। তাই তারা 'হিন্দু- 
মহসলমান নির্বিশেষে এই ধরনের আক্রমণকারণী মান্রকেই 'সন্ব্যাসণ' এই সাধারণ 
নামে আভিহিত করত। সন্্যাসীরা স্থানীয় জমিদার ও বাঁণকদের উপর মাঝে 
মাঝে হামলা করলেও তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল কোম্পাঁন রাজ । 

মজনু শাহ নাটোরের রানী ভবানীর কাছে ষে আবেদনপত্র পেশ করেন 
তাতে তিনি লেখেন, “আমরা বহানাদন যাবৎ বাগুলা দেশে 'ভিক্ষা করে বেড়াই এবং 
জনসাধারণের কাছে 'ভক্ষা পেয়ে থাঁক। আমরা অনেক 'দন ধরে বিভিন্ন ধম-স্থান 
ও বেদীতে খোদার উপাসনা করে আসাঁছ এবং আমরা কখনও কাউকে নিন্দা 
কার নি বা কাউকে নির্যাতন কার নি। তবুও গত বছর ১৫০ জন ফঁকিরকে বিনা 
কারণে হত্যা করা হয়েছে ।**'ইংরেজরা আমাদের (দল বেধে ) ধর্মস্থান ও অন্যান্য 
জায়গায় যেতে বাধা দেয়। (ইংরেজদের ) এই কাজ যুন্তিযুক্ত নয়। আপাঁন 
দেশের শাসক, আমরা ফকির। আমরা সর্বদা আপনার মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করে 
থাকি। আমরা আপনার সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছি ।৩৩ 
রিনার সম্যাসী-বঘ্রোহের ব্রিটিশাবিরোধণ চারিতটি খুব স্পন্ট হয়ে, 

ূ 
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কার্ধক্ষেত্রে সম্্যাসীরা চ্ছানীয় জমিদারের কাছ থেকে যে নানাভাবে সাহায্য 

পেত তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 

বগদ়া জেলায় 'সলবারিস পরগনায় লেফটেনাস্ট টেলর জমিদারের সমর্থন আছে 

মনে করে চ্ছানীয় কয়েকজন জাঁমদারকে গ্রেপ্তার করেন। 

পার্ণয়ার অন্তর্গত রামগঞ্জকৃঠি আক্রমণের সময় সম্ন্যাসীরা স্থানীয় একজন 
জমিদারের সাহাব্য পায়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আভযোগ করে, এই জাঁমদয় ফাঁকরদলের 
লোকদের খাদ্য সরবারহ করে এবং হামলার আগের 'দিন দিনের বেলায় তাদের 

নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে রাখে । অথচ এই জমিদারই িসপাইদের একটি ছোট 
দলকেও খাদ্য দিয়ে সাহায্য করতে অস্বীকার করোছিল 1৩৪ 

তবে সম্্যাসী-বিদ্োহে 'নিম্নশ্রেণর লোকদের সমর্থন 'ছিল সবচেয়ে বৌশ। 

সন্্যাসীদের গাঁতাবাধ এত গোপন থাকে ক করে তার কারণ নির্দেশ করতে 

গিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করেছেন__ “জনগণের ব্যাপক অংশের উপর তাদের 

বিরাট প্রভাব রয়েছে ।” 

ওয়ারেন হোঁস্টংস সম্গ্যাসীদের সম্পরকে ীলখেছেন, “তারা দস্যুির চালার 
দাক্দিণ্যের ভান ক'রে ।” 

রংপুরের 'নিকউবতাঁ শ্যামগঞ্জের হাঙ্গামার সময় “কৃষকেরা € সপাইদের ) 
কোনো সাহায্য দেয় নন, বরং তারা লাঠি নিয়ে সন্যাসীদের দলে যোগ দেয় এবং 

1সপাইদের অস্তরশস্ম কেড়ে নেয় ।”৩৫ 

দনাজপুর জেলায় মুশা শাহের নেতৃত্বে ফাঁকরেরা যখন আক্রমণ চালায় 

তখনও কোম্পানি-কতৃপিক্ষ জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো সাহাঘ্য পায় 'ন। 

একাঁট (রিপোর্টে তাই আক্ষেপ করা হয়েছে, “স্থানীয় গ্রামবাসীরা সাহায্য করলে 

মুশা শাহকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হত। কিন্তু তারা সাহায্য করা দৃরে থাকুক-- 

লুটের কাজে অংশ 'ানয়েছে। গ্রামবাসীরা ফাঁকরদের রীতিমত সহকমাঁ 1হসাবে 

কাজ করেছে ।*৩৬ 

ইংরেজ এীতহা'সকেরা সন্ন্যাসীদের “দস! বলে আঁভাহত করেছেন। একথা 
সত্য যে একদল সন্ন্যাসী মুঘল আমল থেকেই ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা 'হসাবে 
কাজ করত। শান্তর সময়ে মহাজনী ব্যবসা বা ধান চালের দালাল করা এবং 

অশাঁন্তর সময়ে যুদ্ধ করা-_এটাই 'ছিল তাদের কাজ । জাঁমদারেরা অনেক সময় 

এই সন্ন্যাসীদের "দয়ে পাীলসের কাজ করাতো, তাদের 'ননজেদের দলীয় স্বার্থে 
ব্যবহার করত । 

তব্ও উত্তরবঙ্গের সম্যাসীশীবদ্রোহকে শুধুমাত্র এক দস্য? হাঙ্গামা হিসাবে 

দেখলে ভুল হবে। একথা ঠিক মজনু শাহ বা ভবানী পাঠকের সহকমদের 
মধ্যে একদল রাজপনত বা পাঠান গছল। কিন্তু মজন; শাহ, দেবী চৌধুরানী, 
ভবানী পাঠকের শীন্তর আসল উৎস 'ছিল ম্থানীয় জনসাধারণ । মজনু এবং ভবানী 



ফোম্পানির শাসনের (বরদ্ধে সংগ্রাম ৪৫ 

পাঠকের সহকর্ ছিল প্রধানত বাঙলার “ছোট লোকেরা” তাঁরা উত্তরবঙ্গের 
'বাভন্ন জেলা থেকেই তাঁদের দলে লোক সংগ্রহ করতেন। 

সন্্যাসীদলের মধ শৃঙ্খলা ও সন্ব্যাসীদলের নেতা ও সৈন্যদের মধ্যে সন্তাব- 

এই আন্দোলনের জনাপ্রযতাই প্রমাণ কুরে । জনৈক ব্রিটিশ কর্মচারণ তাদের সম্পর্কে 
তাই মন্তব্য করেন- ফরাসণ প্রজাতন্বের মতো তারাও গড়ে তুলোছল এক 
শৃঙ্খলাবদ্ধ সন্প্রাসবাদ ৷ দলের সন্দরিদের সৈন্যরা খুব মান্য করত এবং তাদের সম্মান 

প্রদর্শনার্থে হাঁকিম' বা শাসনকত্ণা বলে আঁভাঁহত করত ।৩৭ 

মোট কথা, কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী আচরণে উত্তরবঙ্গের 

জনসাধারণের মনে দারুণ বিক্ষোভ জমাট বেধে 'ছিল। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের 
চোখে কোম্পানি ছিল প্রধান শহ্ু আর এই সন্যাসীরা ছিল কোম্পানির শত 
অর্থাৎ শহ্কুর শঃ,। এই 'ৃহসাবে তারা সন্নাসীদের পাশে এসে দাঁড়য়োছল। 

জনসাধারণের সাহায্য না পেলে এত বছর ধরে এত ব্যাপক বিদ্রোহ সন্যাসীদের 

পক্ষে পাঁরচালনা করা কিছুতেই সম্ভব হত না। 

সংক্ষপ্তসার 

কোম্পানির শাসনের 'বরুদ্ধে বাঙলার জনগণের 'বাঁভন্ন অংশের এই সংগ্রাম গুরুন্ব- 

পূর্ণ সন্দেহ নেই । 
বাঙলার জনগণের কাছে সোঁদন কোম্পানির শাসন বিদেশী শাসন বলে প্রাতিভাত 

হয়ৌছল। 1সরাজদ্দৌলা ছিলেন দেশের শেষ স্বাধীন নবাব। তানি স্বদেশের 

স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম করেন। বিদেশ শাসন প্রাতীষ্িত 

হবার পরে 'বণ্শো শাসনের বিরুদ্ধে দেশের মান্ত সাধনের জন্যে প্রথম সংগ্রাম 
ঘোষণা করেন মীরকাঁশিম । কাজেই তাঁর এই সংগ্রাম তদানীন্তন এরীতহাসিক পর্বে 

জাতীর মনক্ত সংগ্রামের অন্তভূক্ত । প্রকৃতপক্ষে, মীরকাশিমের সময় থেকেই বাঙলা 

দেশে জাতীষ মুন্ত আন্দোলনের সূত্রপাত । 

মশরকাঁশিমের সংগ্রামের আগে বা পরে যেসব স্বাধীনতা প্রয় কাঁরগর ও কৃষক 

বিদ্রোহ সংগঠিত করোছিল, সেগুলির মূল্যও বাঙলার স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ইতিহাসে মোটেই উপেক্ষণীয় নয় । এই সংগ্রামঙ্যীলও 'বাভন্ন রুপে, বাভন্ন 
পাঁরমাণে [বিদেশী আক্ুমণকারাঁর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রাম এবং সেই হিসাবে 

এইগ্ীলও স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তভূক্তি। 

অবশ্য আধবনক অর্থে 'স্বাধীনতা' বলতে আমরা যা বুঝি, সেই ধরনের 
স্বাধীনতার মর্ম এই গূর্বগামীদের পক্ষে অনুধাবন করা সন্তব ছিল না। এই 
সংগ্রামগঁলর লক্ষ্য ( অর্থাৎ বিদেশী আরুমণকারণীর বিরুদ্ধে আঘাত হানা ) এক 
হলেও এই সংগ্রামগ্যালর মধ্যে কোনো যোগস্ত ছিল না। মীরফাশিষ কোম্পানির 
'সিপাইদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে পারলেও জনগণকে উদ্ঘ্দ্ধে করতে পারেন নি। 



৪৬ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাগুলা 

কৃষক ও কাঁরগরদের সংগ্রাম 'ছিল স্বত:স্ফূর্ত, স্থানীয় সংগ্রাম । ত্দানীস্তন 
এীতিহাসিক পর্বে যখন বিদেশী আক্রমণকারীরা ল:ুণ্ঠনকারী দস? মাত্র, যখন 

রাস্তা-ঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থার একান্ত অভাব, যখন জনসাধারণ মৃতপ্রায় সামস্ত- 

সমাজের জাঁতাকলে 'িষ্ট, যখন আধুঁনক সমাজ গঠনের কোনো উপকরণের 

আবির্ভাব হয় নি, ঠিক সেই অন্ধকার মুহূর্তে এই সংগ্রামগ্ীল সংগঠিত 

হয়োছিল। কাজেই তদানীন্তন এীতহাঁসক অবস্থায় এই সংগ্রামগ্াঁলর মধ্যে 

অনগ্রসরতা ও সীমাবদ্ধতা আনবার্ধ ছিল। এইসব দৃর্বলতা সত্তেও এই সংগ্রামগুঁলি 

প্রমাণ করল- বাগুলার জনসাধারণ স্বেচ্ছায় কখনও 'ত্রাটশ আক্রমণকারীর কাছে 

আত্মসমর্পণ করে নি । ইংরেজ অনায়াসে বাঙলা ৬য় করোছিল, বাওলায় ইংরেজ এসে 

শাক্তস্থাপন 0১830 31016919108) করোছল, এই ধরনের কতই না গল্প প্রচার 

করা হয়েছে। বাঙালীর চারন্রে কলঙ্ক লেগপনের জন্যে ইংরেজ এীতিহাঁসকেরা বহ 

চেষ্টাই করেছেন। কিন্তু তৎসত্বেও আসল হীঁতহাসকে চিরতরে লাকয়ে রাখা 

সন্তব নয়। বাঙলার জনসাধারণ '্রাটশ আক্রমণকারীর বিরদ্ধে যে একটানা 

প্রীতরোধ চাঁলয়োছল তা বাঙলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক গোরবময় অধ্যায় 

1হসাবে ভারতবাসা চিরাঁদন স্মরণ করবে। 

॥ গ্রন্ছ নিদেশ ॥ 

১ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়--সরাজদ্দৌলা, পৃঃ ৫১-৫২ 
২ এ পঃ ১০৩-৪ 

৩ এ পৃঃ ১১৩-১৪ 
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৬ এ পঃ ৩২০ 
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71100861155, 20, 22 
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তৃতীয় অধ্যায় ॥ 

ক্রোস্পানন্ন আম্বন্ম (২১ 
(১৮১৩-১৮৫৭) 

১৮১৩ সাল থেকে ভারতে 'ন্রীটশ শাসনের চাঁরন্ে এক বিশেষ পারবর্তন লাঁক্ষত 

হতে থাকে। এই বছরে ভারতে ইস্ট হীন্ডয়া কোম্পাঁনর একচেটে ব্যবসার আঁকার 

শেষ হয়ে যায়। অপরপক্ষে, ব্রিটিশ শিল্প-পাজর দ্বারা ভারত শোষণের এক 

নতন পায়ের সূচনা হয়। 

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে দুই পর্যায়ের পার্থক্যটা ক ধরনের ? 

এই প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে আমাদের এই সময়ে খাস ব্রিটেনের অর্থনৌতিক 
বিকাশের মূল ধারাটির সঙ্গে কিছুটা পাঁরাচিত হতে হবে। 

কোম্পানি আমলের মূল 'ভীত্ত ছিল ইংলণ্ডের বাঁণজ্যগত প*ঁজতন্্ব (01- 

0118176 0201021)1 ইংলণ্ডে তখনও শল্পগত পাজতন্তের (11700500781 

0901191) বিকাশের স্তর দেখা দেয়নি । 

1শল্পগত +াঁজতন্দের স্তরে অগ্রসর হতে গেলে ষে পাঁরমাণ পুঁজ জমে ওঠা 

দরকার, অন্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলশ্ডে তা ছিল না । ফলে, বাঁণক প'াজপাঁত- 
দের স্বাথই এই সময় পর্যন্ত প্রধান ছিল। 

বাণক প'াীজপাঁতদের একচেটে কোম্পাঁন প্রাতষ্ঠ। প্র যে বিশিষ্ট লক্ষ্য থাকে, 

ভারতে বাঁপিজ্য করার সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরও লক্ষ্য ছিল ঠিক তাই । সৈই 

উদ্দেশ্য হল--সাগরপারের দেশে একচেটে ব্যবসার আঁধকার অন করে 

যথাসগুব মুনাফা করা । ব্রিটিশ পণ্যের জন্যে বাজার খুজে বার করা তখন উদ্দেশ্য 

ছল না, উদ্দেশ্য ছিল__ইওরোপ ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতে উৎপন্ন পণ্য 

(1বশেষ করে মশলা, তুলার কাগড় ও সক ) চালান দেওয়া। ইংলন্ডে ও 
ইওরোপে এই স্মন্ত 'জ্বীনসের তোর বাজার গড়েই ছিল এবং সেজন্য যে কোনো 

বাঁণজ্য আভযানেই বিদেশ থেকে মাল 'নিয়ে ঘরে ফিরতে পারলেই লাভও ছিল 
অবধাঁরত। কোম্পাঁনর আমলে ভারতের এশ্বর্য লণ্ঠন করার এটাই ছিল প্রধান, 

ধারা ।১ আডাম 'স্মথ এই ধারাঁটির আখ্যা দিয়েছেন পুরানো ওপানবোশক 
ব্যবস্থা । 

কিন্তু অন্টাদশ শতাব্দীর শেষের 'দিকে ব্রিটেনে শিল্পপ'জির প্রসার হতে 
থখাকে। ভারত থেকে কোম্পাঁন যে অর্থ লণ্ঠন করতে থাকে পেলাশীর বৃদ্ধের পর 
থেকে এই হুণ্ঠন বাধাহপনভাবে চলতে থাকে) সেই লাণ্ঠত এখরফের ছলে 



কোম্পানির আমল ৫২১) ৪৯৯ 

গূররটেনের নগদ পুজি বেশ ভালভাবেই বেড়ে বাওয়াঘ ইংলশ্ডের মজুত ধন্তির 

পারমাণই শুশু বাদ্ধি পেল না, তার প্রসার ক্ষমতা ও চলাচলের গতিবেগও 

বেড়ে গেল। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ইংলশ্ডে শিজ্প-বিপ্রব গড়ে তোলার কাজে যে মৃলধন 

সয় এক অত্যাবশ্যক ভাঁমকা পালন করে, তার অন/তম গোপন উৎস 'ছিল ভারত 

থেকে লুট করা সম্পদ ।২ 

গকস্ত ভারতে লুশ্ঠিত সম্পদের সাহায্যে ইংলশ্ে একবার যখন শিজ্প-বপ্লব 

ঘটে গেল তখন ইংলণ্ডে নত্রন প্রাতপ্ঠিত বড় বড় কারযানাগনলিতে যে প্রচ'র পণ্য 

উৎপন্ন হতে লাগল তার 'বশ্বব্যাপী একটা বাজার খোঁজাই সবচেয়ে বড় কাজ 

হয়ে দাঁড়াল। ইংলশ্ডের অর্থনোৌতক জীবনে এই গ.ুবৃত্ষপ্ণ পাঁরবর্তনের ফলে 

ইংলণ্ডের রাজনশীতিতে ক্রমশ শিল্পপাঁতণের প্রার্ান্য প্রাতান্ঠত হতে থাকল । 

ফলে বরো উপস্থাপিত হল বুই দলে -একাঁদকে বাণজ/পাঁত আর একাঁদকে 

1শিল্পপাঁতরা ।৩ বাণিজ্যপাঁতদের স্বার্ উপনিবেশগখলতে একচেটে ব্যবসার 
আঁবধকার বজায রাখা । শিল্পপাঁতিদের স্বা হল উপাঁনবেশগখীলকে ইংলণ্ডে 

উৎপন্ন দ্রব্যের খোলা বাজারে পাঁরণত করা এবং শষ্পপাঁতিণের স্বার্ধে উপাঁনবেশ- 

গধাঁলকে কাঁচামাল সরবরাহকাবা দেশে পাঁরণত করা । 

দুই পক্ষই ক্ষমতালাভের জন্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল । ১৭৭০-১৮১৩ খনীঃ পর্যন্ত 
এই ক'বছর ইংল্টের অর্ধনোতিক জশীবনে প্রঙ্থান হয়ে উঠল এই সংগ্রাম" বাণিজ/গত 

পশাজতন্দ বনাম ?শল্পগত প'শীজতন্বের সংগ্রাম । 

ভারতের রাজনীতির উপরে এই সংগ্রামের প্রভাব পড়ল! ভারতে খোলা 

বাজারের পক্ষপাতী ইংলশ্ডের শিন্পপাঁতরা ইস্ট ইীণ্ডিয়া কোম্পানর একচেটে 

ব্যবসার উপর দ।রূণ আন্রমণ শুরু করল । তারা কোম্পাঁনর কমচারদের নিয়ম- 

গবহদীন ও ধৰংসংত্বক শে।ষণনশীতর বরো তা করে এক বিরাট আন্পেলন শুরু 

করল। কোম্পানর আমলের বিরদ্ধে বার্ক-বাইট-শোঁর ওনের বস্তুতায় এই 'শহপ- 

পাঁতদের স্বাথ'ই প্রাতফলিত হয়েছিল। কোম্পানির ল:শ্ঠন-ব্যবস্থার সবচেয়ে কঠোর 
সমালোচক ছিলেন খোলাবাজারী প“ণজতন্বের শিতা আডাম 'স্মথ । 

ভাবতের বাজারের উপর ইংলশ্ডের শিল্পপাঁতনের লোভ অনেক আগে থেকেই 

পড়ছিল । মনে রাখা দরকার, সপ্তদশ শতাব্ণর শেষভাগে প্রাতি বছরে প্রচুর 

পাঁরমাণে ভারতীয় 1শজ্পজাত দুব্য ইংলশ্ডে ও ইওরোপে চালান নেওয়া হত । ভারতের 

এই 1শজ্পসমাদ্ধতে ইংলশ্ডের শিম্পপাঁতরা ছিল ঈর্যান্বিত। তাই তারা এই সময় 

থেকেই ভারতের শিল্প যাতে ইংলন্ডে প্রবেশ কত্পতে না পারে তার ব্যবস্থা অবলম্বন 

করতে সরকারের উপর চাপ 'দতে থাকে । ১৭০২ খ্ঃ এবং পরে ১৭২০ খ-খঃ 

তাদের চেষ্টায় ইংলশ্ডে ভারতে প্রন্থুত শিল্প ও ক্যালিকো আমদানি বন্ধ করে দেওয়া 

হয় এবং ভারতে প্রন্ুত তুলাজাত দ্রব্যের উপর ক্রমশ অতাঁধিক শক চাপানো হতে 
থাকে ৪ 

স্বা--8 
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শিল্প-বিপ্রবের পরে শিল্পপাঁতিরা ইংলণ্ডের সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার 
করতে সক্ষম হয় এবং এখন থেকে তাদের স্বার্থে ইংলণ্ডের পালামেপ্ট ভারতের 

শিপ ধ্বংস করার জন্যে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকে । এই উদ্দেশ্যে 
পালামেস্ট কোম্পানর একচেটে ব্যবসার উপর হস্তক্ষেপ করে। কোম্পাঁনই এই 
সময়ে ভারতের শজ্পজাত দ্রব্য ইংলণ্ডে ও ইওরোপে চালান 1দত । তাই প্রথমেই 
কোম্পাঁনর একচেটে কর্তৃত্ব বঞ্ধ করার প্রয়োজন হল। কোম্পানির রাজনৈতিক 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশে। ১৭০৩ খ.শঃ লর্ড নর্থের 'রেগুলোঁটিং ত্যান্ট' ও 
১৭৮৪ খ-)ঃ 'পটের 'ইীণ্ডিয়া আইন' পাশ করা হয় । শেষে ১৮১৩ খ.৭ঃ ভারতে 

কোম্পানির একচেটে ব্যবসার আঁধকার কেড়ে নেওয়া হয়। ধকন্তু তবুও পুরানো 

ব্যবস্থার জের হিসাবে কোম্পানর রাজনোৌতক কর্তৃত্ব রয়ে যায়। ১৮৫৭ খ.এঃ 

জাতীয় বিদ্রোহের পরে ?িশিল্পপাঁতদের সম্পূর্ণ জয় হয় । প।লামেন্ট ভারত শাসনের 

সবময় কত গ্রহণ করে। আনঞ্ঠাঁনকভাবে কোম্পানির শাসনে ছেদ পড়ে । 

এই খোলাবাজারী পাঁজতশ্বের শোষণের চরিত্র বাঁণজ্যগত প"জতন্বের 

শোষণের চারত্র থেকে আলাণা। শোষণের এই নতুন ধারাটিকে আডাম +স্মথের 
সংজ্ঞা অনুযায়ী 'নতন ওপাঁনবোঁশিক ব্যবস্থা বলা চলতে পারে । 

এই নতুন বঝ/বস্থায়, একাঁদকে 'ব্রাটশ পণ্যের খোলাবাজার আর একাঁদকে 

বলাতে 'টিশ কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের উৎস 'হসাবে 

ভারতকে গড়ে তোলার চেষ্টা হতে থাকে । 

ইংলণ্ডের 1শতপপাঁতিদের স্বার্থে ভারতের অর্থনৌতিক মম্মমূলে আরও গভীর- 
ভাবে প্রবেশের জন্যে রেলপথ প্রাতষ্ঠা, পথ-ঘাটের উন্নাত, কোম্পাণনর আমলে যে 

সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবহেিলিত ছিল তারও প্রাত মনোযোগ প্রদানের স্চনা, ইলেক- 

ভ্রক টোলগ্রাফ ও সর্বত্র একই ধরনের ডাক ঝ/বন্থার প্রবত'ন, কেরানী ও অনুগত 

ভৃত্য যোগাড় করবার জনে! ইংরেজী শিক্ষার সীমাবদ্ধ প্রথম সুচনা, ইওরোপীয় 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রচলন-_ইত্যাঁদ অনেক 'িকছ:র প্রয়োজন হয়ে গড়ে । 

বলাই বাহুল্য, ভারতে 'সভ্যতার আলো' বাকরণ করার জন্যে এই রেলপথ, 

টোলগ্রাফ প্রভৃতির স্ষ্ট হয় নি, এইগালর স্াষ্ট হয়োছল আরও বিজ্ঞানসম্মত 
কায়দায় ভারত শোষণের প্রয়োজনে । 

শোষণের নয়া রুপ 

আধ্নক অর্থে একটি পরাধীন উপানিবেশ বলতে যা বোঝায় ভারতে তারই 

স্ত্রপাত হয় এই ১৮১৩ থেকে ১৮৫৭ খ+ঃ মধ্যে। ১৮১২ খশীস্টাব্দে প্রান 

কোম্পানির রিপোর্টে উজ্লেখ করা হয়েছে-_-প্রত্ক্ষ কর বা লুষ্ঠনের উৎস হিসাবেই 

খুর্রটেনের কাছে ভারতের মূল্য । অর্থাৎ ১৬১২ খশঃ পর্যন্ত ব্রিটেনের শ্পজাত 
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পণ্যের বাজার হিসাবে ভারতকে গড়ে তোলার কোনো সরকার পারকঙ্পনা ছিল 

না। 

কন্তু ১৮৪০ খ.নঃ পার্লামেন্টের তাস্তে দেখা যায় অবস্থার অনেক পাঁর- 
বর্তন হয়েছে । এই সময়ে বেখা গেল ব্রিটেনের শিষ্পজাত পণ্যের বাজার হিসাবে 
ভারত একটি 'বাঁশপ্ট স্থান আঁধকার করেছে । 

ভারতে 'ব্রাটশ শোষণের এই কায়ণা পাঁরবর্তনের জন্যে ভারতকে যে মূল; 

দিতে হল তা অবর্ণনীয়। 

আগেই বেখোঁছ, 'ব্রটেন যখন বাঙলার দেওয়ানী লাভ করে তখন শহন্ত 
ভারত ছিল পশধবর মধ্যে প্রীন একাটি শিজ্পজ্জাত পণ্য উৎপাদনকারী শেে। 

ভারতের তখন 'পঠধবীর কারখানা, বলে ীবচ্শে সংখ্যাঁত 1ছল। ভারতের 

[শঙ্পঙ্জাত পণ্যের ঠবশেষ করে ভারতে প্রন্তুত তৃলাজাত দ্রব্য, শিম্পগাত দ্রবা, পাঁশ্চম 

ভারতের ক্যাঁলকো, কাশ্মীরের শাল, বিহারের গঞ্তক, কার্পেট, এমব্রয় গার প্রভীতর 

প্রচুর চাহ? ছিল [বদেশে, বিশেষ করে ইওরোপে । 
ইংলশ্ের টিঞ্পপাঁতরা এই শঙ্পনল আমল ধহংস করে ভারতের 1বরাট 

বাজ।রাট ইংলণ্রের ?শ'পর।ত দুব্যর জন্যে “খল করতে ডা্শ্রীব হয়ে উঠল। 

ভারতের উপর 'ব্রটেনের এই সময়ে যে রাঞ্নোৌতক কর্তৃত্ব ছিল সেই কর্তৃত্বের 

সেরে এই ক।জ স'পন্ন করতে ব্রিটেন মন করল । এই উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সরকার 
এক অসম শক-নশীতির প্র্বতন করল। 

এই অসম শ্ক-নীতর অন্যাষ।তা তানীন্তন যুগের হণয়বান ইংরেজদের 
পযন্ত বাবাচালত করোছল। ১৮৪০ খীস্টাব্নে মণ্টগোমারী মাটন সাক্ষ্য দিতে 
গয়ে বলেন £ 

“গত পণীচশ বছর ধরে আমরা ভারতকে ইংলশ্ডের শিঞ্পজ্ঞাত দ্রব্য গ্রহণ 
করতে বাধ্য করোছি। আমাদের পশম-জাত দ্রব্য বনাশ-জ্কে, তুলাজ।ত দ্ুব্য শতকর! 
আড়াই ভাগ শুল্কে এবং অন্যান্য দ্ুব্য এই অনুপাতে ভারতকে নিতে বাধ্য করোছ ; 
অথচ ঠিক এই পঁচিশ বছর ধরে আমরা 1ারটেনে রপ্তাঁনকুত ভারতের পণের 
উপর অত্যাধক শংজ্ক চাঁপয়ে 1য়োহ, এই শুজক ১০% থেকে ২০% ৩০%, 
৫&০%, ১৯০০%, ৫০০% এমনাক ১০০০% পর্যন্ত উঠেছে। কাজেই ভারতের 
সঙ্গে খোলাবাজার স্থাপনের চেণ্টা চলছে বলে যে রব উঠেছে সেটা একটা ধুয়া 
মাত্র। আসলে ইংলগ্ড ভারতে খোলাবাজারের আঁধকার পেয়েছে, ভারত ও ইংলগ্ডের 
মধ্যে খোলাবাজারের সমান আঁধকার প্রাতষ্ঠিত হয়ান 1” 

1র্রাটশ ভারতের হীতিহাস রচাঁয়তা উইলসন সাহেব বিষয়টি সম্পকে মন্তব্য 
করেছেন £ 

“ভারতের বাজারে ম্যাণ্টেস্টারের আঁধপত্য স্ন্টি হয়েছে ভারতের শিজ্পের 
আত্মত্যাগে ।***ভারত যাঁদ স্বাধীন হত, তাহলে সেও পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন 
করত, ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্ুব্যের উপর অত্যাধক শুকুক প্রবর্তন করত এবং 
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এইভাবে নিজের উৎপাদন 'শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করত। আত্মরক্ষার 

এই ব্যবস্থা তাকে অবলম্বন করতে দেওয়া হয়ান। ভারত তখন বদেশপর দয়ার 

উপর নিভরশশল ।৬ 

এইভাবে প্রত্যক্ষ সরকারণ সাহায্যে ভারতের বাজারে ব্রিটেনের পণ্যন্্ব্যর প্রাধান্য 
প্রাতীষ্ঠিত হল এবং ভারতের শিপগূলি নষ্ট হয়ে যেতে লাগল । 

ইংলস্ড থেকে আমদানী মেশিনে-তোর তুলাজাত জিনিসপত্র যেমন তাঁতগদের 
ধবংস ডেকে আনে, তেমাঁন মোৌশনে-তৈ1র সুতা জোলাদের জখাবকা নষ্ট করে দেয়। 

১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ খনস্টান্দের মধ্যে ইংলপ্ড থেকে ভারতে সূতা রপ্তাঁন 

&২০০ গুণ বেড়ে যায়। সিল্ক ও পশমজাত দুব্য, লোহা, মৃতশহপ, কচি ও কাগজের 

বেলাতেও দেশীয় শিল্পের ধ্বংস শুরু হল ।”৭ 

এইভাবে ভারতের 'শিহগগ্ীল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে দেশের অর্থনৌতিক 

কাঠামোর উপর তার ফল 1কি দাঁড়াল তা কল্পনা করা মোটেই কঠিন নয়। 

সমসামায়ক যুগের সংবাদপত্র 'সমাচার চাঁন্দিকা'র এবজন লেখক এই ভাঙন লক্ষ্য 
করে মন্তব্য করেন৮ £ 

“এদেশে যে প্রকারের ফুঁষিকর্ম শিল্পকর্ম চলিতেছে ইহা এ-দেশীয়ের পক্ষে 
পরম মঙ্গল । তাহার অন্যথা হইলে মহা দুঃখ হইবেক। তাহার এক সাধারণ প্রমাণ 
এ-দেশের দঈন-দাঁরদ্রের স্টীসকল চরকায় স,তা কাটিয়া কালযাপন কারিত। 'বিলাত 

হইতে 'শতপযন্ত নীম'ত সুতার আমদানী [হওয়াতে তাহা?দগের জল্লাভাব হইয়াছে । 
অতএব বিবেচনা কর িলপকর্মকারীরা 'বিলাতে থাঁকয়া এদেশের লোকের অন্ব 

কাঁড়য়া লইতেছে তাহারা এদেশে আইলে ক রক্ষা আছে।” 

গাঁশচিম ভারতের সুরাট, আর বাঙলা দেশের ঢাকা, মুর্শদাবাদ প্রভৃতি 

শিশেকৌ্দ্রুক শহরগুলির আঁধবাসাীঁদ্র দুদশা চরমে উঠল। ১৭৫৭ খ.৭ঃ ক্লাইভ 

যে মুর্শদাবাদ শহরকে লন্ডনের সঙ্গে তুলনা করেন, ১৮৪০ খাস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ 

শাসনের কৃপায় সেই শহর এক মহাশ্মশানে পাঁরণত হয় । ১৮৪০ খ.ঈঃ স্যার চার্লস। 

প্রেভোলয়ন পালণামেপ্টারী তদন্ত কমিটির কাছে ঢাকা শহরের অবস্থা বর্ণনা করে 

বলেন £ 

'রাটশ আমলে ঢাকার লোকসংখ্যা ১৫০,০০০ থেকে ৩০,০০০--৪০,০০০ এ 
এসে ঠেকেছে । ১৭৮৭ খ.ীঃ ঢাকা থেকে ইংলশ্ডে মসাঁলন চালান যেত ৩০ লক্ষ 

টাকার। ১৮১৭ খ.খঃ এই চালান একেবারে বন্ধ হয়ে ষায়। যুগ যুগ ধরে তাঁত 

শিল্পের উপর নির্ভর করে যে হাজার হাজার কাঁরগর বেচে থাকত তারা হয়েছে 

গনাশ্চহ্ন। এককালে যেসব পাঁরবার সঙ্গাতসম্পন্ন ছিল তারা আজ শহর ছেড়ে 

গ্রামে জাঁবিকার খোঁজে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে** "এটা কেবল ঢাকা শহরের কথা 

নয়, সমস্ত জেলাতেই এই একই ধ্বংসের কাঁহনী ।”৯ 
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শিক্প-প্রধান দেশ থেকে কাঁচানাল সরবরাহকার? দেশ 

এইভাবে শিল্পপ্রুব্য রপ্তাঁনকারী দেশ থেকে ভারতকে ইংলণ্ডের শিংপন্রুব্য আমদানি- 

কার? দেশে গারণত করার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল । 

কিন্তু এখানে ব্রিটেনের শি্পপাঁতদের সামনে একটা বড় প্রশ্ন দেখা 'দিল। 

তারা তে ভারতে নিজেদের পণ্যদ্রব্যের জন্য বাজার চায়। কিন্তু জাঁমনারেরা 

ধৰংসপ্রায়, শিঞ্পপাঁতরা ধ্ৰংসপ্রায়। কারগরের বেকার, কৃষকদের অবস্থা ত ধৈবচ | 

এই যখন ভারতের জনগণের অবস্থা--্তখন ব্রিটিশ পণ্য কিনবে কে 2 এই বৃহৎ 
প্রশ্নাট ব্রিটেনের শিল্পপাঁতদের চীন্তত করে তুলল। তারা দেখল ভারতের 

মান,ষের ব্রয়ক্ষমতা কছ.টা বাড্তাতে না পারলে 'ব্রাটশ পণ্যের জন্যে ভারতে বাজার 

সা্ট করা যাবেনা । নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে তাই তারা ভারতের আর্ক 

সম্পদ স্স্টির জন্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেঞ্ট( করতে থাকল । অবশ্য. তারা 

ঠিক সেই ক্ষেত্গীল বেছে নল যাতে তানের শিল্প-স্বারাটি সবচেয়ে রাঁক্ষত হতে 

পারে। এই উদ্দেশে; তারা ইংলশ্ডের শঞ্গপের পক্ষে অপারহার্য কয়েকাঁট কচামাল 

উৎপাদনের জন্যে ভারতকে প্রস্থুত করতে চেন্টা করল । 
কার্ল মাকস ব্রিটেনের শিদ্পপাঁতনের এই উভ্ধ সংকটাঁট অনুধাবন করে মন্তব্য 

করেন £ 

ইংলণ্ডের শিল্পপাঁতিরা যতই ভারতের বাজারের উপর নির্ভরশীল হতে থাকল 
ততই তারা ভারতের উৎপাদন শান্তকে নতুন করে সৃষ্ট করার প্রয়োজন বোধ করতে 
লাগল ।”১০ 

ভারতে ইউরোপাঁয় প্রাতাঁঞ্িত প্রধম কুঠি-শিঞ্প হল নীল। নীল-চাষ অস্টাদশ 

শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই গড়ে ওঠে । যন্বে চালিত বস্ঘ্-শিল্পের উত্তবের ফলে 

এবং 'ব্রটেনের নাবকদের পোশাকের জন্য নীল রঙ গৃহীত হবার পর থেকে ব্রিটেনে 

নীলের চাহদা খুব বাড়তে থাকে । ভারতে উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দকে নীল- 

চাষের ব্যাপক প্রচলন হয় এবং ১৮৫০ খ.শঃ ভরত থেকে রপ্তানিকৃত দ্রুবোর মধ্যে 

নীল একটি প্রধান দ্ুব্য হয়ে ওঠে । 

ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহকারণ দেশে পাঁরণত করার উদ্দেশ্যে ১৮৩৩ খনঃ 

থেকে ভারতে ইংরেজদের জাঁম-জায়গা কিনতে ও ক্ষেত-খামার গড়ে তুলতে সুযোগ 
দেওয়া হতে থাকে । এইসব খামারে চা, কাঁফ, রবারের চাষ শুরু হয়। ১৮৩৩ 
খণীস্টাবন্দের পর থেকে কাঁচা তুলা, পশম, তিসি, পাট ও খাদ্যশস্ের রপ্তানিও বেড়ে 
চলতে থাকে। 

এই উদ্দেশ্যে 'ব্রটেনের বস্ধ্ীশল্পের বড়কততরা ভারতে কাঁচা তুলা রপগ্রানর 
ব্যাপারে উৎসাহ দিতে থাকে। এই তুলার সাহায্যে তারা নিজের দেশের শিল্প 
গড়ে তুলতে চাইল । ১৮২৯ খ.ঃ হেনরী টাকার এই 'ব্ষয়ে কোট" অব গডয়েউর়দের 

কাছে একট স্মার়কাঁলাপ পেন কয়েন। এই স্মারকাঁলাপতে তান জোর 1দয়ে বলেন 



6৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, 

যে, জাতীয় উদ্দেশ্যের দক থেকে খুবই জমীচখন হবে সেই ধরনের তুলা উৎপন্ন, 
করা ধা ব্রিটেনের শিল্পকে বিস্তৃত করতে ও উন্নত করতে সাহায্য করবে।১১ 

এই উদ্দেশ্যে ভারতের বাভন্ন প্রদেশে গুজরাট, ধধারওয়ার) ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের 
নেতৃত্বে কতকগ্াঁল ফার্ম খোলা হয় এবং প্রাত বছরে হাজার হাজার বস্তা তুলা 

ইংলশ্ডে চালান দেওয়া হতে থাকে । 

ইংলন্ডের লৌহ ও ইস্পাত কারখানার মালকেরা ভারতে রেলপথ, রাস্তাঘাট, 
ব্রিজ প্রভাতি তোর করা বিষয়ে উৎসৃক হতে থাকে । তাদের স্বার্থে এবং সেই 
সঙ্গে বাঁথাঁজ]ক ও সামাঁরক স্বার্থে ১৮৫৩ খ.এঃ বোম্বাই থেকে থানা পর্যস্ত রেলপথ 
খোলা হয়। ১৮৫৪ খ:শঃ কলকাতা |থেকে রানগগঞ্জের কয়লা খাঁন তণল পযন্ত 
রেলপথ বিস্তার লাভ করে। 

এইভাবে ক্লমে ক্রমে িটেনের শিল্পপাতদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ভারতকে 
একাঁট কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পাঁরণত করার চেষ্টা শুরু হয়। 

ভারতে বিউশব শাসনের ভ.মকা 

এই উপলক্ষ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটা মন্তব্য অপ্রার্সাঙ্গক 
হবেনা। 

ঠিক এই প্রশ্নটিই কাল" মার্কসের মনে গভখর কৌতুহল সৃষ্ট বরোছিল এবং 

তিনি প্রশ্নাটর সনুত্তর দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। 

১৮৫৩ খ.এঃ মার্কস নিউ ইয়কের একি পান্রকায় (নিউ ইয়ক্ণ ডোঁল ট্রীবউন) 

ভারত সম্পকে কয়েক1ট প্রবন্ধ লেখেন ।১২ এই প্রবন্ধগণলতে 1তাঁন ভারতের উপর 

ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করেন। 

এই প্রবন্ধগ্লিতে মাক্স বিশ্লেষণ করে দেখান যে, ব্রিটিশ শাসনের ভারতে 

দুট দক আছে-- একটি ভাঙার গদক, আর একটি পুনজশীবন সষ্টারত করার 
দক । ভাঙার দিক থেকে তার কাজ, পুরানো এশীয় সমাজের ধ্বংসসাংন করা । 

গুনজর্ঁবন সণ্তাঁরত করার দক থেকে তার কাজ, এশিয়াতে পশ্চিমের সমাজের 

বন্গুগত 'ভাত্ত স্থাপন করা । 
ভাঙার কাজাঁট ইংরেজ গকভাবে সম্পন্ন করল মার্কস তা পৃজ্খানুপুঞ্খভাবে 

আলোচনা করেছেন। 

ইংরেজ-শাসনের পূর্বে প্রচলিত ভারতের গ্রামকেল্দিক সামস্তসমাজের নিস্পন্দ 
মৃতকঞ্প জীবনধারা মাসের মনে পীড়া "দয়োছিল। তাঁর মতে একমা এক 
সমাজ-ীবস্লব ছাড়া ভারতে নতুন সমাজ গংনের বৈষারক উপকরণগন্ঠীল স্টারিত 

হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। 
মাক্সের মতে ইংরেজ-শাসন নিজের অজানিতে এই সমাজ-বিপ্লবের কাজটি 
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সম্পন্ন করল। ইংরেজ-শাসনে 'বিদেশশ শিল্পপাঁতদের আঘাতে ভারতের গ্রামকৌন্মুক 
সামস্তসমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। 

মার্কস লিখেছেন, “ব্রিটিশ বান্প ও ব্রিটিশ বিজ্ঞান সারা হিন্দস্তানে ফাঁষ ও 
শিজ্েপর সমন্বয় ভেঙে 'দয়ে এশিয়ার বৃহত্বম ও একমাত্র সমাজ-াবপ্লবের গোড়াপত্তন 

করেছে ।” 

ব্রিটিশ শিল্পপাঁতদের সংকীর্ণ স্বার্থবাদী আচরণ সম্পর্কে মাকসের মনে 

এতটুকু সন্দেহ ছিল না। তাই তান এই প্রসঙ্গে আরও 'লখলেন, “একথা সত্য 
যে ইংলশ্ড তার জঘন্য স্বার্থের দ্বারা প্রণোঁদত হয়েই 1হন্দৃস্তানে সমাজ-ীবপ্লব সংঘাঁটিত 
করেছে এবং যেভাবে সে এই কাজে এঁগয়েছে তা বর্বরোচিত। কিন্তু সেটাই আসল 
প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল- এশিয়ার সমাজ সংগঠনের বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন না হলে 

মানবজাতি কি তার অভশীপ্দত লক্ষ্যে পেণোছতে পারবে 2” 

1ব্ঘ-সভাতার অগ্রগাঁতর বৃহত্তর দষ্টভাঙ্গ ধেকে মাকস ভারতে 'বরাঁটশ শাসনের 

তাঁমকাট বিশ্লেষণ করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের এই এীতহাঁসিক ভুঁমকা1) বিশ্লেষণ 

করার সঙ্গে সঙ্গে তিন 'ব্রীটশ শাসনের করাল ম.তিটি যতটা নগ্রভাবে উন্মোচন 

করেছেন ততটা তাঁর সমসামাঁয়কদের মধ্যে আর কেউ করেন 'ন। তাই ভারতের 

ররাটশ শাসনকে তান 'বর্বরোচিত' আখ্যা দেন এবং অত্যন্ত কঠোর ও তীক্ষ ভাষায় 

'বরাটশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ভাঁমকা1ট উন্মোচন করেন । 

মাকঁস ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকাটিকে দ7াট ভাগে ভাগ করে 

নিয়েছেন। প্রথমে বিচার করেছেন 'ব্রাটিশ বাঁণক-পাঁজর শোষণের ধারাটি এবং 
পরে ব্রিটিশ শিজ্প-প'দাজর শোষণের ধারাটি । 

বাঁণক-প'এঞ্জর শোষণের যুগে কোম্পানি ভারতের কণ্ঠরোধ করার জন্যে ষে 

সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করোছিল তানি তার উল্লেখ করেছেন £ 

১) কোম্পানির প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন । 

(২) স্চব্যবন্থা ও অন্যান্য জনাহতকর কার্ষে অবহেলা । 

০৩) জাঁমদারা প্রথার প্রবর্তন । 

(9) ভারতের পণ্য ইংলণ্ডে রপ্তানি বন্ধ করার জন্যে শুজ্ক প্রবর্তন ' 

[তান 'শিল্প-পজি ও বাণিজ্য-প'বাজর প্রাতযোগিতা, শিল্প-প'বাঁজর জয় এবং 

ভারতের অর্থনপাঁতর উপর তার সর্বনাশা ফলাফল 1ববৃত করেছেন। "তান প্রসঙ্গত 

নিম্নালাখত ফলাফলগাঁল লক্ষ্য করেছেন £ 

১) শিল্প-প্রধান শহরগুলির ধবংসসাধন । 

€২) কাঁষর উপরে অত্যধক চাপ সৃট্টি। 

0৩) 'নর্দয়ভাবে কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ । 

মোট কথা, মাসের মতে, ইংরেজ এ-দেশে ইতিহাসের বন্দ হিসাবে কাজ 
করল বটে, তবে তার জন্যে ভারতকে দিতে হল অজন্র মূল্য । এই জনোই মাকদের 



৫$ স্বাধধনতার সংগ্রামে বাগুলা 

মন 'হন্দুস্তানের এই দুঃখে গভশয়ভাবে ব্াথিত হয়োছল । তান দেখেছিলেন 
পহন্দ,স্তানের মুখের উপর বিষাদের কালে ছায়া । 

[কত্ত তাই ঘলে মাকর্স ক ভারতের এশাীয়-সংগঠন-ব্যবন্থাটি ভেঙে যাওয়ার 

জন্যে অশ্রু বিসর্জন করেছেন” বরং 1তাঁন বর্তমানের এই ধবংসলণীলার মাঝেও 

ভারতের পুনর:জ্জশীবনের পক্ষে উপযোগী কোনো কোনো উপকরণ সণ্াঁরত হতে 
দেখে উৎসাহ বোধ করেছেন । 

মাকস লক্ষ্য করলেন, ভারতকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শোষণ করার তাগিদে 

ইংরেজকে এমন সব উৎপাদন-যন্ছের সঙ্গে ভারতবাস্ীকে পাঁরাঁচত করতে হবে, 

যার প্রভাবে ভারতে উন্নততর সমাজাঁবকাশের উপকরণগণল িছ; 1কছ; জন্মলাভ 

করতে পারবে । কোম্পানির শাসনে, বিশেষ করে ১৮১৩ খ.ঈস্টাব্দের পর থেকে 

নতুন সমাজ গঠনের যে-সব বস্তুগত উপাদান স৪11রত হতে শর করোছিল মার্কস 

তার ীববরণ 1দয়েছেন। মাকসের মতে এই উপাদানগনীল বনম্নরুপ £ 

(১) মুঘলদের আমলের চেয়েও দডুসংবদ্ধ এবং বিস্তুত রাজনোৌতক এঁক্য 

স্থাপন ; ইলেকা্রুক টোঁলগ্রাফের সাহায্যে এই এক্য দ্ঢ়তর ও চিরস্থায়ী হওয়ার 

সন্তাবনা। 

€২) দেশীয় সৈন্যবাহনী গঠন (১৮৫৭ খষ্টাব্দের শীবদ্রোহের পর এই 
বাহিনী ভেঙে ফেলার আগের কথা )। 

0৩) স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রাতি্ঠা। এশীয় সমাজে সংবাদপত্রের এটাই 

প্রথম আবির্ভাব । 

(৪) জাঁমর উপর ব্যান্তগত মালিকানা প্রাতণ্ঠা--এশিয়ার সমাজ 'বকাশের 

পক্ষে যার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপ্ারহার্য। 

(৫) শর্ত জঁনচ্ছা সত্তেও এবং যতদূর সব অল্প পাঁরমাণে হলেও 

শাসন চালাবার গ.ণাবলন-সম্পন্ন এবং ইউরোশীয় 1বজ্ঞানের স্বারা অন:প্রাণত এক 

1শাীক্ষত ভারতীয় ম)াবন্ত শ্রেণীর জন্ম। 

(৬) বাঞ্গযানের সাহায্যে ইউরোপের সঙ্গে নিয়মিত এবং দ্রুত যোগাযোগ 

স্থাপন । 

(৭) সর্বোপাঁর, রেলপথ প্রবর্তন। 

এই রেলপথ প্রবর্তনের উপরে কাল মার্কস সবচেয়ে বোঁশ গুরুত্ব আরোপ 
করেন । 

তাঁর মতে ইংলন্ডের 'শিঞ্গপাঁতদের স্বার্থে ভারতে প্রস্তুত কাঁচামাল চালান 

দেওয়ার প্রয়োজনেই ইংরেজ এদেশে রেলপথ ও রাস্তাঘাট নির্মাণে মন দিয়েছে । 

কিন্তু ইংরেজ যে-উদ্দ্শে,ই এই কাজে হাত 'দিক না কেন, ভারতের পক্ষে তার 

ফল শুভ হবে এই বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন ৷ তাই তান লিখলেন, রেলপথের 

জন্যে নানা' 'শিম্প-প্রান্রয়ার প্রচলম হবে এবং তার ফলে রেলপথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 

ভাবে সংশ্লিষ্ট নয় এমন দব শিষ্পতেত্ত ধন্মের ব্যবহারের সূত্রপাত হবে। এই 



কোম্পানর আমল ৫) ৫৭ 

রেলপথই হবে ভারতবর্ষে আধীনক 'শিজ্পের অগ্রদূত । এই রেলব্যবস্থা থেকে 

উত্তত আধুনক শিল্প পারবাণরক শ্রম-বিভাগ ধৰংস করে দেবে এবং কাজাঁটি 

ভালই হবে, কেননা এই ধরনের শ্রম-িভাগের উপর নির্ভর করেই ভারতের অগ্রগাঁত 

ও শান্তর পক্ষে প্রধান অন্তরায় ভারতীয় বণণগহীল বেচে রয়েছে। 

ভারতের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপরোক্ত উপকরণগালর গর্ব 

সম্পর্কে মাক্স নিঃসন্দেহ ছিলেন । কিন্তু তার মানে কি এই যে মাস ভাবতেন 

যে 'ব্রাটশ কতত্বে ভারত তার ঈপ্সিত মস্ত ও সামাজক প্রগাঁত লাভ করতে সক্ষম 

হবে? বরং মার্কস জানতেন যে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ ছাড়া ভারতের এ মনীন্ত 

বা সামাঁজক প্রগগাত কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। 
মার্স তাই ষ্পন্ট করে ঘোষণা করলেন, সামাঁজক অগ্রগাঁতির পঙ্ষে 

অগারহা এ বস্তুগত উপাদনগীলকে কিভাবে, কতদুর, প্রগাঁত ও উন্লাত 

অজ“নের কাজে ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করবে একমান্র ভারতের জনসাধাবণের 

উপরে। 

মাক্সের নিজের কথায়, “ইংরেজ বৃর্জোয়ারা যাই করতে বাধ্য হোক, তাদের 

কাজকর্ম ভারতের জনগণের মুন্তও আনবে না, বা ব্যাপক জনগণের সামাঁজক 

অবস্থার কোনো বিশেষ পাঁরবর্তনও সাধন করবে না। কেননা উৎপাদনশীন্তর 

[বকাশ এবং এই উৎপাদনশান্ত জনসাধারণের কতটা উপভোগে লাগছে তার উপর 

এই পাঁরবর্তন 'নর্ডভর করবে । তবে 'ব্রাটশ বুক্জোয়াদের কাজকর্মের ফলে যা 

1নাশ্চিতভাবে ঘটবে তা হল-_এই উভয় কাজের জন্যে বস্তুগত ভীঁত্ত রাচিত হবে ।” 
তাই তান সতর্কবাণণী উদ্চারণ করলেন, যতাঁদন গ্রেট "ব্রিটেনে বতমান 

শাসকশ্রেণী শ্রামকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতাচ/[ুত না হবে অথবা ভারতীয়রা সবল হয়ে 

'ব্রাটশ কতর্তত্ব পরিহার করতে সক্ষম না হবে, ততাঁদন বাঁটশ শিজ্পপাঁতরা সমাজ 

গঠনের যে নত্রন উপাদান ভারতাঁয়দের মধ্যে ছাড়িয়ে 'দয়েছে ভারতবাসী তার ফণলাভ 

করতে পারবে না। 

দূর্ধ্য 'ব্রাটশ শাসনকে পাঁরহার করে ভারতের জনগণকে রাজনৌতক মযান্ত 

অজর্নের দাঁয়ঙ ধনজেদের হাতেই তুলে 'নতে হবে" ভারতের আঁত বড় দরার্দনে 

ভারতবাসীকে এই কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে 1দলেন তদানীন্তন কালের অন্যতম 

শ্রে্চ ভারতবন্ধু কার্ল মাক্স। 

॥ গ্রন্ছ নিদেশ ॥ 

১ ২.০. 7006৮117015 1 ০-৫85,0, 96 

২ 73109016 4১৫081715--0005 19প 01 (01511198110, 210 10602, 

চট, 259-60 



৫৮ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, 

৩ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি' ও 'ইশ্ডিয়া বিল' সম্পকে কার্ল মাকসের প্রবন্ধগূলি 
দুষ্টব্য। 
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[11018 (1600)1800), 0, 153 
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৬1০00011017 4১86) ০] 11). 112 

৬ এ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৩ 

৭. ছি. 7. [001--11012,00-08, 19. 101 

৮ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায- সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, প্ঃ ১৮২। 

৯. তি ০ 1006৮-1500101710 171301% 01 11018, ৬০1 11, 0. 105 

১০ 17১21 11817 -[1)6 950 11101 00110179. 115 1115010 & 
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১১ (01017171012, 0078001)0011-10167৬0100101) 01 170101) 

100090165, 19. 74 

১২ মাক স-এঙ্ষেলস--“উপানবোৌশকতা প্রসঙ্গে” মেস্কো ১৯৭১) 



চতুর্থ অধ্যায় ॥ 

ব্রিটিশ-বিন্োঘ্রী সংগ্রাম 
(১৮১৩-১৮৫৭) 

১৮৫৭ খনীষ্টাব্দে মাকস ভারতে 'ব্রাটশ শাসনের ভাঁমকা বিশ্লেষণ করতে 1গয়ে 

মন্তব্য করেন, ভারতের চাঁরাঁদকে কেবল ধ্ৰংসন্তংপ ১-_এই সময়ে ভারতের নব- 
জাগরণের গক্ষে অপাঁরহার্য কোনো কোনো উপরকণ সপ্টারত হলেও ব্রিটিশ 

শাসনের ধ্বংসাত্মক ভাঁমকাটিই ছল প্রধান । 

কাঁটির শিপ ও কারগরশ্রেণীর ধবংসলীলা এই সময়ে চরম সীমায় উপাস্থৃত। 

ফলে বাঙলার গ্রামসমাজের মল কাঠামোঁটি-_যার প্রধান অবলম্বন ছিল কু'টরাঁশজপ 
ও ক্াঁষর সমন্বয়_--তা একেবারে ধৰংস হয়ে যায়। 

চরদ্থায়ী বন্দোবস্ত (১৯৩) প্রবর্তনের পর থেকে কৃষকদের উপরেও অত্যাচারের 

মান্রা বাড়ল বই কমল না। আগের 1দনের ইজ্ারাদারী অত্যাচারের বদলে এখন 
থেকে নতুন জামদারা ব্যবস্থার অত্যাচার আরন্ত হল। 

1চরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল জামদারের রক্ষাকবচ-_সাঁতিই জাঁমদারের 

“মহাসনদ” ( “ম্যাগনা কার্টা” )। এই বন্দোবস্ত অন,যায়শ জামদারেরা হল জামির 

মালিক। রাষ্ট্রকে দেয় 'নার্দ্ট খাজনার পাঁরবতে জামর উপর জমিদাবের 

মাঁলকানা সাব্যস্ত হল। পরে জামর দাম বেড়ে গেল, বিস্তু জাঁমর খাজনা 
স্থায়ীভাবে 'নার্দস্ট থাকায় জাঁমদারেরা রাষ্ট্রের দেয় অংশ বাননয়ে যে পারমাণ 

খাজনা আদায় করত তার সবটুকুই তারা ব্যক্তিগত আয় হিসাবে আত্মসাৎ করার 

আঁধকার পেল। এইভাবে জাঁমদার সম্প্রদায় ধনস্গয়ের প্রন্থর সুবধা অজন 

করল এবং ধন-সগয়ের সুযোগে সমাজে অভূতপূর্ব প্রাতপান্ত অর্জন করল। 

বস্তুত, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর তখনও জন্ম না হওয়ায় এই জমিদারেরাই 
ছিল তখনকার সমাজের সবচেয়ে গণামান্য ও প্রভাবশালী ব্যন্তি। শুধু তাই নয়, 
এখন থেকে জাঁমদারদের স্বাথরক্ষার জন্যে রাষ্ট্র তার আইন ও ক্ষমতা প্রয়োগ 

করতে লাগল । ১৭৯৯ খ:ইস্টাব্দে ল্' ওয়েলেসাঁল 'হপ্রম আইন' (সপ্তম আইন ) 
জার করেন। এই আইন অনুযায়শ জমিদারদের প্রজার উপর জুলুম করার 
আঁধকার দেওয়া হয়। জনৈক লেখক এই আইন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, এই 
আইন অন্_ষায়ী আদালতের সাহাষ্য ছাড়াই জীমদারেরা ষে শুধু বাকি খাজনার 
দায়ে প্রজাদের জাম থেকে উল্লছেদে করতে পারত তাই নয়, আদালতের সাহায্য 
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ধনয়ে বাক খাজনা না দেওয়া পর্যন্ত জামদারেরা প্রজাদের আটক করে রাখতে 

পারত ।২ 

এই আইনের প্রয়োগে যে-সব জুলুম চলত রায়তেরা অনেক সময় আদালতে 
তার বিরুদ্ধে নালশ করত। সেই না'লশ বন্ধ করতে আর একট আইন পাশ 
হল। তার নাম হল ১৮১২ খ.এস্টাব্দের পণ্টম আইন' । এই আইনে জামদারের 

গোমস্তাদের শীবরুদ্ধে অথবা জামদারের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করাটাই দণ্ডনীয় 

বলে গণ্য হল। 

বোধ হয় এতেও জাঁমদারেরা সন্তুষ্ট হতে পারল না। তাই ১৮১৯ খ.বস্টান্দে 

আর একটি নতুন আইন অনযায় জামদারদের নজ জাঁমদার অধস্তন পত্াঁনদার, 

দরপত্নিদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার আবকার দেওয়া হল। জাঁমদার, 

পত্তানদার, দরপত্তীনদার প্রত্যেকাঁট স্তরের স্বন্বাধকারী প্রজাদের যযাসন্তব শোষণ 

করতে থাকল । প্রজাদের উপর শোষণের মাত্রা সর্বাদক থেকেই কেবল বেড়েই 
চলল । 

আইনের সাহায্যে এই জুলুম ছাড়াও বেআইনী জুলুম তো 'ছিলই। 

জাঁমদারেরা নানা অজুহাতে কৃষকদের কাছ থেকে আবয়াব বা বে-আইনী] কর 

আদায় করত। এই বে-আইন? কর উপলক্ষ্য করে কৃষকেরা যে কতবার বিঙ্রোহ 

ঘোষণা করোছল তার ইয়ত্তা নেই । 
মোট কথা, কৃষকদের উপর কখনও আইনসঙ্গত উপায়ে, কখনও বে-আইনা 

উপায়ে জাঁমদারেরা অনবরত যে অত্যাচার চালাত তার ফলে বাঙলার কঁষ-অ- 

নীতিতে এক তীর সংকট উপাস্থত হল। এখানে-সেথানে কুষকেরা বিদ্রেছহ 
ঘোযণা করল। কখনও মানভূম, বড়া প্রভীত অণুলে, কখনও প্দীয়া ও ২৪ 

পরগনায়, কখনও ফাঁরদপুর, কখনও ময়মনাসংহে, দিনাজপুরে, কখনও আবার 

শসউদ্রী-পাকুড়-ভাগলপুরে বর্তমান বাঙলা ও বিহারের 'বাঁভল্ন অণ্চলে এই কৃষক 

বিদ্রোহ দেখা 'দিয়োছিল। বড-ছোট এই কৃষক 'বিদ্রোহগুলর মধ্যে প্রধান প্রধান 
কয়েকাঁটর কথা 'নচে উল্লেখ করা হল। 

গঙজানারায়ণ হাঙ্গানা 

আগেই দেখোঁছ, ১৭১৯৯ খ.$ মোঁদনীপূর ও বাঁকুড়া জেলায় চোয়ার 'বিপ্রোহ 
শনষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। তারপর থেকে চোয়ারদের বিদ্রোহের ক্ষমতা অনেকটা 

হাস পায়। কিন্তু ১৮৩২ খ-ঃ মানভুমে প্রান্তন জামদার গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে 
চোয়ারেরা পুনবার বিদ্রোহ করে এবং 'িছনাদনের মতো তারা এই অণুলের উপর 
সপ্পৃণণ কর্তৃত্ব প্রাতম্ঠা করে ফেলে। গঙ্গানারায়ণ এই অগুলে 'রাজা' বলে 

গনজেকে ঘোষণা করেন। গঙ্গানারায়ণ চোয়ার কুষকদের দলে টানতে সক্ষম 

হয়েছিলেন এই কারণে থে তারা শ্থানীয় দেওয়ান মাধবের অত্যাচারে আঁতচ্চ হয়ে 
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উঠোছিল। দেওয়ান মাধব রাজস্ব আদায়ের নামে কৃষকদের উপর অকথ্য জুলুম 
চালাত, তাছাড়া 'নজেই সে মহাজনী ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। কাজেই উতক্ত 
ফুবকেরা গঙ্গানারায়ণের ডাকে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া 'দিয়োছল। ১৮৪২ 
খ.ণস্টাব্দের ২রা এীপ্রল তাঁরখে তারা দেওয়ানকে ঘেরাও করে তাকে খুন করল। 
স্গানীয় বড় শহর বড়বাজারে প্রবেশ করে জনতা মুূনসেফের কাছারি, থানা, লবণ- 

দারোগার কাছার প্রভাতি সরকার অফিস প্রভীততে আঞ্ল, ধাঁরয়ে 'দিল। 

সবোপার, তারা সরকারী ফৌজকেও আক্রমণ করল। সমগ্র অণ্চল বিদ্রোহীদের 

আঁধকারভুন্ত হল। ১৮৩২ খীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সামারক বাহনী 'িয়োগ 
করে কোম্পানি-করৃ্পক্ষ এই বিদ্রোহ দমন করে। এই বিদ্রোহটি “গঙ্গানারায়ণ 

হাঙ্গামা” (১৮৩২) নামে বিখ্যাত 1৩ 

পাগলপন্থশদের বিদ্রোহ 

১৮২৫ খ.বং এবং গপুনবার ১৮৩৩ খ-গঃ বাঙলার অপর প্রান্তে ময়মনাঁসংহ জেলার 

অন্তর্গত শেরপুর অঞ্চলের কৃষকেরাও 'জমিদাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 

ঘোষণা করে। 

শেরপুর পরগনার জাঁমদারেরা ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী । তারা 

কৃষকদের কাছ থেকে খরচা", 'আবয়াব' প্রীতি নানা ধরনের বে-আইনী 
কর আদায় করত। দশসালা বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সরকারী কাগজপত্রে দেখা যায় 

যে জামদারেরা নামমাত্র খাজনায় এই জাঁমদাঁর উপভোগ করত, অথচ বে-আইনশ 

কর হিসাবে তারা কুঁড়ি হাজার টাকা কৃষকদের কাঁছ থেকে আদায় করেছিল। 
জনৈক ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে কুষকেরা এই অত্যাচারের প্রাতবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা 

করে। 

করম শাহ নামে জনৈক দরবেশ হাজংদের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার 
করে তাদের মপ্যে ভ্রাতৃভাব জাগয়ে তুলতে সম্গ ম হয়োছলেন। করম শাহের 

মতুযুর পর তার পুত্র টিপ? এই সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সাধারণ লোকে 
পবন্্রোহী টিপুকে “পাগল' বলে আভাঁহত করত এবং টিপুর শিষোরা 

গাগলপন্হণ বলে পাঁরাঁচিত হল। টিপুর শিষ্যদের সংখ্যা ৫ হাজারের কম ছিল না। 

টিপু প্রচারিত সাম্য ও মৈত্রীর বাণী কৃষকদের মনে সাড়া জাগাল। তারা টিপুর 
কাছে এসে তাদের ক্ষোভ জানাতে থাকল। টপ তাদের নিয়ে অত্যাচার বন্ধ 

করতে সংকজ্পবন্ধ হল । তারা প্রাতজ্ঞা করল--কুড় প্রাত ১এর ১/৩ একর ) বার 

আনার উধের্ব তারা খাজনা দেবে না। টিপুর শিব্যরা শেরপুরের জামদার়দের 

কাছারি আক্লমণ করল, থানায় আগনন ধাঁরয়ে 'দিল, শহর লুণ্ঠন করল, শেরপুরে 
উপ্পাস্থত ময্মনাঁসংহের জয়েন্ট ম্যাজিস্ড্্টেকে তারা ঘেরাও করল । কিছাদিনের 
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মত গারো গর্ত ও শেরপুরের মধ্যবতাঁ অণুলে তাদের দোদণ্ডি প্রতাপ স্থাপিত 
হল। টিপ; 'রাজা' বলে নিজেকে ঘোষণা করল। বিদ্রোহসদের রাজত্ব স্থাঁপত 
হল। 

স্থানীয় শাসক মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সৈন্য আমদানি করা হল। 
বহ7 পারশ্রমে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা হল ।৪ 

তিতু মখরের বি্রোহ 

কলকাতা থেকে মাত্র একুশ মাইল দ্ঃরে বারাসত শহরের উপকণ্ঠে এই বিদ্রোহের 

0১৮৩১ ) সূচনা । ক্রমশ নদীয়া জেলার কোনো কোনো অংশেও এই বিদ্রোহ 

শবস্তত লাভ করে। 

এই 'বদ্রোহের যোঁট ঘটনান্থল সোঁট ছিল নবলকুঠিব দ্বারা সমাকরর্ণ | 

শনকটবতণ বাগনীন্দতে কোম্পানির একাঁট লবণের গোলাও অবাস্থত ছিল । 

এই অগ্চলে নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার, লবণ গঠকাদারদের অত্যাচার 

ইত্যাঁদ স্থানীয় ফুষকদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে । তার উপর জমিদারী 

উৎপীড়ন তো ছিলই । কোম্পাঁনর আমলে স্থানীয় দারোগা প্রভাঁতির সঙ্গে 

জঁমদারদের যোগসাজশ থাকার ফলে স্থানশয় চাষীরা অসহায় বোধ করত । চাপা 
অসন্তোষে তারা গুমরে মরত । 

১৮৩১ খ.ঈঃ ওয়াহবী প্রচারকেরা এই ক্ষোভে ইন্ধন যোগাল অনেকটা 

যেমনভাবে একাঁদন ইংলণ্ডের, কৃষকদের শবক্ষোভের পথ খখলে 1য়োছিল লোলার্ড 

নামধারী একদল ধর্ম প্রচারক। 

বারাসতের ওয়াহবাঁদের নেতা ছিলেন শততু মশর $ সঙ্গতিপন্ন চাষীর ঘরে 
তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে 'তাঁন 1ছলেন কুীন্তগীর, পিয়াল সম্প্রদায়ের নেতা । 

পরে তান ধর্মচর্চায় মন দেন এবং মন্ধায় তীরভ্রমণে গমন করেন। মক্কা 
অবাচ্থাতিকালে তান উত্তর ভারতের 'বখ্যাত ওয়াহবা ধর্ম-প্রচারক সৈয়দ আহমদের 

শিষ)ত্ব গ্রহণ করেন। বিধর্মী শিখ ও ইংরেজকে পরাস্ত করে এই ওয়াহবীদের 

নেতৃত্বে পুনর্বার মুসলমান-রাজ পুনঃসংস্থাপন করাই ছিল সৈয়দ আহমদের লক্ষ্য । 

দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে তিতু মর গোপনে ২৪ পরগনা ও নদশয়া জেলায় 

কোনো কোনো অণ্ুলে সৈয়দ আহমদের বাণণ প্রচার করতে থাকেন। কব্লমশ 
তাঁর প্রচারে হাজার হাজার স্থানীয় মুসলমান কৃষক সাড়া দিতে থাকে 1৬ ১৮৩০ 

খিঃ সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ওয়াহবীরা পেশোয়ার দখল করে। এই সংবাদে 
বারাসতের ওয়াহবীরা আরও সাহসী হয়ে ওঠে এবং তারা কোম্পানী-রাজের 
বিরদ্ধে প্রকাশ্য বিস্রোহ ঘোষণা করে। 

ওয়াহবী-প্রচারিত ধর্মে সাম্য ও মৈত্রীর উচ্চ আদর্শ ঘোষিত হয়েছিল। 
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কুবকদের মনে সাম্য ও মৈত্রীর এই উচ্চ আদর্শ সাড়া জাগাল । দলে দলে তারা 'তিতুর 
পতাকাতলে সমবেত হল । 

ওয়াহবণ ফ্লুষকদের এই এক্য স্থানীয় জাঁমদারদের আতাঁঞ্কত করে তলল। 

ইছামতশ নদখর তণরস্থ পড়া গ্রামের জামদার কফ রায় ওয়াহবাশ্রে কার্য 

কলাপে, বিশেষ বরে স্থানীয় কৃষকদের এক্যবদ্ধ শীল্ততে ভাত হয়ে পড়েন। তাদের 

শান্ত খর্ব করার উদ্দেশ্য নিয়ে তান ওয়াহবাঁ প্রজামাণ্রকে বাধ্য করলেন মাথাপিছু 

আড়াই টাকা করে কর তে । শুধু তাই নয়, 'তাঁন সংকীর্ণ সাম্প্রনায়ক বাদ্ধর 

দ্বারা চাণলত হয়ে ওয়াহবাঁদের উপর ধার্য এই করটিকে 'দাঁড়র উপর কর ওয়াহ- 

বীদের দাঁড় রাখা বাধ্যতামূলক ছল ) বলে আঁভাহত বরেন। পড়া গ্রাম 
খেকে এই কর আদায় করার পরে উপরোন্ত জাঁমদার 'নকবতর্ণ আর একি গ্রাম 

সরফরাজপর থেকেও এই কর আদায় করতে চেষ্টা করেন। তখন স্থানীয় ওয়াহবী 

কৃষকেরা একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 

ণবদ্রোহখরা স্থানীয় জমিদারের কাছাঁর আক্লমণ করে। নিকটবতর্থ নীলকু'ঠি 

পুড়িয়ে দেয় । নীলকুঠির সাহেবদের নাজেহাল করে । স্থানীয় দারোগা জামদারের 

কাছে ঘুস খেয়ে তাদের িথ্যা মামলায় জড়াতে চেগ্টা করে। তারা উপরোক্ত 

দারোগাঁটকে হত] করে প্রাতশোধ গ্রহণ করে। 

ধহন্প? জাঁমদারেরা এই কৃষক-'বিদ্রোহাঁটিকে সাম্প্রদায়ক ঘটনা বলে প্রচার করতে 

থাকে। সাম্প্রনায়ক ভেপবাদ্ধর দ্বারা পাঁরচালিত হয়ে স্থানীয় জামদার একটি 

মসাঁজদ পনাঁড়য়ে দেয় । ওয়াহবাঁরা প্রাতবাদে একাট স্থানীয় 'হন্দ; মান্দরে ঢ?কে 
গো-হত্যা করে। 

ওয়াহবী আন্দোলনাট মুলত কৃষক-সংগ্রাম হওয়ায় হিন্দ ও মুসলমান উভয় 

সম্প্রদায়ভুন্ত জমনারেরাই ওয়াহবাদের চক্ষুশ ল হয়ে ওঠে । এই কারণে ওয়াহবাঁদের 
বরোধিতা করোছিল যে সব ধনী ম.সলমান তারাও রেহাই পায় নি। জনৈক 
স্থানীয় মুসলমান জামদারের বাঁড় ওয়াহবীরা আক্রমণ করে ও তার সমস্ত সমপাশুও 

তারা লু্ঠন করে ।3 

বিদ্রোহী ওয়াহবীরা কয়েকাঁট সশস্ধ বাহনীতে 'বিভন্ত 'ছিল। তাদের প্রধান 
সেনাপাঁত ছিলেন গোলাম মাসুম | প্রধান সেনাপাতর অধশনে থাকত 'সর্দার' | 

প্রীতীট সর্দারের অধীনে থাকত একদল সশস্ত্র কষক। কছনীদনের জন্যে 

বিচ্্রোহখীরা নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়োছল। তারা জানিয়ে দিল 
যে--ইউরোপীয়েরা বে-আইনীভাবে এ-দেশের কর্তৃত্ব দখল করেছে। কাজেই 
এই বে-আাইনণ দখল অবসান করে আইন-সঙ্গত আঁধকারে তারা আবার ম.ুসলমান- 
রাজ প্রাতত্তা করবে ।৮ 

বারাসত ও নদীয়ার রাজকর্মচারীরা কলকাতায় এই বিদ্রোহের খবর 
পাঠালেন এবং তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে জানালেন পুরোদজুর সেনাবাহিনী ছাড়া 
এই 'বন্পোহ দমন করার কোনো উপাগ্ন নেই। ১৮৩১ খীঞ্টাব্দের ১৪ই নভেম্র 



৬৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বালা 

ক্যালকাটা ালশিয়ার একাঁটি বাহন এই অণুলে পাঠানো হয়। কিন্তু এই 
বাঁহনস বদ্তরোহখদের হাতে পরাজিত 'ও লাঞ্চত হয়। তখন কলকাতা থেকে বোশ 

সংখ্যায় পদাতিক ও অশ্বারোহশী বাহিনী পাঠানো হয়। ধবদ্রোহশীরা নাঁরকেল- 

বাঁড়য়া নামক স্থানে একটি বাঁশের কেল্লা তোর করে এবং এই কেল্লাকে প্রধান কেন্দু 

করে যুদ্ধ চালাতে থাকে । 

তুমূল যুদ্ধের পরে কোম্পানির সৈন্যবাহনী বাঁশের কেল্লাঁট দখল করে। 
বিদ্রোহীদের প্রধান নেতা 'তিতু মীর বদ্ধন্মেত্রে নিহত হন । অবরদৃদ্ধ কেল্লা থেকে 

৩৫০ জন ওয়াহবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিতুর প্রধান সহকমর্শ হিসাবে গোলাম 

মাসূমকে ম.তুদণ্ডে দাডত করা হয়। 'তিত্বর অন্যান্য সহকমরঁদের মণ্যে ১৪০ জনকে 

কারাদণ্ডে দাণ্ডিত করা হয়। 

ফরাজী আন্দোলন 

1ততু মীরের বিদ্রোহ দমনের পরেও মুসলমান কৃষকদের মণ্যে সংগ্রামী মনোভাব 

অব্যাহত থাকে । ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ খ-৭ঃ মধ্যে প্রায় একটানা এই সংগ্রাম 

ম.সলমান কৃষকরা চাখলয়ে যায়। এই সময়ে এই আন্দোলনের কেন্দ্রে হয়ে ওঠে 
ফারদপুর। 

ফারদপুরের আন্দোলনকারণরা 'ফরাজন' নামেই সমধিক খ্যাত৯। বারাসতের 

ওয়াহবী আন্দোলনের মতোই এই আন্দোলনের মল শান্ত ছল 'নম্নহ্েণর 
লোকেরা 1১০ 

ফরাজী আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠাতা হিসাবে জনৈক হাজী শাঁরয়ংউল্লার নাম 

শোনা যায়। ইনিও তিহ মীরের মতো মক্কায় যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে 

ধর্মসংস্কারক 1হসাবে প্রচার আরন্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর শূত্র দুদু 
মঞ্ঞা ফরাজণী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । 

তদানীন্তন কালের জনৈক গনীলশ কাঁমশনার তাঁর [রপো্টে" উল্লেখ করেছেন, 

দুদু মিঞা প্রচণ্ড প্রভাবশালী ব্যাজ্ঞ, ৮০ হাজার শষ্য এই দুদু মিঞার 'নর্দেশ 

অনুসারে যে কোনো কাজ করতে সবসময়ে প্রস্তুত 

দুদু মিঞা ছিলেন আন্দোলনের প্রধান নেতা । তাঁর অধাঁনে থাকতেন 
খালফা, সর্দার প্রভৃতিরা। তারা জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াত এবং স্থানীয় 
গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ধর্মান্দোলন চালানোর জন্যে অথ সংগ্রহ করত । ফরাজশীরাও 

প্রচার করত তারা এ-দেশ থেকে কোম্পানি রাজত্বের উচ্ছেদ করবে ও মুসলমান 
রাজত্ব পুনঃসংস্থাপন করবে 1১১ 

দুদু ীমঞ্ঞা ও তাঁর শিষ্যেরা প্রচার করতেন--মানুষ মারেই সমান, ভগ্গবানের 

জগতে উঠ্চশীনচ ভেদ নেই, তাই বড়লোকদের গাঁরবদের উপর কোনো রকমের কর 
রসাবার অধিকার লেই 1১২ জমিদারদের দনল:ম থেকে ফুষকদের রক্ষা করতে দুদু 
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মিঞা ছিলেন অগ্রণী । এই সময়ে হিন্দু জামদারেরা পৃজা-পার্বণের জন্যে বে- 
আইনী কর আদায় করতেন। দুদু মিঞার নেতৃত্বে কৃষকেরা এই বে-আইনাী কর 
দিতে অস্বীকার করে। 

স্থানীয় নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার থেকেও দহ্দু মিঞা স্থানীয় কৃষকদের 
রক্ষা করতে সচেণ্ট হন। দুদ্ মিঞার নেতৃত্বে কষকেরা ১৮৩৮ খ-ীঃ থেকে ১৮৪৬ 
খএবন্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার জামদার ও নীলকরন্রে ীবরুুদ্বে অস্ধ্ধারণ করে। 

এইজন্যে দুদ; মিএাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কন্তু দুদ মিঞার প্রভাব প্রাতিপাস্ত 

এত বেশী ছিল যে কেউ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী গনতে রাজী হল না। ফলে তাঁকে 
বে-কসুর খালাস করে 1 তে হয়। 

১৮৪4 খ.ীং ডিসেম্বর মাসের ৫ই তাঁরখে দুদ, মিঞার নেতৃত্বে ফরাজীরা 

পণ্গচরের নগলকৃঠি এবং জমিদারবাঁড় লৃঠ করে। নগলকর ও জামার দুদ? মিঞার 
শবরহদ্ধে মামলা র*জ, করে । 

সংগ্রামে বারবার নেতত্ব তেওয়ায় দুদু ?মঞ্জাকে সারা জীবন “ঃখবরণ করতে 

হযোৌহল। ১৮$৭ খ.ঈন্টাবের ীবন্রোহের সনয় উত্তেজনা স্বান্ট করতে পারেন এই 

আঁভযোগে দুনু 'মিঞ্াকে জেলে আটক রাখা হয়। 

সাঁওতাল-বিডোহ 

সাঁওতাল-বিদ্রোহের সূচনা ১৮৫৫ খ.নষ্টব্দে।১৩ যে অণ্চলে বিদ্রোহ প্রসাঁরত 

হয়েছিল সোঁট ছিল ত!ানীন্তন বাঙলার অন্তর্গত। বর্তমানে যাকে আমরা সাঁওতাল 

পরগণা বাল সেই অগুল, বর্তমান বীরভূম জেলা স্থিত কোনো কোনো অপ্চল, 

ভাগলপুর জেলাস্থিত অণ্টল ও ম্দীর্শদাবাদের একাংশ, এই বস্তুত স্থান জবড়ে এই 

বিপ্লোহ পাঁরব্যাপ্ত হয়েছিল । কলকাতা থেকে একশো মাইলের মধ্যে এই বিদ্রোহের 

ঘটনাস্থল ছিল অবাস্ছিত। 

১৮৫৫ খুনগ্টাব্দের ৩০শে জুন তাঁরখে ভাগনাঁদিহির মাঠে দশ হাজার সাঁওতাল 

[িধ্ ও কাননর নির্দেশ শোনার জন্যে জড়ো হয়োছিল। সেই থেকে বিদ্রোহ যতই 

ব্যাপক আকার ধারণ করে, ততই হাজারে হাজারে কেখনও ১০ হাজার, কখনও ৩০ 

হাজার) সাঁওতালেন্না যোগ 1দতে থাকে । 

প্রথম দিকে এই বিদ্রোহের কেন্দুস্থল হয়ে উঠে ভাগলপুর থেকে মবঙ্গের_ 

এই অপুচলাঁট। এই অণুুলে ডাক চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এই ব্যাপক 

বিদ্রোহের সামনে ইংরেজ সেনাবাহনা বারবার নাজেহাল হতে থাকে। 

একই সঙ্গে গোদা, পাকুড়, মহেশপুর, মার্শদাবাদ ও বারভুমের বাঁভা 

অংশেও "বিদ্রোহ ছাঁড়রে পড়তে থাকে । এই অণুলের জমিদারেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে 

পালিয়ে যায় । দেওঘরের ম্যাজিস্ট্রেট ও পলায়ন করেন। মহেশপ্নরে সির নেত্কে 

৫০,০০০ হাজার সাঁওতাল কোম্পানির সৈন্যের গ্লতিরোধ করে। 

এরি 



৬৬. স্বাধশনতার সংগ্রামে বাগুলা 

কোম্পানির বড়কর্তারা ভয়ার্ত হয়ে সাঁওতাল এলাকাগুলিতে সন্দ্াসের রাজস্ব 

স্্টি করলেন ! বিদ্রোহের প্রধান নেতাদের ধাঁরয়ে দেবার জন্যে মাথাঁপছ্ছ, 

১০,০০০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয় । ৩৭শ, ৭ম, ৩১শ রোঁজমেপ্ট, 

হিল রেঞ্জার্স এবং ৪০, ৪২ ও ১৩ রোঁজমেন্ট প্রভীতকে এই বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ 

করা হয়। 

ধিন্তু তবুও বিদ্রোহ পুরোপনীর দমন করা সম্ভব হল না। ইংরেজ বড়- 

কর্তারা আতাঁঙ্কত হয়ে লিখলেন এখনও স্থানে স্থানে সাঁওতালেরা সশস্ হয়ে 

ঘোরাফেরা করছে, তাঁদের সংখ্যা কম পক্ষে ৩০,০০০ হাজার। তাঁরা মন্তব্য করলেন 

-_ এখনও সাঁওতালপ্রে আত্মসমর্পণ করার চিহমাত্র দেখাঁছ না। 

আত্মসমর্পণ করা দরে থাক, সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশোঁষ আবার আগমন 

জলে উঠল। ১২ হাজার থেকে ১৪ হাজার সাঁওতালের পদধ্বানতে কোম্পানির 

শাসন আবার নতন করে টলে উঠল । 

নিরুপায় হয়ে ইংরেজ কতরর্পক্ষ এই অণ্চলে ঘোষণা করল সামারক আইন। 

ানরগ্কশ সন্মাস রাজত্ব সণ্টি করে কোম্পানি শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করল । 

সাঁওতাল বিদ্রোহ ছল ম.লত কৃষক-াবঙ্জোহ । কোম্পাঁনর আমল শ:র; হওয়ার 

আগে পর্যন্ত সাঁওতালদের জীবনযাত্রার ধারা ছল স্বয়ংসম্পূর্ণ, ভারতের অন্যান্য 

অণ্ণল থেকে 'বাচ্ছন্ন ৷ কোম্পানির রাজত্ব ক্রমেই দেশের অভ]স্তরে অনঃপ্রবেশ করতে 

থাকল । সাঁওতালদের বাসভামও বাদ পড়ল না। ক্রমশ কোম্পানর রাজদ্বের অঙ্গ 

হিসাবে এই অঞলে দেখা দিল একদল রক্তচোষা জামদার, নীলকুঠির সাহেব, দালাল, 

মহাজন, সরকারী আমলা, দারোগা প্রন্ীতি। এদের সকলকে নিয়ে কোম্পাঁনর 
আমলে যে আভিনব নির্ধাতন ব্যবস্থা সূষ্টি হল স্পষ্টভাবে তার 'বিরধদ্ধে প্রাতিরোধ 

হিসাবেই সাঁওতাল-বিদ্োহের সূত্রপাত । শুধু জনখয়েক বাঙালী মহাজনের 

অত্যাচারের জন্যে এই বিদ্রোহ ঘটোছিল মনে করলে ভূল হবে। 

একথা সাঁতা যে মহাজনেরা অত্যন্ত চড়া সুদ আদায় করত, হসাবের ব্যাপারে 

দুনাঁতর আশ্রয় নিত, সাঁওতালদের তারা যখন ধান-চাল ধার দিত তখন ওজনে 

কম দিত। অথচ যখন সাঁওতালেরা ধান-চাল শোধ দিতে আসত তখন ওজ্জনে 

বেশদ নিত ৷ সেইজন্যে ধান-চাল শোধ নেওয়ার সময় তারা যে ওজন ব্যবহার 

করত তাকে বলা হত 'কেনারাম' বা বড় বউ'। আর সাঁওতালদের ধার 

দেওয়ার সময় যে ওজন ব্যবহার করা হত তাকে তারা বলত 'বেচারাম' বা ছোট 

বউ'। সাঁওতালেরা আঁভযোগ করত তাদের মূল খণের দশগুণ শোধ দিলেও 

তাদের খণ থেকে ম্ীক্ত ছিল না। বরং দশগুণ 1দয়েও তারা দেখত মহাজনেরা 

তাদের ফসল ও গর; কেছে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের পাঁরবারকে খণের দারে ীতদাসে 

গারণত করছে। 

.. মহাজন: ছাড়া দালালের বিরুদ্ধেও তাদের ছিল তীত্র বিক্ষোভ'। তারা 

আঁভযোগ করল-_বারহাইত নীমকর স্থান থেকে নামমাত্র মূল্যে মহাজন ও দালালের 

ঙ 
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প্রচুর পাঁরমাণে চাল, বেরা, সারষা ও অন্যান্য তৈলবাঁজ গরুর গাঁড়তে করে 
ভাগশীরধীর তীরে অবাচ্ছত জঙ্গীপুরে নিয়ে যায়, সেখান থেকে এই সব 'ভ্রানস 
প্রথমে মুর্শদাবাদে ও পরে কলকাতায় চালান দেওয়া হয়। কলকাতা থেকে আবার 

প্রচুর সারষা বলাতে চালান দেওয়া হয়। 

এ-ছাড়া অর্থলোভশ জাঁমদারসের অত্যাচার তো ছিলই । আঁশাক্ষত, নিরীহ 

সাঁওতালদের কাছ থেকে তারা আদায় করত চড়া হারে খাজনা, আর নানা ধরনের 

বে-আইনী আবয্লাব, নজরানা প্রভাতি । 

নীলকাঁঠর সাহেবরা ছাড়া এই অণুলে রেলপব নির্মাণের জন্যে আর এক'ল 

ইওরোপাীয় বসবাস করত। উপরোক্ত সাহেবগহঙ্গবেরা সাঁওতাল মেয়েনর সতশঙ- 

নাশের চেপ্টা করত। তারা আরও নানাভাবে সাঁওতালদের শায়েস্তা করতে চেষ্টা 
কবত। 

তাছাড়া স্থানীয় আমলা ও দারোগাদের জংলুম তাদের সর্বদা বৈর্যছু।ত 
ঘটাত। 

সাঁওতালদের মনের ব্যথা ও প্রাতজ্ঞা দইই এক সঙ্গে গানের ভাষায় প্রকাশ 
পেয়োছল £ 

আমরা প্রজা, সাহেব রাজা, শখ দেবার যম 

তাদের ভয়ে হটবো মোরা এমাঁন নরাধম ? 

মোরা শুধু ভূখবো ? 

না, না মোরা রুখবো 1১৪ 

1বদ্রোহের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কবে সধ, ও কানুর সাঁহযুস্ত একটি ইস্তাহারের 

নকল স্থানীয় কতর্পক্ষের কাছে পাঠানো হয়োছল। এই ইস্তাহারাটতে আবে'ন 

করা হয়োছল “সমস্ত গাঁরব জনসাধারণের কাছে।” ঠাকুরের নামে এই ইস্তাহারাটি 

প্রচার করা হল। য.বা ঠাকুর নিজে যৃদ্ধ করবে, কেন্ট ঠাকুর ও রামচন্দ্র সহযোগন 

হবে এই মর্মে গাঁরব জনসাধারণকে আশ্বাস ন্ওয়। হল। আরও বলা হল 

ঠাকুরের নিদেশে কৃষকেরা ভেরাঁ বাজাবে এবং ঠাকুর ইওরোপায় সোনক ও 

'ফাঁরঙ্গীদের মন্তক ছেদন করবে । সাহেবরা যাঁদ বন্দুক ও বুলেট নিয়ে যুদ্ধ কবে, 
তাহলে সেই বন্দুক ও বুলেট ঠাকুরের ইচ্ছায় 'নম্ফল হবে ।১৫ 

ঠাকুরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সাঁওতালেরা গ্রাম থেকে গ্রামে বিদ্রোহের বাণণ 

ছাঁডয়ে দল । মুখে মুখে ছাড়িয়ে পড়ল বিদ্রোহের গান ১৬ £ 

ও শিধো, 'শিপধো ভাই, তোর কিসের তরে রক্ত বরে 

ক কথা রইল গাঁথা, ও কান্হ তোর হুল হুল স্বরে, 

দেশের লেগে অঙ্গে মোদের রন্তে রাঙা বেশ 

জান না কি দস্যয বাঁণক লুউলো সোনার দেশ । 

সাঁওতাল নেতারা কোদ্পাঁনর আমলের অবসান ঘোষণা করে এক স্বাগন 
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সাঁওতাল রাজ স্থাপনের কল্পনা করোছিল। তারা ঘোষণা করল আমলাদের পাপে 

সাহেবরাও পাপাচারে 'িপ্ত হয়েছে। এই পাপের ফলে£ষে দেশ তারা বে-আইন? 
ভাবে দখল করেছে, তা তাদের হাতছাড়া হয়ে পড়বে। 

সাঁওতালদের প্রাতাঁণ্ঠত (স্বাধীন রাজ্যে ক ধরনের ব্যবস্থা অবলগ্বন করার 

পাঁরকল্পনা ছিল তাও 'ীকছুটা জানা যায়। তারা ঘোষণা করোছিল- তাদের 

রাজ্যে ক'উকে খাজনা 1দতে হবে না। প্রত্যেকে সাধ্যমত জাম চাষ করার আঁধকার 

পাবে। তাছাড়া, সমস্ত খণ মকুব করে দেওয়া হবে । বলদ চাঁলত লাঙ্গলের উপর 

দু পয়সা আর মহিষ চালিত লাঙ্গলের উপর দু আনা খাজনা ধার্য হবে ।১৭ 

এই বিবয়গ্াল থেকেই সাঁওতাল বিদ্রোহের কুষক-চাঁরত্র পাঁরভ্কার ফুটে 

উঠছে । এই 'িবদেশহের সময়ে স্থানীয় কুমোর, তেলী, কর্মকার, মোমিন 

(মৃসলমান তাঁত ), চামার, ডোম প্রভ্গতরা সাঁওতালদের সঙ্গে সীকুয়ভাবে 

সহযোগিতা করোছিল। এই বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার অপরাধে যাদের গ্রেপ্তার 

করা হয়োছিল তাদের মধ্যে ছিল ২৫১ জনের মধ্যে ১৯১ জন সাঁওতাল, ৩৪ জন 

ন্যাস, & জন ডোম, ৬ জন ধাঙ্ড়, ৭ জন কোল, ১ জন গোয়ালা, ৬ জন ভু'ইয়া 
ও ১ জন রাজওয়ার । এই বন্দীদের মধ্যে ছিল ৯ থেকে ১০ বছর বয়স্ক ৪৬ জন 

বালক । 

বিদ্রোহীরা আব্রমণ ও খুন করেছিল মহাজন ও জাঁমদারদের, নীলকুণঠর 

সাহেবদের এবং দারোগাদের। ছ মাসের জন্যে এই বিদ্রোহ বাঙলা, বিহার 

ও ছোট নাগপুরের কয়েকাঁট অগ্চল থেকে ইংরেজ-শাসন উচ্ছেদ করতে সঙ্গম 

হয়োছল | এতবড় ব্যাপক স্থানীয় কষক-াবদ্রোহ ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে এর পূর্বে 

আর হয়নি । 

১৮৫৭ খ্বীন্টাব্দের জাতায় অভ্যুথান 

উপরোন্ত কষক-ীবদ্রোহগ:ীলর পাশাপাঁশ বাঙলায় তথা ভারতে অনেকগণল সেনা- 

গবন্রোহের সংবাদও পাওয়া যায়। 

১৭৬৪ খ.নঃ যখন ইংরেজরা নবাব মীর কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ঠিক 

সেই সময়ে দেশীয় ?সপাইদের একাঁট ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নবাবের 

পক্ষে যোগ দেওয়ার পাঁরকঞ্পনা গ্রহণ করে। বিদ্রোহীদের ২৪ জনকে কামানের 

মুখে উীড়য়ে দয়ে এই "বন্রোহ দমন করা হয়।১৮ 

১৮০৬ সালে ১০ই জুলাই ভেলোরে একাঁট বড় রকমের সেনা বিদ্রোহ দেখা 

দেয়। নানা কারণে সিপাইদের মধ্যে অসন্তোষ জমে উঠোঁছল । দেশীয়-সিপাই- 

দের বেশভুষা, আচার-আচরণের ওপর কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করলে সিপাইরা ক্ষিপ্ত 

হয়ে ওঠে। ইওরোপাীয় সৈন্য ও সেনাপাঁতদের তারা আক্রমণ করে। কয়েকজন, 
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ইওরোপায় নিহত হয়। শহংত্র প্রাত-আক্রমণের মধ্যে দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করা 
হয়। তিনশো থেকে বারশো পাই ইংরেজদের হাতে প্রাণ দেয় ।১৯ 

তারপরে ১৮২৪ খঃ ব্যারাকপুরের দেশীয় 1সপাহীদের আর একাঁট 
শবদ্ত্রোহের সংবাদ পাওয়া যায়। এই বিদ্রোহের নেতাদেরও নশংসভাবে হত্যা কর। 
হয়োছল। 

কাজেই দেখা যায় ১৮৫৭ খ-ঞ্টাব্দের আগেই জনসাধারণের দহট প্রধান 

অংশ--কষক ও সৌনক-_বদেশশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন 

করোছল। এই সঙ্গে স্মরণীয় যে কৃষক পাঁরবার থেকেই সৈন্/বাহনী সংগ্হাঁত 

হত। কাজেই কৃষক-ীবদ্রোহগ্ীলর প্রভাব যেমন সৌনকবের উপর গড্ভত, তেমান 
সেনাবিদ্রোহের প্রভাব আবার কৃষকদের উপরেও পড়ত । 

১৮৫৭ খ.ইষ্টাব্দের অব্যবাহত পবে উত্তর ভারতে কুষক ও ীসপাইদের 

অবস্থা কতকগহীল কারণে সহ্যের সীমা আতক্রম করোছল। 

১৮৫৭ খ.ন্টাব্দের আগে অযোধ্যার নবাবকে ইংরেজরা সংহাসন থেকে 

বিতাঁড়ত করে। ইংরেজরা পূর্বেকার নবাবের সেনা-নাঁহনীর অন্তর্গত ৬০ 

হাজার লোককে বরখাস্ত করে ।২০ 

তাছাড়া, অযোধ্যার ইংরেক্জ-শাসন প্রাতন্ঠা হবার 'পর থেকে রাজস্বের চাগও 

উত্তরোত্তর বদ্ধ পেতে থাকে। বিদ্রোহের আগে ইংরেজ প্রবার্তত নতুন 

রাজস্ব-ব্যবস্থার অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানিয়ে &৭,০০০ হাজার 'সপাই 
১৪,০০০ হাজার আবেদনপন্ত পেশ করে ।২১ তাছাড়া, ২৫,০০০ ব্রাহ্মণ সপাহীর 

দেবোত্তর সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ু করা হয়।২২ 

উপরোন্ত ঘটনাগ্ীল অযোধ্যার সপাহীদের মনে আগুন জধাঁলয়ে দিল। 

অথচ অযোধ্যাই ছিল “বেঙ্গল আর্মর' প্রধান বক্র, কেন্দ্র । এই বেঙ্গল আমর 

অন্তভূস্ত গিপাইরা মীরাট, দল্লশ, কানপ.র, রোহলাখণ্ড, আগ্রা, পাটনা, 

কলকাতা প্রভাতি অগচলে কাজে নিষুত্ত থাকত। কাজেই অযোধ্যা থেকে 
এই বিক্ষোভ সমস্ত 'বেঙ্গল আর্মতে' অং সুদুর মীরাট থেকে কলকাতা পবন্ত 

বিস্তীর্ণ অগুলে সংক্ামত হল। এই সপাইরা আঁকাংশ ছিল আঁশীক্ষত, 

গণ্চাৎপদ। কাঞ্জেই এই অসন্তোষ অনেক সময় অত্যন্ত হ্ু'লভাবে প্রকাশ পেতে 

থাকল। ইংরেঞজ-শাসনে ধর্মনাশ জ্াতিনাশের ভয় উপাস্থিত-_এই বলে তার! 

দেশের লোককে উত্তোজত করল। তানের প্রচারে এবং অগাঁণত কৃষকদের সম ধনে 

দেশে গোরাশীবদ্ধেষ, পাদরী-বিদ্ধেব চরমে উঠল। এমন সময় চার্ব 'মাশ্রত টোটার 

কথা প্রচালত হল, ধুমায়ত আগহনে যেন দেশলাইয়ের কাঠি পড়ল। 

বিদ্রোহী িপাইরা উত্তর ভারতে কৃষক, কারিগর ও নিম্ন শ্রেণীর জন- 
সাধারণের সাক্য় সমর্থন লাভ করল। অনেক |সময়ে ফুষকেরা সুযোগ বুঝে 

বনজেরাই, কোনো কোনো অঞ্চলে বিক্রোহ ঘোষণা করল। তাছাড্রা সিপাইরাও 
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1ছল অপেক্ষাকৃত সঙ্গাতপন্ন কৃষক পাঁরবারের সন্তান । কাজেই তাদের বীরত্বপৃর্ণ 
সংগ্রাম সমগ্র ফষক সমাজের নে প্রেরণা জাগাল। কৃষকদের মধ্যে যে আলোড়ন 

সৃষ্টি হয়োছল তার 1কছ,টা পাঁরচয় ওয়া অপ্রাসাঙ্গক হবে না। 
এীতহাসিকগণ স্বীকার করেছেন, মণরাটে যখন গিপাইরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে 

“তখন মীরাটের বাজার ও পারব গ্রামের উত্তোঁজত লোকে উন্মত্ত ?সপাহীদের 
সাঁহত সাঁমমালত হইয়া!ছল।-'-ইহারাও ইংরেজের সর্বনাশ সাধনে কৃতসঙকল্প 

হইয়াছিল ।”২৩ 

মীরাটের 'দ্রোহশী সপাইরা যখন 'িল্পী আঁতযান করে তখন স্থানীয় 

জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে। এই সময়ে মথুরার সাশ্নকটে একট অতণুলে 

কৃষকেরা চগ্চল হয়ে ওঠে। জনৈক কৃষক 'নজেকে 'রাজা' বলে ঘোষণা করে। 
কন্তু এই দাব কাজে পাঁরণত করার মতো সামাঁরক শান্ত এ কৃষকের 1ছল না। 

ফলে তাকে আগ্রার দুর্গে বহণীদন যাবৎ বন্দী হয়ে থাকতে হয়োছিল।২৪ 

কানপুরেও বিদ্রোহী সিপাইদের সঙ্গে সীব্রয়ভাবে সহযোগতা বরোছিল 

স্থানীয় জনসাধারণ । “নগরের অনাভজ্ঞ ও উত্তেজিত জনসাধারণ ইংরেজের 

তে আপনাঁদগকে সমদ্ধ কারবার আশায়, সিপাহণীগের সাঁহত সাঁ*মলিত 

হইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। এঈ বিপ্লবে প্রধানত অনসাধারণই গসপাহগাঁদগের 

দল পাঁরপুন্ট কাঁরয়াছল।'২৫ জনসাধারণের সাহায্য পেয়ে সিপাইরা কানপ;রের 
সাশ্নকটে নবাবগঞ্জের ট্রেজারী আক্রমণ করে, জেল-গেট খুলে দিয়ে সহকমাঁদের 
মুস্ত করে; ম্যাঁজস্ট্র্টের আফস ও আদালতগহে রাঁক্ষত দেওযানী ও ফৌজদারী 

মামলা সংশ্লান্ত দীললগহাল 'নয়ে বহ্খখসব করে ।২৬ 

লঙ্ষেোতেও িসপাইদ্রে পক্ষে কৃষক ও জনসাধাবণের সীকষ যোগদানের 

ংবাদ পাওয়া যায়। লক্ষেনীতে রাজপুত জাতাঁয় বহু তাল,কদার বাস করত' 

তাদের সশস্ত্র অনধ্চর থাকত । এদের বলা হত 'রাজওয়ারা' । বিদ্রোহের সময় 

তালুকদারদের সঙ্গে 'রাজওয়ারা' বাঁহনীও সিপাইদের পাশে এসে দাড়ায় । রাজওয়ারা 
বাহনী ছল প্রধানত 'হন্দু, অথচ তারা ম.সলমান সেনাপতিদের নেতৃত্বে অসীম 

বীরত্বের সঙ্গে ইংরেজদের 'বরুদ্ধে যুদ্ধ করোছিল।২৭ 

রোহিলাখণ্ড, আগ্রা, সাহারানপুর, কাশী ও বিহারের সাহাবাদ জেলাতেও 

স্থানীয় জনসাধারণ ও কৃষবণের বিদ্রে।হে সাক্য়ভাবে যোগদানের সংবাদ পাওয়া 

যায়। জনৈক ইংরেজ লেখক মন্তব্য করেছেন--উগাস্ছিত 'বপ্লব যাঁদ কেবল 
সৌনকদের অভ্যু্থখান বলে পাঁরগাঁণ ১ হত, আঁধকারছু/ত রাজারা এবং দেশের 
কাঁষজীবী, পল্লীবাসী রায়তগণ যাঁদ সপাইদের সঙ্গে এক উদ্দেশ্যে সাম্মলিত 

হয়ে না উঠত, তাহলে 'সিপাইদের আত অন্প সংখাকই ইংরেজের বির্দ্ধাচরণ' 

করত।২৮ 
মোট কথা, এই কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে উত্তর ভারতে গল্লাঁতে পল্লশতে 
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গ্রামবাসীরা ও শহরের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এই বিদ্রোহের রিজাভ" বাহনশ 

?হসাবে কাজ করোছিল। ফুষক ও জনসাধারণের সমর্থনের ফলেই এই বিঙ্্োহ 
এত শাক্তশালী হয়ে উঠোছল। 

অবশ্য কাষক ও জনসাধারণের সোতসাহ যোগদান সত্তেও ১৮৫৭ খ-স্টাব্দের 

বদ্রোহটিকে মৃলত একাঁটি কৃষক-াবদ্রোহ বলে আঁভাঁহত করা মোটেই সঙ্গত 

হবে না। তখনকার কালে কৃষক ও ?ীসপাইদের চেতনা ছিল 'নম্নস্তরের । তাদের 

বিক্ষোভ ছিল স্বতংস্ফর্তে। ফষক ও সিপাহশদের এই স্বতঃস্ফ-র্ত 'বক্ষোভকে 

স্থানীষ সামন্তপ্রভুরা-_দেশীষ রাজা, জমিদার, তালুকদার প্র্ীতরা নিজেদের 

প্রযোজন অনৃযাষী কাজে লাগয়ৌছল। অনেক সমযে িপাহশীবা নিজেরাই 
নিক্ে(ব অন্মতাব দ্ব,ন এই সামন্তপ্রভুদের নেতংত্ব বরণেব জন্যে আমন্তুণ 
জাঁনযোছল। 

বিদেশী ইংবেঙ্র-শ।সনেব বিবৃদ্ধে দ্শৌষ রাজা জাঁমনাব ও তালুকদারনের 

বিক্ষোভ ছিল । বিদ্বোহেব অব্যবাহত পূর্বে ইনাম কামিশন' গাঠিত হয। এই 

কাঁমশন অযোধ্যার তাল,কদারদেব নিজ স্ব প্রমাণের জনে; দাঁললপন দাখল 

করতে আদেশ দেয় এখং এই দাঁললপও দাঁখল করতে না পারাঘ প্রা ২০,০০০ 

হাজার তাল,কদারের সম্পান্ত বাপ্লেযাপ্ত করা হয় ।২৯ কাজেই বিদ্রোহ যখন 

ঘনীভূত হয়ে উঠল তখন অযোধ্যার তাল:কদারেরাও তাদের সশস্ অনুচরবাহনী 
নিয়ে যোগদান করে । 

তাছাড়া, ১৮৫৭ খ-ঙ্টাব্দের আগে এই অগ্চলে বহু জমিদার বংশপরম্পরায় 

নিষ্কর জমি ভোগ করত। ইংরেজ রাজস্ব কর্মচারীরা এই সম্পান্তর ভোগদখলের 

সপক্ষে প্রমাণাঁদ দাখিল করতে জামদারদ্রে আদেশ দেয়। প্রমাণাদি উপ্পাস্থৃত 

করতে না পারায় অনেকের জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়। 

তখনকার দনের প্রভাবশালশ দেশীয় রাজাদের ইংরেজ-শাসনের 'বিরৃদ্ধে 

নানারকমের আঁভযোগ ছিল। এই সময়ে লর্ড ডালহোঁস স্বন্ধ বলোপ নীত 

অনযায়ণী সাতারা, বঝাঁসী, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভাত দেশীয় রাজ্য ন্রিটিশ 

সাগ্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারপরে অধোধ্যার ন্শৌয় রাজাকে সংহাসনঘ্ুত 

করা হয়। নানা সাহেবেরও বিশেষ আঁধকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। 'দল্লীর বাদশা 

বাহাদূর শাহের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। তাঁর উত্তরাধকারণদের "দিল্লীর 

কেল্লা ও রাজপ্রাসাদ থেকে অপসা'রত করার "সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 

কাজেই দেশীয় রাজাদের একাঁট অংশও ইংরেজের বিরুদ্ধে যোগদানের জন্যে 
প্রনূত 'ছিলেন। 

সিপাইরা ধখন 'দল্লী আঁধকার করে সগ্রাট বাহাদুর শার সম্মুখে গিয়ে 

বলল-_আপাঁন আমাদের নেত্ত্ব গ্রহণ করুন, তখন '্বিধাঁচিন্ততা সত্তেও বাহাদুর শাহ 

সপাইদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে প্রলব্ধ হন। 



৭২ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

ঠিক এইভাবেই কানপুরে দেশীয় আফসার ও সপাইরা নানা সাহেবের 
কাছে গিয়ে বলল- মহারাজা, আপাঁন যাঁদ আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন তবে 

আপানি সাম্রাজ্যর আঁধকারণী হতে পারেন। আর যাঁদ আপান শহুপক্ষে যোগদান 

করেন তবে মৃত্যু আপনার সম্মুখে । নানা সাহেবের পক্ষে উত্তর ?দতে বিলম্ব 

হয়ান_-রাঁটশের সঙ্গে আম যোগ দিতে যাব কেন? আম সম্পূর্ণ 

তোমাদের 1৩০ 

দেশীয় রাজা ও সামন্তপ্রভুদের যোগদানের ফলে উত্তর ভারতে বিদ্বোহাঁট সর্ব- 

শ্রেণীর সর্বস্তরের মান.ষের একাঁট জাতীয় অভ্যু্থানে পাঁরণত হতে পেরোছল । 

অবশ, বুজেশায়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলতে যা বোঝায় সেই ধরনের 

আন্দোলন এটি নয়। বুজোঁয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এীতহাঁসিক পর্ব 
শর্তগল তখনকার ভারতীয় সমাঙ্জে উপাস্ছত ছিল না। কাজেই এট জাতনয় 

অভ্যুত্থান এই অর্থে যে শ্রেণী ও সম্প্রদায় নীর্বশেষে সমগ্র দেশের মানূষ বিদেশী 

শ/সন উচ্ছেদ করার জনে; এঁক্যবদ্ধ হয়োছল, তাদের ধারণা অন.যায়ণ দেশের স্বাধখনতা 

পদনঃপ্রাতত্ঠার চেণ্টা করোছল। 

এই বিদ্রোহের সময় যে-সব ঘোষণাপএ প্রচার করা হয়োছিল তার খেকেই 

পাঁর্কার হয় যে বিদ্রোহের নেতারা গবদেশন 'ব্রাটশের 'বির,দ্ধে জাম ?ার, বাঁণক, 

সরকারী কমণচারী, কাঁরগর, পাণডত, ফাঁকর, এক কথায় সমস্ত দেশের 

মান'যকে একজোট ব্রার চেষ্টা করোছিলেন।৩১ এই ঘোষণাপত্রগীলিতে হিন্দু 

মুসলমান এঁক্যের উপরও যথেষ্ট জোর দেওয়া হত। একাঁট ঘোষণ।পত্রে 

বলা হয়েছে শীহন্দু ও ম.সলমানদের এই সংগ্রামে 'মালত হতে হবে। 

বদ্রোহীণ্রে প্রভাবশালী লোকেণ্রে উপদেশ অনুযায়ী দেশের নিরাপত্তা রক্ষা 

করতে হবে, গাঁরব শ্রেণীর লোকেরা যাতে সন্তু" থাকে তার ব্যবস্থার করতে 

হবে, গাঁরবদের উচ্চতর সম্মান ও পদবাঁ দান করে তাদের মানাসক বল উন্নত করতে 

হবে। ৩২ 

হন্দ, ও মুসলমানের মধ্যে এঁকা অক্ষুপ্ন রাখার জন্য গো-হত্যা বে-আইন? 
করা হয় এবং এই আইন ভঙ্গ করলে কঠোর শান্ত দেওয়া হত। কানপুরে 

জনৈক ম.সলমান কসাই গো-হত্যা করে। শান্ত হিসাবে তার অঙ্গচ্ছেদ করা 

হয়োছল। আরও কয়েকজনকে অন্যায় উপায়ে জাীবকা অজর্নের জন্যে শাস্ত 

প্রদান করা হয়।৩৩ 

এই বিদ্রোহের সময় ইংরেজ-শাসকেরা হিন্দ-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ 
ঘটাতে আপ্রাণ চেস্টা করেন। স্)ার হেনরী লরেন্স লর্ড ক্যানিংকে লেখেন-- 
“আম দ.টি সপ্প্রদায়ের ভেদ-বদ্ধর দিকে তাকয়ে আছি । 'কস্তু অযোধ্যার 

লেফটেনাণ্ট গভর্নর রাসেল কলাঁভল আক্ষেপ করে বলেছেন-বদ্রোহের সময়ে'" 
1হন্দু-মুসলমানের মণ্যে বিভেদের সুযোগ নিতে পারা যায়ান।৩৪ 

হিন্দু-মুসলমান সৈন্যেরা একযোগে শুধু লড়াই করোনি, হিল্দু-সৈন্োরা 
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মুসলমান সেনাপাঁতি বা মুসলমান মৌলবাীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করছে-_এই ধরনের 
ঘটনারও অভাব নেই । 

তখনকার দনে ভারতের ধবাঁভন্ন অণ্ুলের মধ্যে যোগাযোগ্র ছিল আত অন্প। 

তাছাড়া 'হন্দৃচ্ছানী, মারাঠী, রাজপুত, জাঠ, রোহলা প্রভাঁতদের মত্যে নানা 

রকমের রেষারোঁষ 'ছিল। কিন্তু এই 'বঙ্রোহের সময়ে জাঠ, রোহলা, হন্দুচ্ছানী, 

রাজপুত, মারাঠী, প্রভাতি সকলেই 1বদেশী শাসনের বিরদ্ধে সংগ্রামে এক সম- 

স্বার্থ বোধেব সন্ধান পেয়েছিল । 

জনৈক ইংরেজ এতিহাসক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, “ভারতের 

মানুষের মধ্যে যেহেতু নানা জাতি, নানা ধম”, নানা মনোভাব ও নানা স্বার্থ, 

তাই অনেক সময়ে ধবে নেওয়া হয যে কোনো অবস্থাতেই 'ভারতের জনগণের' 
গক্ষে এঁক্যবদ্ধ হওয়া সন্তব নয়। ইওরোশীয় প্রভুত্বের বেলায় এই কথাণট খাটে 

না-_-নিজেদ্রে মব্যে বাঁভন্নতা সত্ত্বেও ভারতয়দের এমন কতকগীল 'বাশস্ট স্বাথ”, 

এীতহ্য ও চিন্তাধারা বর্তমান যেগণীল তাদের পশ্চিমী জাতির বিরুদ্ধে 'এঁক্যবদ্ধ 

করে রেখেছে । তাদের নিজেদের যতই পার্থক্য থাকুক, আমাদের সঙ্গে তাদের 

পার্থক্য ?ভন্ন জাতের। গনজেদের মধ্যে তাদের এক্যসূত্র হাজার রকমের । তারা 

এই দেশের আঁধবাসধ, আর 'বাঁটিশেরা হল বদেশী, 'ফীঁরঙ্গী ।”৩৫ 
সর্শ্রেণী ও সর্বস্তরের মান'ষের এই অভ্যুথানাট ইংরেজ-শাসনকে জোর 

নাড়া দিল। ঁসপাইরা ১০,০০০ হাজার বর্গমাইলের উপব তাদের প্রভুত্ব বিস্তারে 

সঙ্গম হযোছল । বিদ্রোহীদের দখলকৃত অণুলে অন্ততপক্ষে ৩৮,০০০,০০০ 

লোকের বসাত 'ছিল। 'বশ্ব-ওপাঁনখোঁশক ব্যবস্থার 1বরুদ্ধে এতবড় আঘাত 

সৌদন আর কোনও উপানবেশ 'দতে পারেনি । আই এই অভ্যুত্থান শু ভারতের 

মানুষকেই উজ্জীত করোন, সারা দখানযার যারাই ওপাঁনবোঁশকতার দারা 

[নষ্পষিত হয়েছিল তাদের সবার মনেই প্রেরণা জহীগয়োছল। বস্তুত এই সমযে 
চীন, ইন্দোনোশয়া, ইরান প্রভৃতি দেশে বিশ্ব-ওপাঁনবোশক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
যেসব বিদ্রোহ সংগঠিত হয়োছল ৩ার সঙ্গে ভারতের এই জাতীয় অভ্যু্থানাট ছিল 
একসত্রে বাঁধা । 

ইংরেজের সথ্যে শংতার বশে শনধু রাশিয়ার জার, আর ইরানের শাহ এই 
ধবদ্তরেহের প্রাতি আকৃষ্ট হনানি, বিদ্শেশ শাসন-নজ্পোষত, স্বাধীনতাকামশ ভারত 

বর্ষের যাঁরা 'ছিলেন আস্তারক বন্ধ;-_জার্মানীতে কার্ল মাকর্স, ইংলণ্ডে কবি 

আনেস্ট জোণ্স, রাশিযায় চেরানশেভ4ষ্ক, দব্লুলভ প্রভৃতি এই বিদ্রোহের প্রাতি 

জানিয়োছিলেন তাঁদের নৌতিক সমর্থন ! 

এই বিদ্রোহ যাঁদ সফল হত তাহলে ভারতের ইতিহাসে একাঁট নবযুগের সূচনা 
হত। কেউ কেউ বলে থাকেন- এই বিদ্রোহ সফলতা লাভ করলে ভারত নাক 
রসাতলে যেত, ভারতে দেখা দিত আবার স্বাধীন বিকাশের নামে মৃঘল আমলের 
সামন্ততান্দক স্বৈরাচার। উপরোক্ত ধারণাট ভূল। 
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দেশীয় রাজা ও সামস্তপ্রভুদের হাতে নেতৃত্ব থাকা সত্তেও এই বিদ্রোহের 
প্রাণশাক্ত ছিল ভারতের জনসাধারণ | এই অভুথানাঁটির সময়ে গণ-উদ্যম অবাঁরত- 

ভাবে মুক্ত হয়োছল। এই জন্যেই এই বিদ্রোহের পাঁরচালনায় এক ধরনের স্থল 

গণতান্ত্িক চেতনার পৃবভাস দেখা যায়। এই চেতনার উদাহরণ 1হসাবে বলা 

যেতে পারে বাহাদুর শাহ সগ্রাট বলে ঘোষত হলেও, প্রকৃতপক্ষে তান ছিলেন 

সৈনাদের দ্বারা 'নর্বচিত বাদশা । বাদশা হয়েও পুরানো দিনের স্বৈরাচারী 

ক্ষমতা [তান ফিরে পাননি । বরং তাঁকে 'সিপাহীদের বিদ্রোহী সামাতির গরামশ 

অনুযায়ীই চলতে হত ।৩৬ কানপুরে নানা সাহেবকেও নেতৃত্ব পদে আঁধাণ্ঠিত 

করে 1সপাইরা। নানা সাহেবও সৌনক ও নগরবাসীর পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন 

তার প্রমাণ আছে। নানা কানপুরে যে পৌর সংগঠন গড়ে তোলেন তার প্রথম 

ম]াজিস্ট্রেটে পদে জনৈক হুলাস সিং নিষ,স্ত হন। এই হহলাস সংকে নিয়োগ 

করা হয়োছল শহরের প্রধান প্রবান আঁববাসীদের একাঁট ডেপটেশনের উপদেশ 

অনুযায়ী ।৩৭ কানপুরে দুক্কতকারীদের শান্ত দেওয়ার জন্যে যে আদালত 

গন করা হয়েছিল তারও স্বাবীনভাবে চলার যথেষ্ট আঁকার ছিল। বিদ্্োহা 
গারচালিত এই আদালতাঁটি জনীপ্রয আদালত 1হসাবে কাজ করতে সচেষ্ট ?ছিল।৩৮ 

অযোধ্যার উরর্বতন অফিসারেরা সাধারণ ীসপাইদের দ্বারা িনর্বাচিত হত । আঁফসারেরা 

আবার সেনাপাঁত মনোনয়ন করত ।৩৯ 
এই ঘটনাগল ছাতা বিপ্রোহের প্রক্কীতি বিচারের সময়ে এই কথাঁটও 

অবশাই মনে রাখার প্রয়োজন যে এক আত গুরুত্বপূর্ণ এ্রীতহাঁসক পর্বে এই 
অভ্যু্থানাঁটির হযৌছল আঁবির্ভাব। 

এই সময়ে বিশ্বে সামন্ততন্বের বদলে পধাঁজতন্ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে এবং 

প:জতন্পের অগ্রগতি আরন্ত হয়েছে । 

অত্যন্ত খাণ্ডিত আকারে বিদেশণ প্রভুত্বে এই নতুনতর প:াঁজতাম্নক ব্যবস্থার 

কতকগখাল উপকরণ (যেমন ভূমিতে ব্যাক্তগত মাঁলকানা প্রাতষ্ঠা, রেলপথ, 

টোঁলগ্রাফ প্রবর্তন, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন, বুর্জোয়া ভাবধারায় উন্দীপ্র এক 

বুদ্ধিজীবী সংপ্রদায়ের উত্থান ইত্যাঁদ ) ভারতের মাঁটতেও তখন দেখা দিয়েছে । 

এই অবস্থায়, বিদ্রোহ সফলতা লাভ করলে ভারতে সামস্ততন্্ ফরে আসার কোনো 
সম্ভাবনা ছিল না; বরং এই 'বিদ্রোহের সাফল্যে ভারতে উন্নততর সমাজ বিকাশের 

ধারাটি অর্ধাৎ পঠাঁজতান্লিক সমাজ বিকাশের ধারাঁটিই কথাণিৎ অগ্রসর হতে 

পারত। 

1কু রশীতমতো এীতহাসিক কারণেই এই সন্তাবনা দানা বাঁধতে পারেনি । 
ভারতের মাটিতে ধনতাধন্্ুক সমাজ বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতকগ্ল 

উপকরণের জন্ম হলেও, এই সময়ে নতুন বুর্জোয়া ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত যে বাঁদ্ধ- 

জখববীদের জন্ম হয়োছিল তারা ছিল অত্যন্ত দূর্বল, অনেক 17ক থেকে ব্রিটিশের 

উপর নিভ'রশধল। অধচ এই গ্রেণণটি এই অভ্যুত্থানের ঘাঁদ নেতৃত্ব নিতে পারত 
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তাহলে শবদ্লোহের সফলতার সন্তাবনা অনেক বাড়ত। রিতু তখনকার এীতহাসিক 

গর্বে এই শ্রেণীটির পক্ষে নেতন্্ব নেওয়া সম্ভব হয়নি। 

এই অবস্থায় বিদ্রোহের নেতত্ব দেবার কাজটি এসে গড়ল তখনকার 'দিনের 

সমাজের নেতা দেশণীর রাজা ও সামস্তপ্রভুন্রে উপর। 

এই দেশীয় রাজা ও সামন্তপ্রভুরা বেশণীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিজ নিজ স্বার্থে 

এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল । দূচারটি ক্ষে৫্ে ব্যতীত এই নেতাদের কোনো 

উদ্চ দেশপ্রোমক ভাব।দর্শ ছিল না। সেইঞ্জন্ই তারা যখন ইংরেজের জয়ের 

সন্তাবনা দেখতে পেল তখন অনেকেই বিদ্রোহের প্রাত বিশবাসঘাতকতা করতে 

পণ্চাৎপদ হয়নি। লক্ষণ বাঈ, তাঁতীয় তোপণ, কুমার সিংহের মতো বাঁর 

সামন্ত নেতা থাকলেও বেশ'র ভাগ সামন্তপ্রভু পদে পদে 'দ্বধাঁচত্ততা দেখিয়োছিল। 

শেষ মহুতে কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করোছিল। 

তাছাড়া, ব্রিটিশ-বিরোধশী সংগ্রামে এই সামন্তপ্রভুরা নেতা থাকার ফলেই 

বিদ্রোহ আশানুরূপ গভশরতা অর্জন করতে পারোন। দেশীয় রাজা, জামদার, 

তালুকদার প্রভূতি ছিল অত্যাচারী শ্রেণী । কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার 

চালাত তাবা। এই অত্যাচারী শ্রেণীগুঁলব ,নেতৃত্বে বিদ্রোহ পাঁরচালত 

হওয়।র ফলে ফুষক ও নিম্শ্রেণীর লোকদের উদঃম অবারিত গাঁততে প্রকাশের 

সুযোগ পায়নি । সামায়কভাবে উচ্চ নীচ উভয় শ্রেণাই পবদেশী ইংরেজের 

বিরৃদ্ধে এক্যবদ্ধ হলেও বিদ্রোহের অভ্যন্তরে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যে [বিরোধ 

ছিল তা বিদ্রোহের গাঁতকে নিঃসন্দেহে অনেকটা আন্তন্ট করে রেখোঁছল 18০ অনেক 

সময়ে জনতার শীল্ত বৃদ্ধির সপ্তাবনায় ভীত হয়ে উচ্চশ্রেণীভুন্ত নেতারা 'রাঁটশের 

সঙ্গে আপোস করতেও অগ্রসর হত । 

তাছাড়া, সামস্ত নেতা ও মৌলবাীরা জাতি, ধর্ম ইত্যাঁদর নামে জনতার 

কাছে আবেদন জানাত । সামায়কভাবে জাতি, ধর্ম ইত্যাদর আবেদন কার্করা 

হলেও চরম 'িচারে এইগল বিদ্রোহের সন্তাব্য শীল্তকে অনেকটা রদদ্ধ করে 

রেখোঁছল। 

নিদ্নশ্রেণগৃির চেতনার অভাব ও উচ্গ শ্রেণীগৃলির সংকীর্ণতা এই বিদ্রোহের 

বপর্যয় করে তুলোছিল অবধারিত । 

১৮৫৭ ও বাঙলা 

১৮৫৭ খশেষ্টাব্দের জাতাঁয় অন্তুখানের সময়ে বাগুলা দেশ ঝড়-ঝাপটার 

বাইরে ছিল- একথা মনে করলে ভুল ছুবে। 
একথা ঠিক, বাঙলা দেশে তখনকার দিনের শহরে সমাজের যারা নেতা 

সেই ইংরেজ" শিক্ষিত বাঁন্ধজীবীরা এই বিদ্রোহের ঈময়ে বথাসভব নিরপেক্ষতা 

অবলম্বন করে চলেছিল । 



৭৬ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

একথাও ঠিক যেবাগলা দেশে বহরমপুরে, ব্যারাকপুরে, জলপাইগাড় ও 
চট্টগ্রামে যখন 'সিপাইরা 'বিছ্রোহ ঘোষণা করে তখন স্থানীয় সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের 
সোতসাহ সমর্থনেরও কোনো বিশেষ নাঁজজর নেই। 

তবুও একটা কথা অনস্বীকার্য যে ফরাজ, চোয়ার, সাঁওতাল প্রভাত যারা 

বহাদন ধরে বাগুলা দেশে কৃষক সংগ্রামের এক গৌরবময় এরীতহায গড়ে তুলোছল 

তারা এই অভু)থানের মুহূর্তটতে পুনরায় চণ্চল হয়ে উঠোৌছল এবং এই জাতীয় 
অভ্যু্থানের প্রাত সমর্থন জানাতে চেম্টা করোছল। 

ফরাজী নেতারা সপাইদের সমর্থনে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্যে রাত্রে 

সভা খরছে, ঘনঘন 'মাঁলত হচ্ছে, বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে_- 

এই মর্মে বহ? বেনামী ?চাঁঠ দিনাজপুর, ফাঁরদপুর ও যশোহরের ম্যাঁজস্ট্রেদের 
হাতে এসে পেঁছিতে থাকে। 

এই সময়ে ফরাজী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন দুদু মিঞা । তখন 

1তনি ছিলেন আঁলপ,রে জেলে বন্দী । পুবোন্ত বেনামী চিঠিগীঁলর মধ্যে 

একটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দুদু মিঞা তাঁর জামাইয়ের কাছে বিদ্রোহে 

যোগণানের সংকল্প জাঁনয়ে একখান চিত 1নয়েছেন। দুদ মিঞার সমর্থনকারা 
[হসাবে প্রায় ২০ জন জাঁমদার-স্থানীয় লোকের নামোলেখ করা হয়েছে 1৪১ 

গারবৃল্লা নামে জনৈক ব্যান্ত ফরাজীদের কার্যকলাপ 'নজে যা লক্ষণ করেন 
তার বিবরণ দিতে গিয়ে লিংলেন- মাহে'িগ্জ থানার অন্তর্গত চরপায়। ৫) গ্রামের 

আঁপবাসী গোলাম নবী কাসেদের বাড়তে গিয়ে উপাস্থত হই। এ্দন রাত 

এগারটার সময় ২ জন হিন্দশস্থানী এ বাড়তে আসে । গোলাম কাসেদ নিজের 

ঘরে তাদের নিয়ে যায় এবং ১০।১২ জন ফরাজনীকে ঢেকে পাঠায়। সকলে এ 

ঘরে সমবেত হল এবং তারা 'সদ্ধান্ত করল বৈ'চা ও ম৷হোদগঞ্জ থানার অন্তর্গত 

সমস্ত ফরাজী (যাণ্রে দলে রয়েছে ৫০০০ লাঠিয়াল ও সশস্্র মানুষ--যাদের 

খাঁলফা হল গোলাম নবূচাঁদ কাজী এবং ফকরদ্দী মহম্মদ ) 'হন্দস্থানীদের সঙ্গে 
এঁক্যবদ্ধ হয়ে ঢাকা ও বাখরগঞ্জ জেলা থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন উচ্ছেদ 

করবে 1৪২ 

মাঁলকান্দার “সমস্ত খ.ম্টান আঁখবাসী” আর একাঁট বেনামম আবেদনপত্রে 

ঢাকা কর্তৃপক্ষকে জানালেন- এই জেলার জনৈক ধনী জাঁমদার (নাম গরিব 

হোসেন চৌধূরী-_জেলে অবরুদ্ধ দুদ মিঞা তাঁর আত্মীয় ) ২৫০০০ হাজার 

লোক সংগ্রহ করেছে । এই ঝাঁক্ত বহ্ীদন যাবৎ 'দিজ্লীরাজের বন্ধচ্ছানীয়। এই 
বাস্তীট সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সংকজ্পবদ্ধ এবং এই উদ্দেশ্য নজের বাড়তে 
বন্দ;ক প্রস্তুত করছে । তাঁরা আরও জানালেন--এই চৌধুরীকে জব্দ করার জন্যে 
যদি কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তাহলে বিষম ক্ষত হবে ।৪৩ 

উপরোন্ত বেনামী চিঠিগলিতে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপদাঁটি একটু 

বড় করে দেখানো হয়েছে । কত্গক্ষও যে ফরাজীদের কার্যকলাপে ভীত হয়ে 



ন্রাটশ-বরোধণ সংগ্রাম ৭৪. 

ওঠেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফরাজী নেতা দুদু মিঞাকে (দুদু মির পুর্ব 

নিরধধারত জেলের মেয়াদ এই সময়ে ফুরয়ে এসৌছল ) ১৮১৮ খ্ঞ্টাব্দের 

রেগুলেশন-৩ বন্দী 1হসাবে আলিপুর জেলে আটক রাখা হয়। 

বিদ্রোহের সময়ে জুন মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ঢাকায় একটানা 

উত্তেজনা চলেছিল । ১২ই জুন তারিখে ঢাকায় 'দিপাহীদের মধ্যও দার,ন উত্তেজনা 

দেখা দেয়। এই সময়ে ঢাকা কলেজের 'প্রান্সপ্যাল ব্রেনান সাহেব একাট রিপোর্টে 

উল্লেখ করেন- ঢাকার বে-সামাঁরক নাগাঁরবেরা বেশ শান্ত, তবে তাদের ভাইবোনেরা' 

যে দণ্টান্ত স্থাপন করেছে তাতে তাদের উপর বেশী ভরসা করা যায় না।8৪ 

ঢাকা শহরে সপাহীরা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণ। করে নভেম্বর মাসেব 

২৬শে তারিখে । 

চট্টগ্রামে ১৮ই নভেম্বর গিসপাহশরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে, জেল ও অস্ধাগার 
দখল করেনেয়। বদ্রোহীরা তারপরে পুরা প্রবেশ করে। বিদ্রোহৰ [সপাইরা 

স্থানীয় পাবত্য আঁধবাসীদের কাছ থেকে সাক্রয় সহযোগিতা লাভ করে । এই 

পার্বত্য জাধবাসীরা বিদ্রোহশ 1সপাইদের পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী ধহসাবে কঞ্জ 

করাঁছল। 

পাশ্চম বাঙলার বাঁকুড়া, মোদনঈীপ,র ও মানভূম জেলায় চোয়ার ও সাঁওতালদের 

মধ্যে বিক্ষোভের খবর পাওয়া যায় । 

হাজারীবাগ অঞ্চলে রামগড় ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহের পরে এই অগ্ুলের 

চোয়ার ও সাঁওতাল আঁধবাসীদের মধে] দারুণ চাণুল্য দেখা যায়। ছোটনাগপুরে 

কোল ও হাজারনীবাগে সাঁওতালেরা 'বিদ্রোহ ঘোষণা করে । মোঁদনঈপুর ও বাঁকুড়ায় 

অর্বাস্থত সাখাবতা ব্যাটালয়নের মধ্যে ক্ষোভ সপ্টারত হয়। বাঁকুড়া গলে 

চোয়ার ও সাঁওতালদ্রে মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দেয় ।৪৫ নভেম্বর মাসে 

মোঁদনীপুরে অবাস্থতকোনো কোনো ভ্গলে সাঁওতালদের মধ্যে আবার বদ্রোহের 

আশঙ্কা অনুভূত হতে থাকে । মানভূমেও সাঁওতালদের মধ্যে দারণ উত্তেজনা 
দেখা দেয়। জয়পুরের জামদার বিক্ষন্ধ সাঁওতালদের দ্বারা আক্রান্ত হন।৪8৬ 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিক্ষুব্ধ ফরাজী, চোয়ার ও সাঁওতালদের লক্ষাস্থল, 

গছল একাঁদকে কোম্পাঁনরাজ আর একাঁদকে স্থানীয় জামদার, নলকর প্রভৃতি । 
1ব্রাটশ-বিরোধী, জীমদার-ীবরোধী বাগুলার কৃষকদের এই সংগ্রামগ,দিলি একান্ত 
বাক্ষিপ্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত হলেও ১৮৫৭ সালের জাতাঁয় অভ্যুত্থানের ইতিহাসে স্থান 

পাবার যোগ্য । 

আরও লক্ষণণয় যে উত্তর ভারতের বিদ্রোহ যখন ইংরেজের চণ্ডনশীতর: 
আঘাতে থেমে গেল, বাঙলার ফুষকেবা তখনও শীবদ্রোহের পতাকা নামায়নি। 

১৮৬০ খ:শষ্টান্দে বাঙলায় যে নালশাবঙ্্রোহ দেখা 'দিয়োছল তার উপরেও ১৮৫৭ 

খ.শঃ জাতাঁয় অভ্যুথানাটির থেন্ট প্রভাব পড়েছিল। একজন এরীতহাসিক উল্লেখ 

করেছেন, “সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবাহত পরে নানা সাহেব ও তাঁতিয়া তোপণর 



৭ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; নীল-বিস্রোহী ফুষকেরাও তাহাদগের নেতা- 

1দগকে এইসব নামে আঁভাঁহত কাঁরল' 18৭ 

মোট কণা, মশর কাঁশমের সময় থেকে একশো বছর ধরে একটানা জাতীয় 

মনবক্তর গন্যে ভারতবাসী যে সংগ্রাম চাঁলয়েছিল তার চরম পধ।য় হল ১৮৫৭ 

খ.পষ্টাব্ণের এই জাতীয় অভ্যুরথান। এই অভুযখানাঁটি ব্য হলেও পেশপ্রেমের যে 

উঙ্জবণা আগ্শ ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরল পেই আদশ টি অয় হয়ে রইল। 

পরবঙাঁকালে এই আদর্শাট আরও পহান্টলাও করায় ভারতের জাতীয় মক্ত- 
সংগ্রামের সাফল্যের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বাঁদ্ধ 'পেয়োছল । 

॥ গ্রন্ছ নদেশ ॥ 
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পণ্চম অধ্যায় ॥ 

লুর্াম়। জাতীম্মতাবাদী প্রাল্লান্ব সুচনা 
(১৮১৩-১৮৫৭ ) 

১৮১৩ থেকে ১৮৫৭ খ-ঈন্টাব্দেক অন্তর্বতর্নকালীন বছরগ.ঠলতে বাঙলা তথা 

ভারতের শ্রমজীবী শ্রেণীগবীলব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরানো দিনের 

সামন্তপ্রভুদেরও বাঁটশ বিরোধী দেশপ্রোমক কার্যকলাপের পাঁরচয় আমরা 

পেযোঁছ। 

ঠক এই এীতহাসিক পর্বেই ভারতীষ সমাজের অভ্যন্তরে আরও একাঁট 

নহন শান্তর উন্মেষ হতে থাকে । সেই শীক্তাট হল-_ভারতের ইংরেজণ 'শাঁক্ষত 

বাদ্ধজীবী সম্প্রণাষ। ইংরেজ আমলে নবস.্ট জামদার, মুল্পী, মুৎসংদ্দী, 
সেরেস্তাদার প্রভাতি বংশে এই বীদ্ধঙ্জীবী সপ্প্রণয়ের জল্ম। সরকারা চাকার, 

সওদাগর আঁফসের কেরানীগাঁর, শিক্ষকতা প্রভাত এই সম্প্রণয়াটির ছিল প্রধান 

পেশা । ইওরোপেব প্রগাতিশীল বূজেয়া ভাববারার দ্বারা তাঁরা ছিলেন গভনরভাবে 

অন.প্রাণত । এ*বা 'ছলেন ভাবতে নহুন মধ্যাবশু-শ্রেণীব অগ্রদূত। আমরা 
আগেই দেখোঁছ এই বধদ্ধজশীবী জম্প্রণয় ১৮১৩ থেকে ১৮৫৭ সালের মণ্যবত্শ- 

কালীন বছরগহীলতে যে সব কৃষক-ীবপ্রোহ হয়োছল সেগখল সম্পকে” এমনাঁক 

১৮৫৭ সালেব 'াবরাট জাতীয় অভ্ুযুখানের মধ্হুতাটতেও নিরপেক্ষতা অবলম্বন 

কবোছল। কিন্তু তৎসত্ত্েত এই বশীঞ্চজীবাদের চিন্তা-ভাবনা, তাদের কাজকর্ম 

ভারতের সমাজ-বিকাশের ম্মেত্রে এক বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করোছল সে 
িষষে সন্দেহ নেই। 

পক অবস্থায়, কোন্ উদ্দেশ্যে, এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়োছল 

তা জানতে পারলে বোঝা যাবে কেন এই প্রগতিশীল ভাবখারায় অনপ্রাণত 
বাঁদ্ধজশবী সম্প্রদায় ১৮৫৭ খনম্টাব্দের জাতীয় অভ্যুথানাটর সময়ে দেশবাসীর 

পাশে এসে দাঁড়াতে পারে নি। 

ইংরেজন শিক্ষার স.চনা 

ব্রাটশ বাঁণিজ্যপাঁতদের স্বাথথে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রংম প্রচলন । 1কছ:টা 
বাঁণিজ্যগত প্রযোজন আর 'কছ-টা রাজনশীতি ও শাসন সংকরাস্ত কারণে কোম্পানি 
ভারতে ইংরেজী 'শাক্ষিত, ইংরেজী আদবকারদা-দুরম্ত একদল কর্ম চারণ স্ত্টর কথ্য 
ভাবতে থাকে । 



বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার সুচনা ৮৯ 

ধম" প্রচারের আবরণে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শ্রেম্তন্ব প্রমাণের উদ্দেশ্য নিয়ে 

একদল ইংরেজ 'মিশনারশ সর্বপ্রথম 'নোঁটভদে'র সঙ্গে ভাব বিনিময়ের কাজে হাত 

দেয়। উইলিয়াম কেরখ, মার্শম্যান ও আলেকজাস্ডার ডাফের নাম এই প্রসঙ্গে 

উল্লেখযোগ্য । 'মিশনারীদের উদ্যোগে কলকাতা, শ্রীরামপুর, চু*চুড়া প্রড়ীত অঞ্চলে 
উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই কতকগ্নীল স্কুল খোলা হয় । 

কোম্পানির উদ্যোগে ১৮০০ খন.নস্টাব্দে ৪ঠা মে তারিখে ফোর্ট উহীলিয়ম 
কলেজ প্রাতষ্ঠা হয। এই প্রাতষ্ঠানাঁটর উদ্দেশ্য ছিল বিলাত থেকে যে-সব করম্মচারা 

এদেশে কোম্পানির কাজ চালাবার জন্য আসবে তাদের এ-দেশীয় ভাষা ও সাহত্যের 

সঙ্গে কথিত পাঁরাঁচিত করে তোলা । 

দেশীয়তের কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে এই নিয়ে কোম্পাঁনর বড়- 

কতণদের মধ্যে ছিল মতাবরোধ। ওয়ারেন হোঁস্টংস দেশসয়দের মধ্যে প্রাচ্য-বিদ্যা 

প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন । মেকলে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে মত জ্ঞাপন 
করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষার সমথনকারীদের জয় হয। 

প্রাচ্যাবদ্যাবাদন আর ইংরেজী-শিক্ষা সমর্থনবাদী- এই দুই দলের বিতর্ক 

থেকেই বোঝা যায় যে ১৮৩৫ খ.ঃ পর্যস্ত কোম্পানির এই দেশে শিক্ষা বিস্তারের 

কোনো স্ধাঁনাদ্ণ্ট কর্মপন্থা ছিল না। কাধন্ষেত্রে তাই কোম্পান শিক্ষাবিস্তারের 

কাজাটকে প,রোপ্ীব অবহেলা করে চলোছল। ১৮৩৫ খন শেষ পযস্ত 

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শাসন চালাবার বাস্তব প্রয়োজন 

ছাড়া আর কোনো উচ্চতর আদ যে এই 'সিদ্ধান্তের িছনে ছিল না, ইংরেজণ- 
শিক্ষা অমর্থনবাদীদের নেতা মেকলের কথা থেকেই তা জলের মতো পাঁরজ্কার। 

মেকলে বললেন, “আমাদের এখন যথাসাধ্য চেণ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী 

সাঁন্ট করতে--যাবা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করাছ 

সেই শাসতদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানকারী। এই শ্রেণীর অন্তভূন্ত ব্যক্তিরা 

হবে বজ্জে ও বঙে ভারতশয়, আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বাাদ্ধতে ইংরেজ ।”১ 
১৮৫৪ সালে কোম্পাঁন একাঁটি শিক্ষা সংক্রান্ত ডেসপ্যাচ' পাশ করে। 

এই ডেসপ্যাচাটতে এ-দেশে ইংরেজনী শিক্ষা প্রসারের মোটামুটি একটি পরিকল্পনা 
হাজির করা হয়। এই ডেসপ্যাচের সুপাঁরশ অনুযায়ী কলকাতা, বোম্বাই ও 
মাঙ্জাজে বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 

এই “ডেসপ্যাচাটিতেও' কোম্পানির শিক্ষানীতির আসল মতলবাঁট খুবই 
পারস্কুট । এই 'ডেসপ্যাচে' ভারতকে ব্রিটেনের কামাল সরবরাহকারী দেশ 
ও ইংলম্ডের পণ্যদ্রব্যের আহরণকারী দেশ হিসাবে চিন্তত করা হয়েছে এবং 
খোলাখহীলই ঘোষণা করা হয়েছে যে উপরোন্ত কাজ হাসল করার জন্যেই নতুন 
1শক্ষা পাঁরকম্পনার প্রবর্তন ।২ 

এই ধরনের ছকে বাঁধা সংকশর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে ইংয়েজগী শিক্ষার প্রবর্তন 

হলেও, নব-প্রবার্তত বিদ্যালয়গ্যালতে ধারা 'িক্ষালাভের গৃযোগ গেলেন তারা 
স্বা- ৬ 



৮২ ঈ্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

ইংলণ্ডের 'বিপ্লব, আমোরকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব প্রড়ীতির ভাবধারার 
সঙ্গে পারচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কোম্পাণনর বড়কর্তারা কেউ 

কেউ আশঙ্কা করতে থাকেন- ইওরোপের এই বিপ্লবী ভাবধারা ইংরেজন-শিক্ষাপ্রাপ্ত 

ভারতবাসীর মনে 'বদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা জারগারত করবে। ১৮৫৮ সালে লর্ট 

এলেনবরা অভিযোগ করেন, ১৮৫৭ খশস্টাব্ের বিদ্ট্রোহটি ইংরেজ? শিক্ষার প্রসারে 

উৎসাহ পেয়েছে এবং 1তাঁন সুপারিশ করেন ১৮৫৪ খ.ইঞ্টাব্দের ডেসপ্যাচাট এই 
কারণে প্রত্যাহার করা উচিত ।৩ 

এইগ্ীল খেকে পাঁরম্কার হয়ে ওঠে যে ইংরেজ শাসকেরা এদেশে ইওরোপের 
প্রগাতিশখল ভাবধারা প্রচারের জন্যে ইংরেজী শিদা প্রচলনের সিদ্ধান্ত নেনান। 

অর্শাশাক্ষত একদল কেরানী তোর করাই তাঁদের উদ্দেশ্য 'ছিল। ভারতাঁয় অনেক 
বড়লোকও তাঁদের সাহাধ্য করেন এই সংকীর্ণ বাদদ্ধতে । তাঁরাও বোঝেন যে 

ইংরেজ যখন এদেশের রাজা, তখন তাঁদের ভাষা, তাদের রুচি, আণব-কায়দা 
অনুকরণ করা ছাড়া উপায় নেই, এই পথেই মিলবে চাকরি, প্রাতপাত্ত সব কন 

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ও দেশীয় আঁভঙ্জাত শ্রেণীর লোকেরা ছাড়া আর একাঁট 

গোম্ঠী ছল যারা উচ্চতর আদর্শে অন্বপ্রাণত হয়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন দাবি 

করেন। এই দলের প্রান পুরোহত ছিলেন রামমোহন । এই কাজে রামমোহনের 

সঙ্গ ছিলেন উদারহদয়, আদর্শবাদী ইংরেজ ডোঁভড হেয়ার । 
রামমোহন এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন চেয়োছলেন শু্ধুমান্তর চাকার 

সংস্থনের জন্যে নয়। দেশেব পাুনজগিরণের মাধ্যম 'হসাবে তান দেখোছলেন 

ইংরেজণ শিক্ষাকে । তাঁর চোখে ইংরেজশ শিক্ষা ছিল যুগোপযোগণ প্রগাঁতবাদী 
ভাবন্ারার বাহন। 

এই উদ্দেশ্য থেকে রামমোহন ও তাঁর সহকমীরা প্রাতষ্ঠা করেন হিন্দ কলেজ 
€১৮১৭)। উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই বিদ্যালয়টি পাশ্চাত্যের প্রগাঁতশীল 

ভাবধারা প্রচারের প্রথান কেন্ছু হয়ে ওঠে। 

এই কাজে আরও দুটি 'শক্ষা-সামীত অগ্রণী হয়ৌোছল--একাঁটর নাম 

'আকাডেোমক আসোপসিয়েশন' ১৮২৮) । অপরটি 'সোসাইটি ফর দি আ্যকুইজশন 
অব জেনারেল নলেজ' ১৮৩৮) । ভিরোজিও।ও তাঁর শিষাদের উদ্যোগে এই দুটি 
প্রাতজ্ঞানেরই উদ্বোধন হয়োছিল। 

মধ্যাবতত প্রেণীর ভূমিকা 

খমশনারী, সরকারশ বা বে-সরকারাপ্রাতন্ঠান যার উদ্যোগেই এই ইংরেজী শিক্ষার 
প্রসার হোক না কেন বন্তুগতভাবে এই শিক্ষা ভারতে প্র্থাতশীল ভাবধারা বিস্তারে 
এক গুরত্বপূর্ণ তাঁমিকা গ্রহণ করল। ইংলশ্ডের বিশ্ল, আমেন্সিকার স্বাধীনতার 
ধদ্ধ, ফরাসী বিপ্লন প্রতি বুজোয়া গণতান্ঘিক হিশ্পবের এীতহ্য ইংরেজ 



বুজেয়া জাতীয়তাবাদী ধারার সৃচনা ৮৩ 

শাক্ষিত বাদ্ধজীবীদের মনের উপর গভশর রেখাপাত করল। সামস্ততন্মের 
তুলনায় প'জবাদের প্রগাঁতশীলতা তাঁদের মনকে আকৃষ্ট করল। :জবাদের 
পতাকাবাহা মধ্যবিত্তশ্রেণীর এীতহাঁসিক ভূমিকাঁটি তাঁরা উপলাব্ধ করলেন। 

ইংরেজী 'শীক্ষত বাাঁদ্ধজীবী সম্প্রদাষের মুখপত্র “বঙ্গদৃতে" মধাবিত্ব- 
শ্রেণীর এই ভুমিকা সম্পর্কে গভীর উপলান্ধ লক্ষ্য করা যায়। “বঙ্গদৃত” 
লিখলেন ঃ 

“এই নৃতন শ্রেণী মেংাবত্ত শ্রেণী) হইতে যে সকল উপকার উৎপাদ্য 

তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাঁতারন্ত । .*ইহার আঁধক দংজ্টান্ত কি 1দব ইংলণ্ডের পূর্ব ব্ত্তীস্ত 

দেখলেই প্রত্যক্ষ হইবেক । **গাঁলবর আঁলভার) ক্রামওয়েল নামক এক কসাইয্লের 

পনর প্রথম চালস নামক রাজাকে বশরচ্ছেদপূুর্কক র্াজ্যচু/ুত করাতে ইংল্ডের প্রজার 

প্রভুত্ব দৌখয়া সকলে 'বস্ময়াপন্ন হইলেন ও ধন্যবাদ 1 লেন 18 

ভারতের ক্ষেত্রেও এই মখ্যাবত্ত-শ্রেণীর এীতহাঁসক ভুঁমকাঁটির তাৎপর্য 

ব্যাখ্যা করে “বঙ্গদত” লিখলেন, ভারতেও ইংরেজ আমলে এই প্রকারের মধ্যাবন্ত 

শ্রেণীর উদ্ভব হওয়াতে নতুন সন্ভতাবনা দেখা দেবে, এমনাক এই শ্রেণী দেশের 

“স্বাধীনতা” অজনের ব্যাপারেও অগ্রদ্ত হবে। “বঙ্গদূত” লিখলেন £ “এই নতুন 
শ্রেণী হইতে"**অসংখে/যাপকার কেবল গৌড্র্েশস্থ প্রজার প্রাতই এমত নহে 
কন্তু ইংলপ্ডপাঁতর এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও স্ৈর্য প্রাতও বটে। 

অতএব যেহেতুক লোকেরাঁদগের খন এ-প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও 

অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক।”৫ 
"বঙ্গদুত” পান্রকায় ভারতীয় শিজ্পের উপর ইংরেজ প্রবীর্তত 'বীধ- 

নিষেধের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ ধ্বনিত হয়েছে । ভারতের স্বার্থে ভারত ও ব্রিডেনের 

মধ্যে সমতাযুক্ত বাণজ্য-সম্পক্ স্থাপনের দাঁব উত্থাপন করে এই পন্রিকার লেখা 

হল £ 

“যেসকল 'ীলবারপুল ও গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানে বাণজ্যের সুযোগ বিষয়ে 
প্রস্তাব কাঁরয়াছেন তাহারাই 'বিতক কাঁরয়াছেন ষে এতদ্দেশের বাজারে বিলাতা 

জিনিসের অনেক প্রয়োজন আছে। কিন্তু যাঁহারা এ-দেশ হইতে দে-ছেছে 
বাঁপজ্যার্থে কোন দ্ুব্য লইয়া গগয়াছে তাহাঁদগের উপচয় না হইয়া অচল 

হইয়াছে ।”৬ 

এই অপচয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে “বঙ্গদৃত” 'লিখলেন £ 

এই ঘটনার কারণ এই যে দ্রব্যের মূল্য লাঘব হইলেই ক্রেতার ভ্য়করণের 

ইচ্ছা জন্মে। অথবা কোন নতুন অদন্টে রুষ্ট হইলে গ্রাহথের গ্রাহফণা হয় 
এমতে দ্রব্যাদর ঘখোপযুস্ত মূল্যলাভ টার টনাদ এক লে- 

দেশীয় দ্রব্য এদেশে গমনাগমনের প্রয়োজন দেখা দৈয়। ধরতিএধী উভয় টায় 

সুব্য দ্বারা ভারতবর্ধ ও ইংলন্ডে তাঁধিকতর বাণিজ্য ববর্তার অবশ্য কতধ্য । ইহাতে 



৮৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

যাঁদ ইংলস্ড ভারতবধাঁয় উৎপন্ন দ্রবের সাপোক্ষক হয়েন তবে এতদ্দেশীয় দ্ুব 

প্রেরণের প্রীতবন্ধক মাশুলরপ '্রিশখ্ল সংহরণ না করিলে পহঠছতে পারে না।”৭ 

উপরের উদ্ধতগনীল থেকেই প্রকাশ যে ভারতের 'স্বাধীনতা' ও ভারতের 

স্বাধীন পাঁজবাদী সমাজের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা উপরোন্ত বাদ্ধজবীদের 

উপলান্ধতে থাকলেও তাঁরা ভারতের মাটি থেকে ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদের কথা 

কল্পনায়ও আনতে পারেনান ।* বরং কোম্পানির শাসনকে তাঁরা বধাতার আশবর্বাদ 

বলেই প্রচার করতেন। 
প্রন উঠতে] পারে, ইওরোপের প্রগাঁতিশশল ভাবধারা ও দেশপ্রেমের আদর্শে 

উদ্বুদ্ধ হয়েও এই বাদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পিছিয়ে রইল কেন ? 

উত্তরে বলা চলে, ভারতের সামন্তসমাজের জড়তা ও বিদেশী ইংরেজ শাসনের 
বাধা ঠেলে দিয়ে পুনজণগরণ সূন্ট করার ব্যাপারে এই সম্প্রনয়াটর ষে 

পরীতহাসক ভুমিকা ছিল তা অবশ্য স্বীকার্য। পরবতর্ণ যুগে এই বাদ্ধাজীবী 

সম্প্রদায় থেকে উদ্ভুত ভারতীয় বুজোঁয়া শ্রেণী এই এীতিহাঁসক ভুঁমকা গ্রহণ করতে 

সক্ষমও হয়েছিল । 
কিন্তু ১৮১৩-১৮৫ এই এীতহাসিক পর্বাটতে কোম্পানির আমলের সঙ্গে 

এই সম্প্রদায়ের লোকদের র:ঁজ-রোজগার ছিল বাঁধা । এই সম্প্রদায়াট তখন ?ছল 
সমগ্র সমাজের একাঁট মাণ্টমেয় অংশ । এই সম্প্রদায়াট তখনও একটি সংহত শান্ততে 
পাঁরণত হয়নি। জনসাধারণ থেকে তারা ছিল 'বাচ্ছিন্ন। 

তবুও এই সীমাবদ্ধতা সত্তেও একখা অবশ্য-স্বীকার্য যে এই ব্দাদ্ধজবা 
সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম আঁবত্কার করেন যে ভারতের উন্নততর সমাঞ্জ বিকাশের 

সম্ভাবনা পুরানো সামস্ততাঁণ্ুক উৎপাদন ব্যবস্থার 1ওতরে পুনরুঙ্জশীবত হবার 
নয়। এর জন্যে প্রযোজন নতূনতর এক অগ্রগামী উংপাদন ব্যবস্থার পত্তন, 

ভারতের জনগণের নতুন উৎপাদন বন্দরপাঁতির সঙ্গে পাঁরচয় ও পাশ্চাত্যের 

ভাবধারায় দীক্ষা । 

বলাই বাহূল্য, তদানীস্তন এীতহাঁসিক স্তরে ভারতের পক্ষে অপেক্ষাকৃত 

অগ্রগামণ উৎপাদন-ব্যবস্থা ছিল দেশীয় পুশজবাদের বিকাশ । রাজনশাত ক্ষেত্রে 

এই পুশীজবাদের ধ্জাধারী 'হসাবে প্রয়োজন ছিল. একট বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদশ 
ধারা । 

ভারতে স্বাধীন পৃশীজবাদী সমাজের বিকাশের অপারহার্য উপকরণ 'হসাবে 
এই বাদ্ধজীবীরা পাশ্চাত্য ভাবধারা, সমাজবিজ্ঞান, প্রাকাতিক বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রচার 
দাঁব করেন। 

পুস্তক ও সংবাদপত্র মারফত বুজোঁয়া জাতীয়তাবাদী ভাববারা প্রচারের উদ্দেশে; 

তাঁরা ব্রিটিশ রাজের কাছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দাবি করেন। 
্বাধীন পুশন্বাদী সমাজের বিকাশের অন্করায় হিসাবে তাঁরা সতাদাহ, 

বহ্াববাহ ও অন্যান্য সামক্বতান্মক অনুশাসনগহালর নিরাকরণে উদ্যেগে হন। 



জেয জাত রিভবাদ? ধারার সৃচনা ৮ 

ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে সন্পর্ক ছে? না করেও তা উপরোক্ত প্রগাতশখল ভাববারা 
প্রচারে মনোযোগী হন। 

এইভাবেই এই বাদ্ধজণীবীদের নেতৃত্বে বাঙলা দেশের মাটিতে প্র ।ম গাঁজয়ে ওঠে 

এক বুক্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারা । এই ধারার প্রধান পধপ্রণর্শক ছিলেন রাজা 
রামমোহন রায়। তারপরে ১রো্জিও ও 'ইয়ং বেঙ্গল, আরও পরে অক্লয়কুমার দত্ত, 

গশ্বরচণ্জ বিদ্যাসাগর, মাইকেল মপুস্দদন দত্ত প্রভীত এই ভাবধারাকে আরও পাঁর- 

পুর্ণভাবে রমপ ব্বোর কাজে অগ্রসর হন। 

রাজা রামমোহন রায় 

রামমোহন €১৭৭৪-১৮৩৩ ) হুগলণ জেলায় এক সন্ত্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ 

করেন। তাঁর ?পিতা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র জানদার ৷ তাঁর পিতামহ সিরাজদ্দৌলার 

আমলে সরকারী কর্মচারী 'ছিলেন। তাই হথেষ্ট বৈষাঁষক জ্ঞান ও আভজ্ঞতা সম্পন্ন 

পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করায় রামমোহনের 'শিক্ষানাবাঁশর কাজটা ভালই হযোছল । 

তদানীন্তন কালের শিক্ষা-রীতি অনুযায়ী তান পাশা ও আরবাঁ ভাষা শিক্ষা 

করেন। সংস্কৃত ভাযাতেও তাঁর যথেষ্ট আঁধকার ছিল । উনয়াবা শিক্ষার ফলে 

[তান একাঁদকে সূফী পর্শন আর একাঁদকে বেদান্ত, উপনিষন প্রভীতর সার সংগ্রহ 

করার সমযোগ পান। 

ইংরেজ শাসনের সংস্পর্শে এসে তানি খ.২স্টবর্মের সঙ্গেও পাঁরাঁচত হলেন এবং 
স্বভাবসংলঙ খোলা মন নিয়ে এই ধর্মের সারমর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করতে 

লাগলেন। 

মবার চেয়ে ব় কথা, ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে রামমোহন ইওরোপের নতুন 

উৎপাদন-পদ্ধাীত, নতুন সমাজব্যবস্থা, নতুন ভাবধারার প্রাত আক্ষ্ট হলেন । 

ইওরোপে সামস্ততন্মের পতন, গধাঁজতন্দের উত্তব, মধ্যাবর্ত-শ্রেণীর ভাঁমকা-_ 

এই বিষয়গীল রামমোহনের মনের উপর গভীর আলোড়ন সৃ্টি করল। 

উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম 1দকে ফ্রান্স, স্পেন, নেগলস, ইতাল, জামান, 
প্রভীতি দেশ ছিল গণতাল্লিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দুন্থল ৷ উপরোন্ত 
দেশগ্বালতে যে আন্দোলন চলাঁছল রামমোহন তার প্রাত অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন 
করলেন । 

ফরাসী বিপ্লবের প্রা শ্রন্ধ। জানাবার উদ্দেশ্যে তান যথেম্ট অসৃবিধা সত্তেও 

একাঁট '্রিবর্ণপতাকা-রাঁঞজজত ফরাসী জাহাজে 'বলাত যাত্তার জন্যে ব্যাকুল হয়ে 

ওঠেন ।৮ 

নেপলসের জনগণের নিয়মতান্ধক আন্দোলনের পরাজয়-বার্তা শ্রবণ করে 

তিনি আক্ষেপ করে বলেন_ নেগলসের জনগণের পরাজয় আমার নিজের 

পরাজয়। সঙ্গে সঙ্গে 'তীন ঘোষণা করলেন, জনগণের এই পরাজয় সামায়ক-_ 



৮৬ স্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙলা 

“স্বাধীনতার যারা শর, স্বেচ্ছাতন্মের যারা মিত্র, তারা কখনও জয়ী হয়নি, কখনও 
শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না।৯ 

ইংলশ্ডের সংস্কার-ীবল আন্দোলনের প্রীত সমর্থন জাঁনয়ে তিনি বলেন £ 
“আভিজাত-শ্রেণীর বিরাট প্রাতিপক্ষতা ও রাজনীতিক সূবিধাবাদ সত্তেও সংস্কার-বিল 
আন্দোলন যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এতে আম অতীব আনাঁন্দত ।১০ 

উপরোন্ত ডীন্ুগ্ীল থেকে পাঁরন্কার যে রামমোহন শপ সময়ের দাস হিসাবে 

ইংরেজ আমল ও তার প্রবার্তত িয়মকানূন মেনে নেন নি। তানি ইংরেজকে, 
ইওরোগপকে দেখেছিলেন এক নতুন অগ্রগামী সমাজের অগ্রদূত হিসাবে । 

ইওরোপ থেকে শেখা এই বুজেয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রামমোহন 
ভারতের প্রাতাঁট জাতীয় সমস্মারও বিচার করতে লাগলেন। 

শক্ষার মাধ)ম ও পাঠ)স্চী সম্পরকে তান লর্ড আমহার্টের কাছে ষে 

পত্র১১ লেখেন তাতেও তাঁর এই উপলান্ধ পাঁরজ্কার। এই চিঠিতে তানি 

লিখলেন, 'ব্রটেনে এক সময়ে যেমন পুরানো জীবনদর্শন বর্জন করে বেকনের 

নত্ন জাীবনদর্শন প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল, ঠিক তেমাঁন ভারতেরও বর্তমান 

অবস্থায় মধ্যযুগের গিছংটান আঁতক্রম করে নতুনের দিকে দূণ্ট নিবদ্ধ করার 

প্রয়োজন । 

সংস্কৃত শিক্ষণর বিরোধিতা করে তান এ চিঠিতে 'লখলেন, এই শিক্ষা ভারতকে 

অজ্ঞানতার অঞ্ককারে ডাঁবষে রাখবে । প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের 'বরুদ্ধে তাঁর 

প্রধান আঁভযোগ 'ছল-__এই দর্শন নোৌতবারী । তান এই ধরনের নৌতবাদী 

শিক্ষার বদলে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচলনের সুপাঁরশ করেন। 

এই উদ্দেশ্যে তান অঙক, প্রাক্কীতক দর্শন, রসায়নাবদ্যা, শারারাঁবদা প্রভাতি চচার 
পক্ষপাতী ছিলেন। তান আরও মনে করতেন যে ইংরেজীকে এই নতন শিক্ষার 

মাধ্যম 1হসাবে গ্রহণ করা ডাঁচত। 

রামমোহন-প্রচারিত ভাবধারা রক্ষণশীল পাঁণ্ডতদের তীব্র আক্রমণের বস্তু হয়ে 

দাঁড়াল। শংকর শাস্ত্রী, সব্রক্ষণ্য শাষ্ধ্রী, ভট্রাচার্য, গোস্বামী প্রভীত রক্ষণশীল 
মতবাদের প্রাতাঁনীধর মত খণ্ডন করে রামমোহন প্রবন্ধ লখলেন । সতাদাহ, বহু 
বিবাহ, বিধবা-[বিবাহ, জাতিভে? প্রভাঁতির বিরুদ্ধে, এককথায়, সামস্ততাধন্লিক জাীবন- 
দর্শনের 1ভাত্তমূলে তিনি আঘাত করলেন। 

" অপরাদকে খ-ীস্টান 'মিশনারী প্রচারত অবৈজ্ঞানিক, রহস্যবাদী ভাবধারারও 

তান ঘোর বিরোধিতা করেন। এই কারণে তাঁকে মার্শম্যান, টাইটলার প্রভাতি 
1মশনারা সাহেবদের সঙ্গে তক্কযাদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়োছল। 

উপরোন্ত হিন্দ ও খস্টান গোঁড়ীমি পাঁরহার করে, প্রগাঁতশীল ভাবধারা 
প্রচারের উদ্দেশ্যে, রামমোহন একটি সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তন করলেন ॥ 

এইটি ব্রাহ্ম আন্দোলন বলে পারাঁচিত। 



বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার সূচনা ৪৭ 

প্রথমে রামমোহন ও তাঁর কয়েকজন অনুগামধীর মণ্যে এই আন্দোলন 
সীমাবদ্ধ ছিল। রামমোহন-অনুগামীদের মনে এই সময়ে প্রধান ছলেন-_ 

দ্বারকানাধ ঠাকুর, রমানাধ ঠাকুর. প্রসন্বকুমার ঠাকুর, কুফমোহন মজুমদার, 

ব্রজমোহন মজুমদার, কালীনাথ মুন্সী, চণ্দ্রশেখর নেব, তারাচাঁর চক্রবর্তী, নন্দ- 

1কশোর বস. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগাীশ প্রভীত। 

এই নব প্রবার্তত সংস্কার-আন্দোলন বেদাস্ত ও উপাঁনষদের নতুন ব্যাখ্যা 

উপাস্থিত করল । সামন্ততা্ধিক সমাজব্যবস্থা, সামন্ততাশ্তিক অন,শসনের বিরদ্ধে 

'বিদ্লেহ__এটাই ছিল এই আন্দোলনের সারবস্তু ৷ শ্রাস্রুরচরদ্উক্কতে করে এই 

নতুনকেই প্রতিষ্ঠা করার চেণ্টা হয়োছল । 

নারী নিযতিনের 'ীবরুদ্ধে রামমোহনের কণ্ঠস্বর সজোরে ধ্বনিত হল। 

সতাঁদাহের বিবৃদ্ধে তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানালেন। কোলান্য 

প্রধার কুফল সম্বন্ধেও তিন প্রবন্ধ 'ীলখলেন। জাতিভেদ সম্পর্কে তান 

লিখলেন £ 

“ *জাতিভেদ -'যাহা সর্প্রকাবে অনৈক্যতার ম.ল ।” আধ্শীনক রাজনীতিক 

দৃষ্টকোণ থেকে এই কুপ্রথার বিচার করে তান লিখলেন, জাতিভেদের ফলে 

হন্দ,দের মধ্যে লঙ্*' রখমেপ্ন শেদ-ীবভে স্ণ্ট হযেছে । তার ফলে স্বাপৌশকতা 

একেবারে নম্ট হতে চলেছে । " আমার মনে হয় অন্তত রাজনশীতক ও সামাজিক 

উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে বীহণ্দ'ধমের ক কিছু পাঁরবর্তন আবশ্যক 1১২ 

রাজনীতিক্ষেন্নেও রামমোহন ছিলেন সংস্কারবাদী । তান 'লখলেন £ 

“পিস্থরব্যাদ্ধ লোকমাত্রই ভারতের পরাধীনতা ও বিদেশী শাসনের দোষ-্াট 
সম্বন্ধে সচেতন।” কিন্তু বিদেশী শাসন হলেও তান স্পাঁরশ করলেন, ভারতের 

পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আরও বেশ কিছুদিন থাকাই মঙ্গল- তার ফলে 
হারাতে হবে না বোৌশ কিছ, অথচ 'ন্রাটশের আঁভভাবকত্বে ভারত রাজনীতিক 
জ্বাধশীনতার পথে এগিয়ে যেতে পারবে 1১৩ 

'রাটশ শাসনের পক্ষে এইভাবে আঁভমত জানালেও রামমোহন ভারতে 

পর্রাটশ শাসনের অন্ধ স্তাবক ছিলেন ভাবলে ভুল হবে। প্রায়ই ভারতবাসীর মত 
উপেক্ষা করে ভারতীস্থিত 'ব্রাটশ শাসকেরা যেভাবে আইন ও 'বাঁধ প্রয়োগ 
করতেন রামমোহন তার বিরদুদ্ধে প্রাতবাদ জানিয়ে বহুবার বহনক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে 
তোলেন। 

১৮২৩ খুঃ মযুদ্্রাযন্ত্ের স্বাধীনতায় সরকার যখন হস্তক্ষেপ করেন তখন 

প্রাতবাদস্বরুগ্ রামমোহন তাঁর পাকা "মরাটের' প্রকাশ বন্ধ করে দেন। 
ভারতবাসীকে যোগ্যতা অনুসারে সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হোক"-এই 

'দাঁবও তানি উত্থাপন করেন। 

[তান কতকগাঁল অর্থনোৌতিক সংস্কারেরও প্রয়োজনীয়তা উপলাষ্ধ করেন। 



৮৮ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙুলা 

১৮২৮ খ-ঃ রেগলেশন ৩ নামে একটি আইন পাশ হয়। এই রেগুলেশন 

অনুযায়ী রাজস্ব 'িবভাগের কর্মচারীদের 'নি্কর জাঁমর মাধলকদের মাঁলকানা স্বন্ 

কেড়ে নেবার আঁবকার দেওয়া হয়। এই আঁধকারের বলে অসংখ্য মালিককে স্বন্ব 

থেকে বাণ্চিত করা হয়। রামমোহন এই সর্বস্বান্ত ভুষ্বামীদের পক্ষ অবলম্বন করেন 
এবং লর্ড উইলষম বোঁ্টঞ্কের কাছে প্রদত্ত একটি আবেদনপত্রে উপরোন্ত 

রেগুলেশনাট প্রত্যাহার করার জন্যে অনুরোধ জানান । 

১৮৩১ খ.৭ঃ ইংলন্ডে থাকাকালে রামমোহনকে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে হাউস 

অব কমণ্সের 'সিলেই কাঁম'টির সামনে সাক্ষ্য দেবার জন্যে আহবান করা হয় । 

রামমোহন "চরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মত জ্ঞাপন করেন । তাঁর ধারণা 'ছিল-_ 

এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে জামির উন্লাতর দিকে জমিদারদের নজর পড়েছে ; বহ, 
পাঁতিত জাম জামদারদের উদ্যোগে কর্ষণযোগ্য হয়ে উঠেছে ; জামির ম.ল্য বহুগুণ 

বেড়েছে । 

কন্তু রামমোহন জামদারদের একচোখা সমর্থক ছিলেন না। তাঁর সাক্ষ্যে তিনি 
বারবার উল্লেখ করেছেন এই বন্দোবস্তের দুর্বলতার দিকটাও । তানি লিখেছেন, 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের যে একতরফা স.বিধা দেওয়া হয়েছে, তাতেই 

কষকদের দশা বেড়েছে । জামদারদের খাজনা বাঁদ্ধর যে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া 

হয়েছে তার কুফল বর্ণনা করে তান স্মপারিশ করেছেন, সরকারের পক্ষ থেকে 

কুবকদের উপর খাজনার ভার লাঘব করার জন্যে উপযযস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা 

উঁচত। 

ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ না করে বরং এই শাসনের আওতায় থেকে স্বাধিকার 
অর্জন করা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রাতিষ্ঠা করা, সামাজিক শগ্রগাঁতর পক্ষে অপ্তরায 

সামন্ততান্িক কু-শাসনগনীল পারহার করা_এই ছিল রামমোহনের আদর্শ ৷ 

বস্তুতঃ রামমোহন ছিলেন লবারেল' জমিদার, “লবারেল' পাঁলাটাশয়ান, 'লবারেল' 
সমাজসংস্কারক । বাওলায় বঞ্জেয়া জাতায়তাবাদ ধারার রামমোহন 'ছিলেন প্রথম 

পথপ্রদর্শক । 

1ডিরোজিও ও “ইয়ং বেজল'” 

রামমোহনের পরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদণ ভাব্ধারার বাহক হসাবে যাঁরা 
প্রখ্যাত অর্জন করেন তাঁদের সাধারণত ইয়ং বেঙ্গল' নামে আঁভাহত করা হয়। 

ইয়ং বেঙ্গল' দলেব মধ্যে প্রধান ছিলেন কুফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল 
ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবতাঁ, রাঁসককৃফ মাল্পক, গোঁবল্দচল্সু বসাক, হরচন্দু 

ঘোষ, শবচন্্ু দেব, রামতনু লাঁহড্বী, রাধানাথ শিকদার, চন্দ্রশেখর দেব 

প্রভৃতি। 



বুর্জোয়া জাতীক্নতাবাদ' ধারার সৃচনা ৮৯ 

হল্দ, কলেজের শিক্ষক 'ডিরোঁজও ছিলেন এই গোষ্ঠীর দীক্ষাগুরু | পেইন, 
গিউম, গগবন প্রভৃতির চিন্তাধারা ডিরোজওকে সংশয়বাদী করে তুলোছল। 
1উরোঁজও রামমোহনের আ'ষ্তকতার গণ্ডীকে 'নার্দন্ট বলে মেনে নিতে পারেন 

নি। তিনি বলতেন, আধ্তকতা, নান্তকতা 'বচারসাপেক্ষ । রামমোহনের 

অনুগামশ প্রস্কুমার ঠাকুর দুর্গাপূজা করতেন বলে িরোীজও তাঁকে বিদ্রুপ 

করতেন ।১৪ 

ইউরেশীয় পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করলেও ভারতের মাটির প্রতি ডিরোজিওর ছিল 
গভীর ভালবাসা । তাই তান ?ীলখলেন £ 

“9 ০001110 ! 10) (100 089 01 2101 7095. 

/৯ 0680050115 118109 0110160 101050 (119 010%/--”১৫ 

ইউরেশীয় সমাজের পক্ষ থেকে সম-মর্যাদা দাঁব করে সেই সময়ে যে আন্দোলন 

গড়ে উঠোছল, 'ডরোঁজিও ছিলেন তার পুরোভাগে । কেন 1তাঁন এই আন্দোলনে 

যোগ দেন তার কোৌফিয়ত তান 'িজেই দিয়েছেন £ | 109৮০ হা) 

০০100 2701 109৮০ 1050109, 2100 (1)6161016, 1 98811 (0 0 

11016” 1১৬ 

[িরোীজওর বস্তুবাদী ভাবধারা, প্রগাঁতশীল জাবনদর্শন, দেশপ্রেম প্রীতি 

হন্দ, কলেজের ইংরেজ ও দেশীয় কর্তৃপক্ষের একাংশের মনঃপৃত হয় 'নি। তরি 

বর,দ্ধে তাঁরা 'নাঁস্তকতা' প্রচারের এক মন-গড়া আভযোগ আনলেন এবং সেই 
আঁভযোগে তাঁকে হিন্দু কলেজ থেকে অপসারত করা হল। 

তবে িরোঁজওকে 'হন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হলেও ছাত্রদের মন 

থেকে তাঁর প্রভাব মুছে দেওয়া মোটেই সম্ভবপর হল না। 'িউম ও পেইনের 

গপৃস্তকগঞীল 1হন্; কলেজের ছারদের মধ্যে এক বিরাট মানাঁসক বিপ্লবের সুচনা 

করল। 

শকুশ্চিয়ান অবজারভার' নামে একখানি সমসামীয়ক কাগজে এই বিষয়াঁটর উল্লেখ 

রয়েছে । এঁ পাত্রকাটি লিখেছেন, “হউমের পনন্তকগুলি তখন গভশর আগ্রহের সঙ্গে 

পঠিত হত, তেমাঁন সমাদর লাভ করোছিল টম পেইনের বই-_-এজ অব রীজন' ৷ এই 

বইখানির একখানি কাপর জন্যে কোনো কোনো ছাত্র ৮ টাকা পবন্ত 1দিতে প্রস্তুত 
ছিলেন ।”১৭ 

সমাচার দর্পণ'ও (জুলাই, ১৮৩২) বিষয়াটর উল্লেখ করেছেন, “আমরা খবর 

পেলাম কিছাীদন আগে টম পেইনের অনেকগীল বই, কমপক্ষে একশোখানি হবে, 
আমোরকা থেকে ববারুর জন্যে কলকাতায় পাঠানো হয় । জনৈক স্থানীয় পন্তক- 

ব্যবসায়ী ভাল বিক্রির আশা নেই ভেবে বইখানির মাত ১ টাকা মুল্য ধার্য করেন ; 
কয়েখাঁন বই এই দামে 'বারু হয়। এই বইগ.ল ইংরেজ পাক্ষিত বুবকদের 

হাতে পড়ে এবং ক্রমশ এই বই কেনার জন্যে দারুণ আগ্রহ দেখা দেয়। পান্তক- 
ব্যবসায়? আবিঙলম্বে বইখানির দাম৫- টাকা ধাষ করেন।  -আঙ্গরা অবগত হলাম 



৯০ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

এই' চড়া মুল্যেও তাঁর মজ্জৃত সমস্ত বই মান্র কয়েকাঁদনের মধ্যে দেশীয়দের কাছে 

বাক্ক হয়ে যায়। কেতাদের মণ্যে একজন “এজ অব রাীজনের' একটি অংশ বাওলায়' 
অনুবাদ করতে ও 'ভাঞ্করে' তা প্রকাশ করতে অগ্রসর হন ।”১৮ 

ইওরোপের প্রগাঁতশীল চিন্তানায়কদের প্রভাবে ও ডরোঁজওর শিক্ষায় হিন্দু 
কলেজের ছাএদের মধ্যে বস্তুবাদী জাীবনদর্শনের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখা দেয়। 

তাঁরা কেউ কেউ ধমঁয় কুসংস্কারের 'বরহৃদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে একেবারে সংশয়বাদী হয়ে 
উঠলেন, আবার কেউ কেউ ধর্মের আশ্রয় নিলেও ধীন্তবাদের পথ যথাসন্তব আকিড়ে 
ধরে থাকার চেষ্টা করলেন। 

এই সময়ে ?ডরোঁজিও-ীশষ্য হেয়ার স্কুলের শিক্ষক দূগচিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রচার করতেন, “পরকাল নাই এবং মন_ষ্য ঘাঁটকা যল্ের ন্যায় 1১৯ আর 
একজন 'ডিরোঁজও-শষ্য রাঁসকফুষণ মাল্লক আদালতে দাঁড়য়ে ঘোষণা করেন, 

“আম গঙ্গা মান না।”২০ প্যরীচাদ 'মন্র ইয়ং বেঙ্গল'-গোণ্ীর পাঁরচয় দিতে 

[গয়ে বলেছেন, “ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাঁহত না, অনেকে উপবাত 

ত্যাগ কাঁরতে চাঁহত । তাহা'ঁদগকে বলপূবক ঠাকুরঘরে প্রবেশ করাইয়া দিলে 
হাহারা সক্)া-আহিকের পাঁরবর্তে হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশসকল 

আবণত্ত কারত 1২১ 

শুধু দেশীয় সামন্ততান্িক অনুশাসনের বিরুদ্ধেই তাঁরা 'বিচ্ছোহ ঘোষণা করেন 

নি। তারা খটিস্টান পাদরীদের গোঁঢামও সহ্য করতেন না । পাদরী ডাফ তাই 

তাঁদের উপর 'বরন্ত হয়ে লখেছেন, “এদের মতে খ-স্টরর্ম হল কুসংস্কারাচ্ছন্ন 

সমাজব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে এক উন্নততর চেষ্টা মান্র। তাঁটের চোখে পাদরণরা 

ছিলেন ধূর্ত দুশমন অথবা আশাঁক্ষত গোঁড়ার দল । তশরা পাদরাদের 'ইওরোপের 
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়' বলে ঠাট্টা করতেন ।২২ 

আরও লক্ষণীয়, গণতান্নিক আঁধকার সম্পকেও ইয়ং বেঙ্গল-গোম্ঠীর যথেত্ট 
সচেতনতা ছিল । 

এইদলের একজন প্রধান নেতা কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১২-৮$) খ-স্টধম 

গ্রহণ করার পরে সেপ্ট পল ক্যাঁধড্রাল নামে এক ধর্মমীনরে প্রথম ক্যানন নযুত্ত 
হন। ধকন্তু পরে এই নিয়োগ পাঁরবর্তন করা হয়। কারণ দেখানো হয় কৃফমোহন 

বাঙালী, তাই তানি বাঙালী খ:নস্টানের ক্যানন থাকবেন, আর একজন ইংরেজ- 
সম্প্রদায়ের ক্যানন নিষুক্ত হবেন । ধর্মরাজ্যে সাদা-কালো বৈষম্যের প্রাতবাদে তানি 

এঁ পদ ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে তীন মন্তব্য করেন, “রাজা-পাঁরষদ্রে মানাপমান 

1ক ধর্মজগতেও বর্তমান ঃ এখানেও 1ক পাব জশক-জমক ও মান-সম্দ্রম সমাদর 

কাঁরতে হইবে ? যাঁদ তাহা হয় আম তাহাতে অপারগ ।”২৩ 

মানুষের সান আঁধকার সম্পর্কে দাক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২-৮৭) 

লেখেন, “ভগবান নিরপেক্ষভাবে জন্মগত আঁধকারে সকল মানূঘকেই সমান করিয়া 
তৈয়ারী করির্লাছেন।২৪ ম্পী-পরুযষের সমানাঁধকারের সমর্থনে লেখা হল, 



বুজেয়া জাতীয়তাবাদ ধারার সুচনা ৯১ 

“জিগদীশ্বর স্মী-পুরুষ নিমণি করিয়া এমত কখনও মনে করেন নাই যে একজন 
অন্যজনের দাস হইবে ।**-মনুষে/র শঠতান্রমে এই সকল বাধাজনক শৃঙ্খল হইয়াছে, 
ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে 1২৫ 

দাস-প্রধা, নারী-নষতিন ও অন্যান্য সামাজিক উৎপণড়নের বিরহদ্ধেও ইয়ং 

বেঙ্গল মত জ্ঞাপন করেন। আঁফ্রকায় এই সময়ে যে দাস-ব্যবসা চলত ইয়ং বেঙ্গল 

তার তশীব্র শীনন্দা করেন। তারা মারশাস দ্বীপে ভারতীয় কুলি চালান দেওয়ার 

বরুদ্ধে প্রাতবাদ জ্ঞাপন করেন। সরকারণ দপ্তরে কুলিদের বেগার খাটাবার 'বির-দ্ধেও 

তাঁরা মত প্রকাশ করেন। র 

দাঁক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ফৌজদারণী বালাখানায় অন্নাষ্ঠত দেশীয় ভদ্রুলোকদের 

একাঁট সভায় ( নভেম্বর ১৮৪৩ ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য 

করেন, 'হন্দু ও মুসলমান আমলে জমর উপর স্বত্ব ছিল কৃষকণ্রে, জমিদারদের 
কাজ ছিল খাজনা সংগ্রহ করা । আগে ধারা ছিল খাজনা-আদায়কারী তাদের জামর 

মালিকে পাঁরণত করে বিরাট ভুল করা হয়েছে। তার ফলে অসংখ্য লোক পূর্ব 

আঁধকার থেকে বাত হয়েছে ।২৬ 

ইয়ং বেঙ্গল বিদেশী শাসকদের বৈষম্যমূলক আঁবচারের বিরুদ্ধেও প্রাতবাদ 

আন্দোলন গড়ে তুলতে চেত্টা করেন। কালা কানুনের 03191 4১০65) বিরদ্ধে 

রামগোপাল ঘোষ €১৮১৫-৬৮) যে আন্দোলন আরন্ত করেন তার বিরুদ্ধে একজোট 

হয়ে ওঠে 'বাঁভন্ন ইওরোপীয় স্বাথ'--চেম্বার অব কমার্স, ট্রেড আ্আসোসয়েশন, 

ইশ্ডিগো প্রযান্টার্স আসো'সিয়েশন ইত্যাঁদ । 
রামগোপাল রসিককুফণ মল্লিক সম্পাদিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পা্রকায় ধারাবঝ।হিকভাবে 

কতকগ্যাল চিঠি লেখেন। এ চিঠিগদাীলতে তান আভ্যন্তরীণ শুল্ক তুলে 
দেওয়ার পক্ষে মত জ্ঞাপন করেন। 

চৌরঙ্গণী জীবনের সংকণর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে মেকলে যখন সমস্ত বাঙালা 

জাতির উপর কটাক্ষ করেন তখন ইয়ং বেঙ্গল দল মেকলের ডীন্তর 'বির-দ্ধে এক 

ব্যাপক প্রাতবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন। 

রাঁসকক্কক মজ্লিক (১৮১০-৫৮) ১৮৩৩ খ.ীস্টাব্দের চারি আইনের 
অগণতান্নিক ধারাগ্ীলির কঠোর সমালোচনা করেন। 

ইয়ং বেঙ্গল পাঁরচাঁলিত “সোসাইটি ফর 1দ আ্যকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ 
নামক সমাতর উদ্যোগে যে সব আলোচনা-সঞ্ভা অনুষ্ঠিত হত তাতে রাজনীতি 
চচরি বিশেষ গ্থান ছিল। একটি সভায় দক্ষিণারঞ্ন ম.খোপাধ্যায় ব্রিটিশ সরকার 

প্রবাতত পালিশ ব্যবস্থার তাঁব্র ভাষায় সমালোচনা করলে এই সভার জনৈক পচ্ঠ- 

পোষক, হিন্দ কলেজের প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ক্যাগটেন 1ড. এল. রিচার্ডসন 

অত্যন্ত রুষ্ট হন।২৭ 
এমনাক এই কথাও শোনা বায় যে দাঁক্ষপারঞন মুখোপাধ্যায় ১৮৫৭ 

খাপ্টান্দের জাতশয় অভ্যুত্থানের প্রাত সহানৃভূতি-সম্পল্ন 'ছিলেঙ্গ এবং কলকাতার, 



৯২ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

নিঝসিত অযোধ্যার নবাবের কোনো কোনো পাঁরকঞ্পনা নিয়ে তিনি গোপনে ঠাকুর 

পাঁরবারের কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করেন ।২৮ 

অবশ্য ইয়ং ঝেগলও রাজনীতি ক্ষে৫্রে চরম পন্হার িরোধী 'ছিলেন। 

নিয়মতন্রের পথে কিছ; কিছ; রাজনোতিক সংস্কার আদায় করাই ছিল তাঁদের 

লক্ষ্য । 

রামগোপাল ঘোষের নিম্নালাখত বন্তুতায় এই 'নয়মতান্িক পন্হার প্রাত 

অনুরাগ সুষ্পন্ট £ 
আমাদের মতো দেশে এবং আমাদের মতো সরকারের অধীনে ভারতবাসীর 

যোগ্যতা ও মৌলকতা যে যথাযোগ্য পুরস্কার পাবে না-এ তো জানা কথা । 

আমাদের দেশ স্বাধীন নয়। তাছাড়া, আমাদের সরকারও দেশের জনমতের প্রাত- 

নীধত্ব করে না।” সঙ্গে সঙ্গে সাবধানতা অবলম্বন করে আবার একই সঙ্গে 

তন বললেন, “অবশ্য বর্তমান সরকারের দোষ দিচ্ছি না। হয়তো বর্তমান 

পাঁরবেশে এর চেয়ে ভালো সরকার আশা করাও যায় না। তবে সরকারী চাকার 

পাবার যেখানে এত বাধা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে সরকারী চাকাঁরর উন্নাতিতে 

যেখানে এত অস্বীবধা, সেখানে ব্ান্তমনের উন্নাতস্পৃহা ব্যাহত হবে এতে আর 

আশ্চর্য ক 2"২৯ 

দাক্ষণারঞ্ন মুখোপাধ্যায়ও বললেন, “ভারতের দারপ্র্যের কারণ তার 

পরাধীনতা”', তবে 'তাঁন একই সঙ্গে জানালেন 'ব্রাটশ শ।সনের সঙ্গে সহযোগতার 

আকাৎ্ক্ষা। দাঁক্ষণারঞ্রনের মনের কোণে জাতীয় অভ্ুখানের পরত সহানুভূতি 

থাকলেও তিনি কোনোঁদন তা প্রকাশ করেন 'ন। বরং তান প্রকাশ্যে 'ব্রাটশ 

সরকারের জয়ের কামনাই করেন এবং তার পুরস্কার হিসাবে তাঁকে রাজা' 
উপাধিতে ভূষিত করা হয় ।৩০ 

এই ধরনের শোষ-এ্রাট সত্বেও তখনকার এীতিহাসিক অবম্থা বিবেচনায় ইয়ং 

বেঙ্গল জাতীয়তাবাদী গণতাঁ*ন্ুক ধারার উদ্বোধনে যে ভাঁমকা গ্রহণ করেছিল তার 

গঃরংস্ব কোনোমতেই উপেক্ষা করা চলে না। 

ততৃবোধনী পাকা ও অন্সয়কুমার দত্ত 

ইয়ং বেংগলের' পাশাপাশি রামমোহন প্রবাঁতিত ব্রাহ্ম আন্দোলনও ইংরেজী শাক্ষিত 

বদধিজশবীঁদের মধ্যে আলোড়ন সৃ্ট করল। ত্রাহ্ম সমাজের মণ্ণ ধেকেও প্রগাতি- 
শখল সমাজ সংস্কারের দাবি উঠতে থাকল। 

ব্রাহ্ম নেতাদের উদ্যোগে এই সময়ে 'তন্রবোধনী সভা", 'তত্ববোধিনী 
পাঠ্শালা' ও তত্ববোধিনী পীঁত্রকা' প্রাতাঁষ্ঠত হয়। 'তত্ববোধিন৭ পা্রকা' অগ্র- 

গামী ভাবধারা প্রচারে অগ্রণী ছিল। পত্রিকা'ট ত্রাহ্গ ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই 
এমান অনেক লোককেও টানতে সক্ষম হয়োছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ববদ্যানাগর, প্যান্চাঁদ 



বুজেয়া জাতীয়তাবাদশ ধারার স্চনা ৯৩. 

মিত্র/রাজেপ্রলাল মত, মধুসদন দত প্রভাতি ব্রাহ্ম না হয়েও এই পণ্রিকার সঙ্গে 
সংযুক্ত ছিলেন । বিধবা বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ সর্বপ্রথম 'তত্ুবোঁধন? 
পাত্রকায়' প্রকাঁশত হয়। 

এই সময়ে ব্রাহ্ম আন্দোলনের আবসংবাদী নেতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ' 
ব্রাহ্মসমাজ গঠনের কাজে তাঁর প্রধান সহচর ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত । দেবেন্দ্রনা ধ 

ও অন্দরনকুমার একই কাজে ব্রতী হলেও তাদের প্রবণতা 1ছল 1ভক্ধমাঁ ৷ দেবেন্দ্রনাথ 

1ছলেন অপেক্ষাকৃত রক্ষণশঈল মনোভাবসম্পন্ন ৷ অক্ষয়কুমার ছিলেন বস্তুবাদী, 

তাঁকিক। অক্ষয়কুমার ব্রাঙ্ম আন্দোলনের অন্তর্গত একাঁট গরোষ্তীকে স্বমতে আনয়ন 

করতে সক্ষম হয়োছলেন। দেবেল্ছুনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমার-পাঁরচালিত এই ষুবক- 

গোম্ঠনর প্রায়ই মতপার্থক্য দেখা দিত । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্।সাগরও দেবেন্দ্ুনাথের মত 

পছন্দ করতেন না। এই মতগপার্থক্যের জন্যই 1তাঁন তত্বুবোধনী আন্দোলনের 

শংম্রব তাগ করেন 1৩৯ 

ক্রমশ দেবেন্দ্ুনাথের ভাবপ্রবণ ভীঁস্তবাদী ভাবধারা এবং অক্ষয়কুমারের বসজুবাদণী- 
যুক্তবাদী তাবধারার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যন্তরে দারুণ সংকট 

উপাস্থত হল। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম 1দকে বেদের অন্্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন । অক্ষয়- 

কুমার বেদের অপৌর,ষেয়তায় ঠবশ্বাসী ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ 1নজেই স্বীকার 
করেছেন যে ধর্মমতের ব্যাখ্যা ঠীনয়ে তর প্রায়ই অক্ষয়কুমারের সঙ্গে বাদ বাধত । 

তিনি লিখেছেন, “আমি কোথায়, আর তানি কোথায় । আমি খংজতোঁছি ঈশ্বরের 

সাঁহত আমার ক সম্বন্ধ, আর 1তাঁন খ'হাঁজতেছেন ব্যহ্যবস্তুর সাহত মানব প্রন্কৃতির 

কি সম্বন্ধ, আকাশ পাতাল প্রভেদ "৩২ 

এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের ১৮২০-৮৬) চিন্তাধারার আরও একটু 'বিস্তারত 
পাঁরচয় দেওয়া প্রয়োজন । অক্ষয়কুমারের রাঁচিত প.স্তকগীলর মধ্যে বাহাবন্তুর সাহত 

মানব প্রক্কীতর সম্বন্ধ বিচার”, 'ধম্মনীতি', 'ভারতবষাঁয় উপাসক সম্প্রণায়' প্রভাতি 
কয়েকখানি পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

প্লেটো, আরস্টটল, বেকন, লক, কোঁতে, লাগলাস্, স্পেন্দার প্রভীতির চিন্তার 
বারা অক্ষয়কুমারের চিন্তাধারা ছিল অন্প্রাণত | 

বৈজ্ঞানক শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রচারে অক্ষয়কুমার! সমসামায়কদের মধ্যে 
অগ্রণী ছিলেন । পদাথশীবদ্যা, উাত্তদাবদ্যা, ভূগোল, ইতিহাঙ্গ প্রভাতি পঠনপাঠনের 
প্রয়োজনীয়তা তানি উপলাব্ধ করেন । 

আধ্ীনক দণ্ট থেকে প্রাচখন ভারতণয় দর্শনের পূনার্বচার-হওয়া প্রয়োজন-_ 

এই মত তালি পোষণ কয়তেন।, বেদ, উপপাঁনবদ, মল:সংাহতা প্রর্ভীত মন্থন করে 
এই কথাই তিনি প্রাতষ্ঠা কয়তে চেয়েছেন যে বিধবা-বিবাহ, অঙ্গবর্ণ-বিবাহ, প্রেম- 

ঘাঁটিত বিবাহ, নারী-পুরুষ দইয়ের পক্ষেই বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি প্রত্যেকটি 
“বেদোস্ত ও মনুদংহতা, প্রোক্ত ধর্মব্যবহার 1” 



৯৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

শ্রীত, জ্যোতষশাঞ্গ প্রভীতর 'তনি তীব্র নিন্দা করেন ও জোঁমনী 'যাঁন বেদের 

অপৌরষেয়ত্ব প্রচার করেন তর ষণুন্ত খণ্ডন করে 'তাঁন 'লিধলেন £ 

“বেদের ষে অংশ যে ব্ান্তর কৃত তা স্পন্টই 'লাখত আছে এবং তন্মধ্যে নানা 

স্থানে ও নানা কালে 'বদ্যমান লোকসমহের ভাঁ্ত, শ্রদ্ধা, রাগ, দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, 

বিপদ-আপদ, যুদ্ব-বিবাদ, ব্যসন, বাণিজ্য ইত্যাদি অশেষ প্রকারের বাঁবধ বৃত্তান্ত 

বাঁনবোঁশত রাঁহয়াছে। তথাঁপ জৌমনি মহাশয়ের মত-প্রভাবে তাহা অপৌর_ষেয় 

অথণং কোনো পনব,ষের কৃত নয় স্বয়ং ?সদ্ধ নিত্য পায় '"'এরুপ দর্শনের কাল 

অতাঁত হইয়াছে, বিজ্ঞানের আঁধকার বস্তুত হইতেছে ইহাতে বিশহদ্ব বাদ্ধ 
স'শাঁক্ষত ব্যাক্তরা একপ্রকার [নস্তার পাইতেছেন । সাবে ি রামমোহন রায় সংস্কৃত 

কলেজ সংস্থাপনের বিরোধী হইয়া তৎপাঁরবতে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ 
অনুরোধ বরেন ৮৩৩ 

ধর্ম সম্পকেও অক্ষষকূমারের মতামত প্রাণবানযোগ্য । শেষ জীবনে অক্ষয়- 

কুমার ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে সম্পক ছিন্ন করেন এবং অজ্জেয়বাপী হয়ে ওঠেন । 

“বাহবগুর সাঁহত মানব প্রন্কীতির সম্বন্ধ বিচার" নামক প্রস্তাবে 'তাঁন এটাই 

প্রতিপন্ন করতে চেণ্টা করেন যে প্রান্কৃতিক নিয়ম অনুসারে কাক্গ করাই ধর্ম, না 

করাই অধর্ম। 
এই মনোভাব থেকেই অক্ষয়কুমার প্রার্থনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন। 

গাঁণতান,যায়ী 1তাঁন এইরূপ সমীকরণ করেন £ 

পাঁরশ্রম _ শস্য 

প্রাথথনা + পাঁরশ্রম _ শস্য 

অতএব, 

প্রার্থনা -০ 

রাজনধাঁতর ক্ষেত্রে রামমোহন ও ঃধারকানাথ ঠাকুরের মতো অক্গয়কুমারও ছিলেন 
সংস্কারবাদী। 

'ব্রাটশ শাসনের কুফল বর্ণনা প্রসঙ্গে ইংলপ্ডকে উদ্দেশ্য করে তান 'িলখে- 
ছেন, “তোমার আকারে আমাদের স্বাস্থ্যক্ষয়, বলক্ষয়, আয়ক্ষয় ও ধমর্ষয় ঘাঁটতেছে । 

তুম আঁধক বতরণ ক সংহরণ*কারিতেছ কে বাঁলতে পারে? তুম শিক্ষাদান 
কারতে গিয়া স্বাস্থ্যহরণ কাঁরতেছ, অর্থোপার্জনের 'বাঁবশ পথ প্রস্তুত কাঁরতে 
গয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার 'িষময় ফলপু্ঞজ উৎপাদন কারতেছ। বাণিজ্য বৃত্ত 
প্রসারণ করিস গিয়া অশেষ দোষকর দম্বল্যতাদোষ ও তৎসহন্কৃত অবম্ম বংশের 
বৃষ্ধ কাঁরতেছে." 

“**্ষাবতীয় জাগ্রতকাল পয়সা-টাকা, দর-দাম, আকাল-আক্া, দলিল 
দন্তাবেজ, সাক্ষী-সাবদ, উাঁকল-কোন্সলী, কোট-মোকঙ্দমা, জাল-জালিয়াত--এই 
সমস্ত আঁভচার মন্াদ জপ ও পুনশ্চরণ করাই কি মানব কুলের পরমাথ" 
হইল 2৩৪ 



বুজেফ্মি জাতীয়তাবাদশ ধারার সূচনা ৯৫ 

তদানীস্তন কালে ইংরেঞ্জী শিক্ষার মাধ্যমে মধ্যাবত্ত-শ্রেণীর মধ্যে যে এঁক্যভাব 
জাগ্রত হতে আরন্ত করে তার শুভ পাঁরণাম সম্পর্কে তান 'নিঃসন্দেহ 1ছলেন। 

1তানি লিখলেন, “ধন 'দাঁরপ্র, বিজ্ঞ অজ্ঞ, বৃদ্ধ বালক, ব্রাহ্ম পোর্তালক,সকল প্রকার 

পভন্ন বণস্ছ, ভিন্ন মতস্, ভিন্ন ধমবিলম্বী ব্যান্ত এবষয়ে একন হইয়াছেন। এই 
এঁক্য সংস্ায়ী হইলে কোন দুঃখ না মোচন হইতে পারে ?” 

জাতীয় উন্নাতর উদ্দেশ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁন ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত 

বাধ্যতাম:লক 'শক্ষা ও বাঙলা ভাষার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী 

1ছলেন। 

তবে আগেই বলোঁছ তাঁর সমসামায়কদের মতো অক্ষয়কুমারও ছিলেন রাজনীতি 

ক্ষেত্রে সংস্কারবাদশ । তিনি ধরে নেন যে ইংরেজ শাসন বিধাতার বিধান এবং সেই 
জন্যে 'ব্রাটশ ব্যবস্থার মধ্যে যতট:কু স্বাঁধকার অর্জন করা যায় ততটুকুই ?ছল তাঁর 

কাম্য । তাই তানি ইংরেজের কুপাপ্রাথথী_-“যাহা হউক, ইংলস্ড ! তোমার দয়া 

প্রকাশ ব্যাতরেকে আর আমাদের ভরসা নাই । আমরা কুপাপান্র ; আমাঁদগকে 

কপাদৃছ্টি কর এই প্রার্থনা 1৩৫ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

পঁশিমের জীবনদর্শন, বস্তুবাদী ভাবধারা ঈশ্বরচল্জ্ু বিদ্যাসাগরের মনেও গভীরভাবে 

রেখাপাত করে। সামস্ততান্মক অনুশাসনজানিত জড়তা যা ভারতবাসীঁকে আচ্ছন্ন 

করে রেখোছল তান তার তীব্র নিন্দা করতেন। তান 'বিশ্বাস করতেন ইংরেজ 

জাঁতর কাছ থেকে ভারতবাসাঁর শিক্ষার অনেক কিছ? আছে- যেমন 'নিয়মানুবার্তিতা, 

সত্যানিষ্ঠা, কমোদ্যম ইত্যাদ । এই দূণ্টিকোণ থেকে তিনি বলতেন, “খেতে, বসতে, 
শুতে, বেড়াতে সব বিষয়েই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ ।৩৬ 

তাই বালকবালকাদের সামনে তান যে নি নার 
ধরেন তার কোনাঁট 'তাঁন সংগ্রহ করেন ইংলপ্ড থেকে, কোনাঁটি ইতালি থেকে 
কোনাঁট বা আমোরিকা থেকে ! 

সংস্কৃত শিক্ষায় সৃপাঁণ্ডত বিদ্যাসাগর নিজে সযয়ে ইংরেজণ শিক্ষা আয়ত্ত করেন 

এবং সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে 'শিক্ষাপদ্ধীততে ও পাঁরচালনা ব্যাপারে কতক- 
গুলি সংস্কার সাধন করেন। এই সংস্কারগ্যীল মোটামুটি এইরৃপ £ 

”€১) ব্রাহ্মণ ও বৈদ্ট ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ 

কারবার অধিকার ছিল না। তিনি ব্যবস্থা কাঁরলেন বর্ণানার্বিশেষে হিন্দুর ছেলে 
'গারই কলেজে গাঁড়তে পারিবে । 

(২). ছাগ্রীদগের নিকট হইতে বেতন লওয়া আরন্ত হইল । 
৩) ব্যাকরণ পড়ানোর সম্পূর্ণ পাঁরবভর্ন হইল; “মুবোধ” উঠাইয়া দিয়া 

উপরমাঁণকা' গড়ালা হইল । 
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(৪8) আঁধক ইংরাজী পড়াইবার ব্যবস্থা হইল। এতাঁদন ছা্রেরা ইচ্ছামতো 
ইংরাজী মাস্টারের কাছে অধ্যয়ন কারিত।-**এখন হইতে ইংরাজন পড়া কয়েক ক্লাস 
উপর হইতে বাধ্যতামূলক হইল । 

(8) সংস্কৃত গাঁণতশাস্ত্ লীলাবতী, বীজগাঁণত ইত্যাঁদ পড়া উাঁঠয়া গেল, 

ইংরাজীতে অঙ্কশাস্ পড়া আরন্ত হইল ।”৩। 
এক কথায় 'বদ্যাসাগর সামন্ততান্ক শিক্ষা-পদ্ধাতর মুলে আঘাত করলেন। 

শোনা যায়, কলেজের অব্যাপকদের আসা-যাওয়ার ব্যাপারেও তানি কঠোর. 

1নয়মান,বার্ততা প্রবর্তন করেন। বিদ্যাসাগরের এই সকল সংস্কার গোঁড়া পাণ্ডিত- 

দের মনঃপ.্ত হয় নি। এই জনে) এই সংস্কার প্রবর্তনের সময়ে 1বদ)াসাগরকে 
যথেন্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়োছল । 

বহ, 'ববাহ, বিধবার যন্ত্রণা, অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ দেবার ব্যবস্থা ইতাঁদি কেন্দু 

করে যে সামন্তঙাঁণ্ধিক অচলায়তন গড়ে উঠোঁছল 1তাঁন তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত 

হানলেন। একথা ঠিক তান শাস্ঠের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু শাস্ত্র ছিল 
এখানে উপলক্ষ্য মাহ । 

বিধবা ববাহের যৌন্তকতা সম্পর্কে পুবগামশরা অনেকেই মতজ্ঞাপন করলেও 

1বধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন তাঁরা কেউ গড়ে তুলতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরের 

নেতৃত্বে বিপবা-ীববাহের সমর্থনে আন্দোলন আরন্ত হল! ১৮৫৬ খীঃ এই আন্দোলন 

সাফল/মাণডত হয়ে উঠল । এঁ বছরে জংলাই মাসে "ীবধবা-ববাহ আইন' পাশ হল। 

১৮৫৬ খ-স্টাব্দের 1ঢসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে কলকাতায় সর্বপ্রথম 
আইনসম্মত 1বধবা-বিবাহ অন্নাষ্ঠত হল। 

খোলা মন নিয়ে বিদ্যাসাগর জীবন ও জগৎকে দেখবার চেন্টা করোছলেন। তাই 
[তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় সুপাণ্ডত হয়েও পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের যুগধ্মী সারমর্ম- 

টুকুকে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। আবার ভারতীয় এীতহে!র মধ্যে যা গ্রহণযোগ্য 
তাকেও তিনি সাগুহে গ্রহণ করলেন, আর যা বর্জনযোগ্য তাকেও সাহসের সঙ্গে 

বজণন করলেন । 

বদ্যাসাগরের চারব্র িত্রণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মতব্য করেছেন £ 
“মহৎ ব্যান্তরাই নিজস্ব প্রভাবে একাঁদকে স্বতন্ম- একক ; অন্যাঁদকে সমস্ত 

মানবজাতির সবর্ণ-_-সহোদর । আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং 1বদযাসাগর 

উভয়ের জীবনেই ইহার পাঁরচয় পাওয়া যায়। একাদকে যেমন তাঁহারা ভারত- 

বর্ষীয় অমাঁন অপরাঁদকে যুরোপাঁয় প্রকাতর সাঁহত তাঁহাদের চারন্রের বিস্তর নিকট 
সাদশ্য দেখতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভুষায়, 
আচার-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূণ বাঙাল ছিলেন; স্বজাত ও শাস্নুজ্ঞানে, 

তাঁহাদের সমতুল্য কেহু ছিল না, স্ব-জ্বাঁতকে মাছৃভাষায় শিক্ষাদানের মৃলপত্তন 
তা'হারাই কাঁরয়া গিয়াচ্ছেন-.অথচ নির্ভীক বাঁলষ্ঠতা, ষত্যচারতা, লোক-হিতৈষা, 

দঢ়-প্রাতিজ্ঞা ও আত্মানর্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে রূরোপাীয় মহাজনদের লাঁহত, 
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তুলনীয় ছিলেন। রুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রাত তাঁহারা যে অবজ্ঞা 
প্রকাশ কাঁরয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের যুরোশীয় গভীর আত্মসম্মানবোধের পাঁরচয় 
পাওয়া যায় 1৩৮ 

বিদ্যাসাগর কোনো বাহ্যক ধর্মীনু্ঠানে বিশ্বাসী 'ছলেন না। তান যেমন 

ব্রাহ্ম মান্দরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি, তেমাঁন 'হন্দ মান্দরে গিয়ে ধরনা 

দতেও রাজণী ?ছিলেন না। তাঁর জীবন-চারত লেখক বলেছেন, 1তাঁন প্রাঙ্গণ হয়েও 

গায়ত্রী জপ করতেন না। বিদ্যাসাগরের জবীবদ্দশায় তাঁর বাঁড়তে কোনো মৃর্তপুজা 

হয় নি । 'বদ্যাসাগরের জীবন-চাঁরত প্রণেতা উল্লেখ করেছেন £ “ভাঁক্তব ত্তি চারতাধ* 

সাধনের জন্য বণ্যাসাগরের মাতৃদেবী ব্যতদত কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রাতমার 

মান্দরে প্রবেশ কাঁরতে হয় নাই ।”৩৯ 

বদ্যাসাগরের ধন্মমত সম্পরকে আধুনিক কালের একজন লেখক মন্তব্য 

করেছেন £ “বালকদের বোধশাস্তর বকাশের জন্য যখন 1তাঁন 'বোধোদয়' ঠলখে- 

ছিলেন, তন প্রথম কয়েক সংস্করণে তার মধ্যে ঈর সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই 
তান করেন নি। পরে ঈশ্বর প্রসঙ্গ যোগ করেন, কিন্তু সে ঈশ্বর “নরাকার 
চৈতন্যস্বর.প |” বালকদের সাধ্য নেই এই সংজ্ঞা বোঝে। সেইজন্যই যে তান 

প্রথমে বোধোদয়ের মণ্যে ঈশ্বরের স্বরুপ ব্যাখ্যান করতে চান 'িন তা পাঁরত্কার বোঝা 

যায়। কিন্তু যখন করলেন তখনও দেখা গেল, বোধোদয়ের প্রথমে 'পদাধ”" বা তার 

পরে ঈশ্বর 1৪০ 

উপরোক্ত ইহ-জাগাতক, বস্তুবাদী জীবনদ-ষ্টির প্রভাবে বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠেন 

সমাজ-সচেতন, মানব-দরদী, মানবতাবাদশী । এই মানবতা-বোধের কল্যাণেই সাঁওতাল 
ও অন্যান্য অনুন্নত জাতির প্রাত তর ছিল অক্বীন্রম স্নেহ ও সহান.ভাতি। 

বদ্যাসাগর-চারন্র চিএণে রবীন্দ্রনাথ এই বিরাট পুরুষের যে পাঁরচয় 1দয়েছেন তা 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ 

“বদ্যাসগরের চারত্রে যাহা সব্প্রধান গুণ, যে গুণে তান পল্লগ-আচারের 

ক্ষুদ্দূতা, বাঙালী জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ কীরয়া একমার নিজের গাঁতবেগ প্রাবল্যে 

কাঠন প্রাতকৃলতার বক্ষ বিদীর্ণ কাঁরয় হিন্দুদ্বের 1দকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে 

নহে- করুণার অশ্রদজলপুর্ণ উপ্মদন্ত অপার মনুষ্যত্বের আঁভম্খে আপনার দ়নিষ্ঠ 
একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া 'গিয়াছিলেন, আম যাঁদ অদ্য তাহার 
সেই গুণ কীর্তন 'কাঁরতে দবরত হই, তবে আমার কত্য একেবারেই অসম্পূর্ণ 
থাঁকয়া যায়। কারণ 'বদ্যাসাগরের জীবন-ব্স্তাস্ত আলোচনা কাঁরয়া দেখিলে এই 

কথাটই বারংবার মনে উদয় হয় যে, তান যে বাঙালণশী বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, 

তান রীতিমত 'হন্দু ছিলেন তাহাও নহে, তানি তাহা অপেক্ষাও অনেক বোঁশ বড় 

গছলেন, তানি যথার্থ মানুষ 'ছিলেন।”৪১ 

অক্ষর়কুমারশীবদ্যাসাগরের বন্ুবাদের প্রাত ঝেশক, তণদের প্রগাঁতিশীল নমাজ- 

সংস্কারের জন্যে আন্তাঁরকতা তাদের আরও কয়েকজন সহকর্মীর মধ্যে সংক্লামিত 

বা--৭ 
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হয়োছল। শবদ্যাসাগরের বন্ধ; পাঁণ্ডত মদনমোহন তকলিঙ্কার (১৮১৭-৫৮) 
1ছলেন স্পরী-ীশক্ষার উৎসাহী সমর্ধক। রামকমল ভর্রাচার্য গছলেন (১৮৩৪-৬০) 

নমাল স্কুলের শিক্ষক । তান ছিলেন একাধারে 'হন্দ: দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনে 
স,পান্ডত | "তানি বাঙলা ভাষায় বেকনের গ্রন্ছু থেকে কয়েকাঁট স"ণর্ভ বেছে 'নয়ে 
অনধবাদ করেন। কেশতে ও 'মলকে তানি গুর? বলে শ্রদ্ধা করতেন । রামকমলের 

ভাই কুফকমল ভট্রাচার্যও (১৮৪০-১৯৩২) 'ছলেন সুপাণ্ডত। 1তানও 'ছলেন 

কোঁতের ভক্ত । তাঁর স্মাতিকধায় তান বলেছেন, আমি 7১095101515 আম 

নাস্তক।'৪২ 

রাজেন্দ্ুলাল মিত্র ১৮২২-৯১) বৈজ্ঞাঁনক দন্ত থেকে এীতহাঁসক গবেষণার 

প্রথম দ্টান্ত স্থাপন করেন৷ তান এশয়াঁটক সোসাইটির প্রথমে সপাদক ও পরে 
সভাপাঁতর পদ অলম্কৃত করেন। 

কালাপ্রসম্ন গিংহ 

এ যৃগের আর একজন কুতকর্মা ব্যার্ত ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৪০-৭০)। 
তাঁন বিদ্যাসাগর প্রবার্তত বিধবা-ীববাহ আন্দোলনের ছিলেন উৎসাহী সমর্থক। 

১৮৫৬ খনীঃ বিপবা-ববাহের সমর্থনে তিনি ৩০০০ লোকের স্বাক্ষরযুস্ত একটি 

স্মারকাঁলাঁপ পেশ করেন । 

সমসামায়ক রাজনাীত সম্পর্কে কালী প্রসব শ্লেষের ছলে হলেও নিজের মত 

লাঁপবদ্ধ করে গেছেন। ১৮৫৭ খ-ীস্টাব্দে 'মিউাটান'কে উপলক্ষ্য করে 'তাঁন 
সাহেবদের গাল পাড়লেন এই বলে £ 

“শ্রীবাদ্ধকারী সাহেবরা ঠহন্দ;র দেবতা গঞ্টাননের মতো) বড় ছেলের ছু 
কত্তে পারলেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্গৰার উজ্জুগ পেলেন- সেপাইদের রাগ 
বাঙালশর উপর ঝাড়তে লাগলেন । লার্ড ক্যানিংকে বাঙ্গাঁলিদের অস্ত্রশস্ত্র বেশ 

ও কাটার মান্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ করলেন । বাঙালিরা বড় বড় রাজকর্ম না 
পান তারও তাঁদ্বর হতে লাগলো, ডাকঘরের কতগাঁল ন্যেড়ে প্যায়দাদের অন্ন গ্যালো, 
নীলকরেরা অনরেরণ মেজেস্টর হয়ে 'মিউীটনি উপলক্ষ করে (চোর চায় ভাঙ্গা ব্যাড়া), 
দাদন, গাদন ও শ্যামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন ।"''ছাপাষন্তের স্বাধীনতা 'মিউটান 
উপলক্ষে কিছুকাল 'শকাঁল পড়লেন ।" 

এই সময়ে বাঙালী জমিদারেরা রাজানুগত্য দেখাবার জন্যে যেভাবে বাড়া- 
বাঁ কবোছল মনে হয় কালণপ্রসম্ন তাতে মনের সঙ্গে সায় দিতে পারেন 'ন। 

'হঢুতোম' বলেছেন, বাঙালারা ক্রমে 'বেগাঁতক দেখে গোপাল মাল্পকের বাড়তে 
সভা করে সাহেবদের ব্াঝয়ে দিলেন যে, “যাঁৰও একশো বছর হয়ে গ্যালো, তবু 

তাঁরা আজও সেই হতভাগ্য ম্যাড়া বাগালশই আছেন--বহৃদিন ভ্রিটিশ সহবাসে, 



বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ” ধারার স্ৃচনা ৯৯ 

'ব্রাটশ শিক্ষায় ও 'ব্রাটশ ব্যবহারেও আমৌরকানদের মত হতে পারেনান পোরবেন 

কনা, তারও বড় সন্দেহ)” । 

ক্রমশ নতুন ভাবধারা প্রচারের মাধাম হসাবে নতুন একটি গদ্য স্টাইল গড়ে 
তোলারও প্রয়োজন হল । রামমোহন, অক্ষয়কুমার, 1বদ্যাসাগর প্রভাত প্রবন্ধ রচনা 

করে একাঁট নতুন গদ্য স্টাইল সষ্ট করলেন । কালনপ্রসম্নের 'মহাভারত' অনুবাদ 

এবং রাজেন্দ্ুলালের এীতহাসক প্রবন্ধগ্ীলও এই গণ্য স্টাইলের স্ষ্টকে পুস্ট 
করল। তবে রামমোহন অক্ষয়কুমার 'বদ্যাসাগরের স্টাইলাট 'ছিল সংস্কৃত ঘে“সা, 

কঠিন শব্দযত্ত, তার পাশাপাশি প্যারীচাঁদ মিত্র লোকায়ত একটি গদ্য-স্টাইলের পত্তন 

করলেন। 'আলালের ঘরের দুলালে' এই লোকায়ত স্টাইলের হল প্রাণ-প্রাতষ্ঠা । 
এই ধারাঅনুসরণ করে£প্যারীচাঁদের সহকমর্ঁ রাধানাথ সকদার কথ্যভাষায় একখান 

ম্যাগ্রাঁজন প্রকাশ করেন । কালনপ্রসন্ন 'হ্তোম পাচার নকশায় এই লোকায়ত 

স্টাইলের কার্যকারিতা প্রমাণ করলেন । 

সাহত্যে ্বাদোশিকতা ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

কাবে)র ক্ষেত্রেও নতুন পরীক্ষা-ীনরীক্ষা শুরু হল। মাইকেলের পূর্বে জনকয়েক 

প্রগাতশগল বাঙালণী কাব নতুন ভাবধারা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে কাব্যলক্ষমণকে 

বেছে নেন। তাদের মধ্যে একাঁট 'নিজস্ব ধারায় স্বপ্রাতষ্ঠ ?ছলেন কাঁব ঈশ্ঘরচল্দু 

গঃপ্ত ১৮১২-৫৯) 

যে সময়ে 'তাঁন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তখন নব ভাবের বন্যায় কলকাতা 

প্লাবত অথচ ঈশ্বরচন্দ্র অনেকাংশে ছলেন ভারতচন্ধের মন্ররশিষ্য । ফলে ঈথরচন্দু 

পুরানোকেও সম্পূর্ণ বর্জন করতে পাপ্লেন না, আবার নতুনকেও সম্পূর্ণ গ্রহণ 

করতে পারলেন না। এই আগু-গিছুর বিড়ম্বনায় ঈশ্বর গুপ্তের কাব-প্রাতিভা 

কতকাংশে 'দ্বখাঁণ্ডত ৷ 

ঈশ্বরচন্দ্ু গুপ্ত বৃূজেয়া জীবনদর্শনকে প্রাণভরে গ্রহণ করতে পারেন 'ন' 

তাই বিদ্যাসাগরের বিধবা-ীববাহ, 'অক্ষম্ন দত্তের বাহ্যবস্তু' প্রভাতি সম্বন্ধে তাঁর তাঁর 
শ্লেষ। 

স্বজাণতাঁবরোধের নামে দেশে কুসংসকারাচ্ছন্ন অনশাসনগনীলরও 1তাঁন অনেক 

সময় গুণগান করেছেন । “দেশের কুকুর ধাঁর বিদেশের ঠাকুর ফোঁলয়া”"-_এই 

ছত্রাটিতে দেশপ্রেমের যে ধারণা প্রাতিফলিত হয়েছে তাকেও উচ্চ আদর্শ বলা 

চলেনা । ১৮৫৭ খ:শস্টান্দের বিশ্লোহের নেতৃবৃন্দকে নোনা সাহেব, লক্ষমীবাঈ 
প্রস্ীতকে) তান যে ভাবে 'চীন্রত করেছেন তাতেও তাঁর খাঁণ্ডত দেশপ্রেমেরই পাঁরচয় 

পাওয়া যায় । 

ঈশ্বর গযপ্ত প্রচারত দেশপ্রেমের প্রকাশ যতই খণ্ডিত হোক, তাঁর কাব্য 



১০০ স্বাধধনতার সংগ্রামে বাঙলা 

তদানীপ্তন অবস্থায় দেশবাসীর মনে বাঙলার প্রাতি ভালবাসা, দেশের পরাধাীনতা 

সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করতে সাহায্য করোছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই'। 

কোম্পানির আমলে বাঙালীর দুর্গত অবস্থা, দ্ব্যমুল্য-বৃদ্ধি, দু্ভক্ষ, 

নশলকরদের অত্যাচার তান 'নপৃণতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন তাঁর কাঁবতা- 

গুঁলতে । প্রকাশভগ্গি তাঁর যাই হোক, তাঁর কণ্ঠস্বর দেশবাসীকে স্মরণ কারিয়ে 
দয়োছল £ 

“মছা মাঁণ মুক্তা হেম 
স্বদেশের প্রাত প্রেম 

তার চেয়ে ররর নাহ আর।” 

মাইকেল মধ্যস.দন দত্ত 

মাইকেলের পুবোগামশ কয়েকজন বাঙাল কাঁব ইংরেজী ভাষায কাঁবতা লিখতে 

থাকেন। তাঁদের মধ্যে যাঁধ্র নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন সকলেই ওয়োলংটনের 

দত্ত পারবারের অন্তভূক্ত । তাঁদের নাম গোঁবিন্দচন্দ্র দত্ত, শশীচণ্দ্রু দত্ত, হরচন্ড্ দত্ত, 

[গাঁরশচন্দু দত্ত প্রভতি। সৌঁদনকার ॥জনৈক সমালোচকের মতে “গোঁবন্দচণ্দ্র ছিলেন 
এই দলের সেরা কাব” । মাইকেলও প্রথম জীবনে ইংরেজীতেই কাঝ/চর্চা শ.রু 
করেন। 

কস্তু ভারতাঁয় সমাজের স্বাধীন বিকাশের প্রয়োজনে মাতৃভাষার চচাঁ ক্রমশ 
আনিবার্ধ হয়ে উঠল । শ্রীরামপুরের িশনারীরা 'ব্রাটশ প্রভৃত্বের তত্তকথা প্রচার 

করতে যে ভাঙা ভাঙা বাঙলা ভাষার প্রচলন করেন বাঙলার সাহাত্কেরা নিজেদের 

ভাব প্রকাশের তাগিদে তাকে নববেশে ভঁষত করলেন । রামমোহন, অক্ষষকুমার, 

বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বাঙলা গদ্যের প্রকাশ-ক্ষমতা বেড়ে চনল । মধ,স্ধদনের প্রাতভা 

বাঙলা ভাষার গাঁতবেগকে খরতর ও তার ধারণক্ষমতাকে প্রগাঢুতর করে তুলল 1৪৩ 

মধুসৃদন কর্তৃক প্রবার্তত এই ছন্দ-বিপ্লবের প্রধান পাঁরচয় তাঁর অপূর্ব কশীর্ত 

আঁমত্রাক্ষর ছন্দে । এই ছন্দ-বিপ্রবে ইংরেজীর ব্ল্যাঙ্ক ভার্স-ই ছল মধুসূদনের 
মডেল। 

যেমন প্রকাশভাঙ্গতে, তেমাঁন বষয়াবন্যাসে, মধুস্দনের মৌলকত্ব অতুলনীয় । 

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুরাঁণত প্রগাঁতশীল ধ্যান-ধারণা সবচেয়ে 
উদ্জবল হয়ে ফুটে উঠেছে মাইকেল রচিত “মেঘনাদবধ কাব্যের রাম-রাবণের 
চারত্রবৌচত্র্যে। 

মেঘনাদবধ কাব্যের বৌশণ্ট্য ধরা গড়েছে রবীশ্দছনাথের চোখে । তান 

ললখোঁছলেন, 'মেঘনাদবপ কাব্যে কেবল ছন্দোবদ্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার 

ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পাঁরবর্তন দোঁখতে পাই ।""'ইহার 
মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে । কাব পয়ারের বৌড় ভাঁওয়াছেন এবং রাম-রাবণের 



বুজের়া জাতীয়তাবাদী ধারার সূচনা ১০১ 

সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে একটা বাঁধাবাঁধ ভাব চাঁলয়া আ+সয়াছে 
স্পধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষণের চেয়ে রাবণ- 
ইন্দ্রাজৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভরুতা সর্বদাই কোনূটা কতটুকু ভালো ও 
কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই আত স্ুক্ষ্রভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, 
আত্মীনগ্রহ আধুনিক কাঁবর হৃদয়কে আকধণণ কাঁরতে পারে নাই । তান ম্বতঃস্ফৃত' 
শীক্তর প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ কাঁরয়াছেন। এই শীস্তর চাঁরাঁ?কে প্রভত 
এখর্ধ ; ইহার হম্শচ:ড়া মেঘের পথ রোধ কাঁরয়াছে ; ইহার রখরখশ অশ্বগজে 
পাঁথবী কম্পমান ; ইহা স্পর্ধা দ্বারা বেবতাঁদগকে আওভুত কাঁরয়া খায় আন 
ইন্ুকে আপনার দাসত্বে নিষুস্ত কারয়াছে, যাহা চায় তাহার জন্য এই শান্ত শাস্দের 
বা অস্ত্রের বা কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে ।” 

মাইকেলের কাবালক্ষমী গাঁতশীলতার রসে 'সণ্চিত। তাই রবীন্দুনাথ আরও 

মন্তব্য করলেন £ “ষে শান্ত আত সাবধানে সমস্তই মায়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে 
অবজ্ঞ করিয়া, যে শান্ত স্পাভিরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষন 
নিজের অশ্রাসন্ত মালাখাঁন তাহারই গলায় পরাইয়া দিল ।” 

মাইকেলের সাহত্য রক্ষণশীলদের মধ্যে যথেন্ট আলোড়ন স্ঁস্ট করল। 
মধুসূদন রক্ষণশনীলদের আক্রমণে ভ্রণক্ষেপ করতেন না। "তান জনৈক বন্ধুকে 
লেখেন £ 

10010610৮09 5০০] 9৪ 09109, ০10 ০০০) 01] 1:077159 
9০. & 119 1172 5111 25690191) 015 ০1৫ 1:850815 1) 60০ 511819 01 
7১2110105. 

তেমান গোঁড়া পাদরাঁদের আক্রমণকেও তিনি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। মৃত্যু- 

কালে মধুসূদন ধখন শ,নলেন যে জীবনে কোনো গীজরি সঙ্গে তিনি সংম্ল্ট 

ছিলেন না বলে তাঁর অক্ত্যোম্টাক্রিয়া নিয়ে খীস্টীয় সমাজে কথা উঠেছে, তখন তানি 
তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন £ 'আ'ম মন[্ষ্যানার্মত গীঁজরি সংশ্ব গ্রাহ্য কার না; 

আম ঈশ্বরে বিশ্রাম কাঁরতে যাইতোঁছ, তান আমাকে তাঁহার সবোিকৃষ্ট বিশ্রামাগারে 
লুকাইয়া রাখবেন ।” 

মধুসুদন দেশের পরাধীনতা সম্পর্কে বিশেষ গঞ্জাগ ছিলেন। তিনি আক্ষেপ 
করলেন £ 

“আমরা দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে 

পরাধীন, হা 'িধাতঃ আবদ্ধ শঙ্খলে ?” 
দেশের প্রীত মাইকেলের আত্মীয়তাবোধ ছিল সুগভীর । ঢাকাবাসীদের 

অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি একবার বলেন £ “আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে 

কোনো ভ্রমই হউক, আম সাহেব হইয়াছি, এ শ্রর্ণটি হওয়া ভারণী অন্যায়। আমার 

সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ কাঁরয়া রাঁখয়াছেন। আমি আমার বাঁসবার 

ঘরে ও শয়ন কারবার ঘরে এক একখানি আরশ রাখিয়া 'দয়াছ, এবং আমার মনে 



১০২ স্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙলা 

সাহেব হইবার ইচ্ছা যেমাঁন বলবৎ হয়, অমান আঁর্শতে মুখ দোখ, আরো, আমি 
শহদ্ধ বাঙালী নাহ, আম বাঙ্গাল, আমার বাঁটি যশেহর ।” 

রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মাইকেল £ বুজোয়া গণতান্দিক এীতিহ্য 

উন্নাবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, মাইকেল যাঁরাই 
বুজোঁয়া জাতীধতাবাদী ধারার প্রবর্তনে অগ্রণী হলেন তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে 

একটা এক্যবোধ লাঁক্ষত হয়। এই এীতহাঁসিক পর্বে বাঙলার ব্দাদ্ধজীবাঁ নেতাদের 

চোখে পশ্চিমের নতুন সভ্যতার দারুণ নেশা লেগেছে । এই নেশার ঘোরে তাঁরা 
তুখন ইংরেজকে দেখেছেন ভারতে নতুন সভ্যতার অগ্রদূত 'হিসাবে। কিন্তু বাস্তবের 

আভজ্ঞতা তাঁদের মোহের দুর্গে মাঝে মাঝে ফাটল ধরাতে আরপ্ত করোছল । মাঝে 

মাঝে নিজের সম্মান, দেশের সম্মান রক্ষার জন্যে তাঁদের ইংরেজকে লক্ষ্য করে ইট 

পাটকেল ছড়তেও হয়োছিল। কিন্তু তাঁদের সাধ যাই থাক, সাধ্য ছিল না বৌশ 

কিছ করবার, তাই শেষ পর্যন্ত মৃদু প্রাতিবাদ করে থেমে যেতে হত ; এমনাকি 

১৮৫৭ খ-স্টান্দের মহাকলরবাঁটও শুনেও না শোনায় ভান করতে হল । 

সমাজসংস্কার, পঠনপাঠন” সেই দিক থেকে তাঁদের কাছে ছিল দেশসেবার 

প্রশস্ত পথ । 

কিন্তু তাতেও তাঁরা পুরোপ্যার রক্ষা পেলেন না। রামমোহন, অক্ষয়কুমার 

বিদ্যাসাগর, মাইকেল উশাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে সামন্ততাল্মক অচলায়তনের 
বিরুদ্ধে যেটুকু আঘাত হানলেন, দেশপ্রেম, গণতল্মবোধ, মানবতাবোধেব উদ্বোধনে 

যেটুকু উদ্যম দেখালেন তাতেই বিদেশী শাসক ও তার দেশীয় সামন্ত জনূচরেরা 
শাঁজ্কত হয়ে উঠল । 

১৮৩০ খ.৭ঃ মুঘল রাজের প্রীতাঁনীধ হয়ে রামমোহন ষখন লশ্ডনে যান 

তখন 'জনবূল' পাকা তাকে তৈম:র িশন' বলে বিদ্রুপ করতে থাকে । রক্ষণশীল 

হন্দুরা হিন্দ; কলেজের পাঁরকজ্পনা সভা থেকে রামমোহনকে 'বতাঁড়ত করলেন। 

ইংরেজ ও রক্ষণশীল 'হন্দুদের এই চক্রান্তের কথা উল্লেখ করে কর্নেল ইয়ং 

জেরোম বেল্হামকে লেখেন, একজন কালা আদম "বন্যায়, বদ্ধতে, প্রগাতশখলতায় 

শাসকশ্রেণীর প্রাতযোগণ হয়ে উঠবে এটা এই সব সাহেব সহ্য করতে পারলেন 

না 18৪ 

'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের নেতাদেরও যধেন্ট নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল । 

উইলসন সাহেব “আ্যাকাডোমক আসোসয়েশনের” সভা বদ্ধ করে দেন, 'বপ্পবী' 
ভাবধারা প্রচার করা হচ্ছে এই অজুহাতে । কালা আইন' নিয়ে আন্দোলন করার 
অপরাধে রামগোপাল ঘোষের বিরুদ্ধে সমস্ত ইওরোপীীয় কায়েমী স্বাথবান 

লোকেরা একজোট হয়ে তাঁকে এাগ্রহাটিকালচান়্াল সোসাইটির সভাপাঁতর পদ থেকে 
অপসাঁরত করেন। 



বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার সূচনা ১০৩ 

এই বাদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে শব্রাটশ হীণ্ডয়া সোসাইটি" যখন গড়ে উঠল, 

তখন ইংরেজ শাসকদের কেউ কেউ আতাঁঞ্কত হয়ে গড়লেন। একজন মস্তব্য 
করলেন ঃ “বোশ লেখাপড়া শেখালে বাবুদের মাথা বিগড়ে যাবে, তখন তাদের 

সামলানো শন্ত হবে ।”৪৫& 

এইভাবে 'ব্রাটশ পুশজতন্ন এই ক্ষ বাঁদ্ধজীবী সম্প্রদায়ের ভাবদারার মধ্যে 

দ্যেলেন ভারতের জাতখয়তাবাদশ জাগরণের পূর্বাভাস । এইজন্যেই এই আদ্দোলনের 
ভাঁবষ।ৎ সম্পরকে তারা ছিলেন এতটা ডী্বপ্ন ৷ 

॥ গ্রন্ছ নিদেশ ॥ 

মেকলের 'মনিট--২৩শে ফে্রুয়ার, ১৮৩৫ 

উডের ডেসপ্যাচ, ১৮৫৪ 

লর্ড এলেনবরার ডেসপ্যাচ, ১৮৫৮ 

বিঙ্গদূত', জন ১৩, ১৮২৯, রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্রে সেকালের 

কথা ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮--৪০০ দ্রপ্টব্য 

এ 

'বঙ্গ”ত', ২০শে ভন ১৮২৯ 

এ 

১৯৩৩ খ.এঃ রামমোহন শতবার্ধক উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলন গ্রন্হ-_[1)6 

ঢ901161 0117৬00610 [17019--317101020) 9108,500- 101011001)27 

২০, 7106 96019 01 1015 1116. 00. 26 

৯ এ [২2709092109 €0179616106০--12107701)81) 1০) & 1400611) 

[10019 0. 78 

১০ এ, £10121 170176--900101500611919 [৭0655, 0. 60. 

১১ আমহাস্টে'র কাছে লেখা চিঠি, ডিসেম্বর ১৯, ১৮২৩ 

১২ শতবার্ধকী সংকলন- [২.917181181709 (011200511৩6---0,8117001190 
০৬ & 71000110, 11)019 0, 75. 

১৩ ইংলণ্ডে জনৈক বন্ধুর কাছে 'লাখত একাঁট 'চাঠি ১৮৩২) এবং জাকোমণ্ট 

নামে জনৈক ফরাসী পর্যটকের 'বিবরণ(১৮২৯) দ্ুষ্টব্য-_-11)0191 9199501769 
& 10000761705 01213716151) [০1০--6৫1০৫ 9৮ 1. 20. 01210170091, 

[১,. 44748. 
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২৫], 80180501601 10910280, 0. 65. 

৯৬ এ, পৃঃ ১১৩ 

00 ও 4 €&/ 

শু ০ ৬৮ নে 



১০৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

১৭ এ পঃ ৩৫ 

১৮ এ, প:ঃ ৩৫ 

১৯ শিবনাথ শাস্টী রামতনু লাহড়ী ও তৎকালন বঙ্গসমাজ, চতুর্থ ও পণ্চম 
পারচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 

২০ এ 

২১ এ 
২২ 11560175 ০01 30150 60000210101) 1) 3611981--4১111016 11) 

401০0000 [৩৬1০৬/”, 1852. 

২৩ দ:গাঁদাস লাহড়ী--“আদর্শচারত” ফেঁফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সধাক্ষি”্ত 

জীবন) প.ঃ ৮১ 

২৪ 31712100108 1৮921011707 101151001গ 01 0০0110021 117100511 
[72 116-18 

২৫ 'জ্ঞানান্বেষণ' ১৬ই [ডসেম্বর, ১৮৩৭ ব্রজেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় _সংবাদপতে 

সেকালের কথা,” দ্বিতয় খণ্ড, পৃঃ ১৯১ দুণ্টব)। 

২৬ 40109 €01)812) 1095]170 110121705০9, 0. 989. 
২৭ 19192011191) 991)--৬/০51011 11711061705 11) 13617581] 1.110191010, 

[0 64. 
২৮ 20৬/205-17611% 19910210, 70. 1:9-40 

২৯ হাঁরশ স্মৃতসভায় রামগোপাল ঘোষের বস্তু তা-]311012191]) 011817019, 
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৩০ 70৮/2105--1101819 10610210, 00. 139-49 
৩১ 91710171201 9179501717151015 01 076 19191170921], 0123 

৩২ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মচারত, 

৩৩ অক্ষয়উ্রমার দত্ত-_ভারতবষাঁয় উপাসক সপ্প্রয়, উপক্রমাঁণকা দ্রষ্টব্য, প2-২৯-৪০ 

৩৪ এ, পঃ ১২৯-৩১ 
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(১৮৫৭-১৮৮৪) 

১৮১৩ থেকে ১৮৫৭-_এই পর্বে কিভাবে কোম্পাঁনর লংুণ্ঠনাশ্রয়ী শোষণ-ব্যবস্থার 

পারবর্তে শিল্প-পঠাজর স্বার্ধে ভারত-শোষণের নহুন অধ্যায় উন্মত্ত হয় তার 

বিবরণ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে । এই নতুন ধরনের শোষণ-ব্যবস্থাকে বলা হয় 

নতুন ওপানিবোশক ব্যবস্থা । 

এই নতুন ব্যবস্থার মর্মকথা হল, িলাতনী শঞ্পপাঁতদের স্বার্থ অনুযায়ী 

ভারতে অর্থনোতিক [বকাশের ধারাঁটিকে পাঁরচালিত করতে হবে । এই স্বার্থ 

অনুযায়ী ভারতের বাজারাট 'ব্রাটশ পণ্যের জন্যে সর্বঙা উন্মুক্ত থাকবে । আর 

'্রটিশ 'শল্পের পক্ষে যে সমস্ত কাঁচামাল প্রয়োজন তা ভারতে তোর হবে। এক 

কথায়, ভারত হবে 'নব্রটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ মাত্র । ব্রিটেন থেকে 

পণ্য আমদান ও ওারত থেকে 'ব্রটেনে কাঁচামাল র্তাঁন যতই বদ্ধ পেতে থাকল 
ততই এই কাজটা সংজ্ঞুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে যাতায়াত ব্যবস্থা, সেচব্যবস্থ। 

প্রভৃতির উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা ল। 
এই উদ্দেশ্যেই ইংরেজ শাসনের উদ্যোগে এই গর্বে গড়ে উঠতে থাকল রেলপথ, 

আধ্াীনক রাস্তাঘাট, আধ.নক সেচব্যবস্থা, ঝড় বড় বন্দর ইত্যাঁদ 

১৮৫৭ খ-ীস্টাব্দের বি্রোহের পরে কোম্পানির ল্প্ঠনাশ্রয়ী শাসনব্যবস্থায় 

আনুষ্ঠানিকভাবে ছেদ টেনে দেওয়া হল। শিন্প-প'দাজর প্রয়োজন অন7যায়শ 

ভারত শাসনের বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করা হল। 

ইংরেজ-শাসনের এই নতুন নীতি লর্ উইলিয়ম বৌণ্ট্ক ও লর্ড ডালহোসীর 

আমল থেকে কাধর্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে থাকল। লর্ড ডালহোসাঁ তাঁর রেলওয়ে 

ক্লান্ত একাঁট মন্তব্যে এই উদ্দেশ্য খুব স্পম্ট করে ঘোষণা করলেন। তিনি 
বললেন, 'বরাটশ পণ্যের বাজার এবং কাঁচামালের উৎস হসাবে ভারতকে গড়ে 

তোলা প্রয়োজন । তাঁর নিজের কথায়, “আমার প্রকৃত বিশ্বাস যে এইগ্লি 
(রেলপব) প্রাতীঙ্ঠত হইলে, ভারত উহা হইতে যে বাঁণাঁজ্যক ও সামাঞ্জক স্মাবিধা 
লাভ কাঁরবে, তাহা বর্তমানে 1হসাবের বাইরে। যে তুলা ভারত এখনই কছু 
পাঁরমাণে উৎপাদন করে এবং শুধুমাত্র দুরস্থ প্রদেশ হইতে জাহাজে বোঝাই 

কাঁরয়া বন্দরে উহা আনিবার জন্য উপযযক্ত যানবাহনের বন্দোবস্ত কাঁরয়া দিলেই, 
যাহা ভারত আধকতর, প্রচুর পাঁরমাণে উৎপাদন কাঁরবে--সেই তুলা ইংলণ্ড 

তারস্বরে চাঁহতেছে। আমরা দৌখয়াছি যে ব্যবসায়ের স্মাবধা বাঁদ্ধর সঙ্গে 



১০৬ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলঢ 

সঙ্গে ভারতের সবাপেক্ষা দুরবতী বাজারেও ইওরোপের তৈয়ার গজানসপন্জের চাঁহদা 

াড়িয়াছে ।***পৃথবশীর এইঁদকে এমন অবস্থার ভিতর নুতন বাজার খালয়া 
যাইতেছে যে উহার মুল্য নির্পণ করা বা ভাঁবষ।ৎ আকার হসাব করা সব্বাপেক্ষা 

জ্ঞানী বাান্তর দুরদ্বান্টরও অতীত ।”১ 

বস্তুত, লর্ড ডালহোঁসীর এই মন্তব্য বিলাতের শিল্পপাঁতদের বন্তব্ের 

প্রাওপবাঁন মাএ। এই সময়ে বিলাতের শিন্পপাঁতদের স্বপ্ন ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এক 
'ব্রাটশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলা অর্থাৎ বলাতের প্রয়োজনীয় জিনিসপন্তর উপানবেশগুুলো 

থেকে সংগ্রহ করা । শিজ্পপতিদের হিসাব দি ধরনের ছিল তার আত সংস্ত 

একটু পাঁরচয় দেওয়া এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন । 'িবলাতের শিক্পপাঁতিদের চিন্তার গাঁত 
ছিল নম্নর.প £ 

“আমাণের প্রযোননীয় সমস্ত জানস কি উপাঁনবেশগুলো থেকে সংগ্রহ করা 

যায়না, চীন থেকে ইংলশ্ডে আগে চা আমদাধন হত, ভারতেব চা এখন সেই 

স্থান ক্রমশ পূরণ করছে ; তাহলে ইংলগ্ডের প্রয়োজনশষ কাঁফও কি ভারতে উৎপাদন 

করা সম্ভব নয? ক্র'তদাস প্রথা রাঁহত কঝর পবে পর্ব ভারতায দ্বীপপনঙ্জে 

চাঁনর উৎপাদন হাস পেয়েছে, এই অবস্থাষ ইংলশ্ডের প্রযোজন মেটাতে ভারত ক 

চান উৎপাদন করতে পাবে না» আমোরকার তুলা ল্যাকাশ।যাবেব তাঁতগনলোকে 
বাঁচযে রেখেছে ; ভারত কি এই পাঁবমাণ কি তুলা উৎপাদন কবে বলাতে পাঠাতে 

পারে না ১৮২ 

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। ইংলণ্ডের িজ্পপাঁত ও তাঁদের ভারতাঁস্থত 

প্রাতানা'রা ল্যাঙকাশাযারের কারখানার উপযোগী কাঁচামাল উংপ।দনের বাজে 

বশেষ তৎপর হয়ে উঠল । এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৬ খশঃ বাঙলা, ১৮৩৮ খাঃ 

বোম্বাই এবং ১৮৪৪ খ.নঃ মাদ্রাজে উৎপন্ন কাঁচা তুলা ইংলশ্ডে বতাঁনব পক্ষে যে 

শতক ছিল তা রাঁহত করা হল । 

ভারতে কাঁচা তুলা উৎপাদন যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা করার জন্যে আমোরকা 

থেকে বিশেষজ্ঞ আমদাঁন করা হল ; ভারতে পরাক্ষামৃলকভাবে কীষখামার খোলা 

হল। কিন্তু ভারতে উৎপন্ন তুলা অপেক্ষার্কত নিকৃষ্ট হওয়ার দর,ন 'ব্রাঁটশ 1শল্প- 

পাঁতদের সাধ সম্পূর্ণ মিটল না। তবুও তাদের হিসাব যে একেবারে ভুল হয়োছল 
তাও নয়। ১৮৬০ খ.ঃ আমোরকার গ,হযদ্ধ দেখা দলে, এ দেশ থেকে ইংলশ্ডে 
কাঁচা তুলা আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। ভারতে উৎপন্ন কাঁচা তৃলার সাহায্যে এই 

সময়ে ইংলণ্ডের িজ্পগুলোকে অনেকাংশে চাল রাখতে হয়োছল । ফলে ১৮৬২-৬৫ 

এই ক'বছর ভারত থেকে ইংলন্ডে রপ্তানিককৃত কাঁচা তুলার পরিমাণ প্রায় তিনগুণ 
বাঁদ্ধ পায়। তবে আমোরকার গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পরে ভারত থেকে কাঁচামাল 

রস্তানির পাঁরমাণ আবার বিশেষভাবে হাস পায় ।৩ 

এইসঙ্গে ব্রিটিশ পশজর উদ্যোগে ভারতে চা উৎপাদনেরও চেষ্টা চলতে 
থাকে । ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানির উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে ১৮৩৫ খনঃ প্রথম 
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একাঁট চা-বাগান খোলা হয় । তারপরে ১৮৫২ খঃ সর্বপ্রথম বাঁক্তগত উদ্যোগে 

চা-বাগানের উদ্বোধন হয় । তারপর থেকে এই 'শিল্পাঁটতে ক্মোন্নাত লক্ষ্য করা যায় । 

১৮৫০ খ:ইঃ চা-বাগান ছিল মাত্র ১টি, ১৮৫৩ খ-ীঃ ১০ 1ট, ১৮৫৯ খ:গঃ£ ৪৮ টি, 

১৮৬৯ খ.মঃ ২৬০ 1 এবং ১৮৭১ খ.ঃ ২৯% টি । এইভাবে প্রধানত ব্রিটিশ উদ্যোগে 

1ব্রটেনের প্রয়োজন মেটাতে ভারতে চা-শল্পের পত্তন হয়। 

ব্রিটিশ পুশজর উদ্যোগে এই সময়ে প্রাতীষ্ঠত হয় আর একটি প্রধান আধুনিক 
[শিল্প-_চটকল । ১৮৫৪ খুগঃ কলকাতার সাশ্নকটে 'রিষড়ায় অকল্যাপ্ড নামে জনৈক 

ইওরোপীয় ভদ্রলোক প্রথম চটকল প্রাতিষ্ঠা করেন । ১৮৬২ খ.শঃ আরও দুটি চটকল 

খোলা হয়। ১৮৭৪ খ.২স্টাব্দের পর থেকে এই 'শল্পাঁটতে ক্রমোন্নীতি লক্ষ্য করা 

যায়। ১৮৭৪ খ.ঃ চটকলের সংখ্যা ছিল ৯ টি, ১৮৭৫ খ-ীঃ ১৭ টি, ১৮৬২ খ-ীঃ 

২০ টি। এই কুড়িটি মিলই কলকাতা ও কলকাতার উপকণ্ঠে অবাশ্থিত ছিল । 

১৮৮২ খ-নঃ এই কুঁড়াট মলে 'িষনৃস্ত শ্রীমকের মোট সংখ্যা ছল প্রায় কুড় হাজার । 

ব্রিটিশ পূুশীজর উদ্যোগেই এ দেশে প্রধম কয়লাখাঁন খোঁড়া আরন্ত হয় । ১৭৭৪ 

খুশঃ দুজন ইওরোপাীয় ভদ্রলোক সর্বপ্রথম ভারতে কয়লাখান খোঁড়ার চেষ্টা করেন। 

ণকম্তু তাঁদের চেস্টা ফলবতা হয়ান। ১৮২০ খ.+ঃ রাণগঞ্জ এলাকায় প্রথম 

কয়লাখাঁনর কাজ আরন্ত হয় । উনাঁধংশ শতাব্দীর "দ্বতীয়াধেই এই শিক্পাঁটরও 

ক্রমোল্লাতি লক্ষ্য করা যায় । ১৮৫৪ খ-ঃ কয়লাখাঁন ছিল মাত্র ৩ 1, ১৮৬০ খ-্রীঃ 

&০ টি, ১৮৮০ খীঃ ৬০ টি । ১৮৩৯ খবঃ কয়লা উৎপাদন হত ৩৬,০০০ হাজার 

টন আর ১৮৮০ খ.ীঃ উৎপাদন বাঁদ্ধ পেয়ে দাঁড়ায় ১,০০০,০০০ টন। এই 
শিল্পাঁটরও প্রধান কেন্দ্র ছিল বাঙলা দেশের রানীগঞ্জ ও তৎপার্থবতী অগল। 

১৮৯৯ খীং এই 'শিল্পাঁটতে 'নযুক্ত শ্রামকের মোট সংখ্যা ছল প্রায় কাঁড় হাজার । 

এই সময়ে লৌহ ও ইস্পাত শিপ গঠনেও কিছ; কিছ? উদ্যম দেখা দেয়। তবে 
প্রথম মহাযুদ্ধের আগে টাটা কোম্পানর প্রীতন্ঠার পূর্বে এই শিল্পের বিশেষ 

উন্নাত হয়নি । ১৮৩৯ খ?ঃ 'জেসপ আযণ্ড কোম্পান'র কর্তৃতত্ষে বরাকরে পরাক্ষা- 

মৃূলকভাবে একটি লৌহ কারখানা খোলা হয় । 'কন্তু এটি কার্যকরণ হয়ান। ১৮৫৫ 
খঃ ম্যাকে আশ্ড কোং বীরভূম মাহমদবাজারে একটি লৌহ কারখানা প্রীতষ্ঠা 

করেন। কিন্তু এীটও ব্যর্থ হয় । ১৮৭৫ খীঃ “বার্ন কোম্পান' এ কারখানাঁটি 
আবার চালু করতে চেথ্টা করে পুনরায় ব্যর্থ হয়। ১৮৭৫ খিঃ আসানসোলে 
বেঙ্গল আয়রন কোম্পানি খোলা হয়। প্রথম দিকে এই কোম্পানিও সফলতা 

লাভ করে ন। ১৮৯৪ খ-ীঃ 'মার্টন আণ্ড কোম্পান' ভার নেওয়ার পরে 

কারখানাটি কিছুটা সাফল্য লাভ করে। 

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্রিটিশ শিষ্পপাঁতদের প্রয়োজনীয় 
কামাল বন্দরে পেশছে দেওয়ার জন্যে এই সময়ে রাস্তাঘাট, ক্যানেল, রেলপথ 

প্রভাতি প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় আরন্ত হয়। এই সঙ্গে পোষ্ট আঁফস, টোলগ্রাক 
প্রভতিরও প্রবর্তন হয়। 



১০৮ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

অবশ্য, রেলপধ, টেলিগ্রাফ ও রাস্তাঘাট তোরর িছনে সন্তাব্য বিদ্রোহ দমন 

করার ডদ্রেশ1ও প্রচ্ছল্ন ছিল? প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য--১৮৫৫ খ-ঃ সাঁওতাল 

বিদ্রোহের সময়ে কলকাতা থেকে বহরমণপ:র পর্যন্ত টোলগ্রাফ প্রবর্তন করা হয়োছল। 
১৮৫৭ খ-ীস্টাব্দের সময় রেলপথ ও টিগ্রাফ ব্যবস্থাকে যতটা সম্ভব কাজে লাগানো 

হয়োছল। 

১৮৫১-৫২ খ-টঃ মাএ ৪২ মাইলের উপর টৌলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। 
১৮৭ খ.২স্টাব্দের মপ্যে ৪৫৬,০০০ হাজার মাইলের উপর টেলগ্রাফের তার বসান 

হল। 

১৮৫৭ ৭ বস্টান্দের আগে ইস্ট হীণ্ডিয়ান রেলওয়ে, গ্রেট হীন্ডয়ান 

পেনিনসূলা রেলওয়ে, ও মাদ্রাজ রেলওয়ে প্রীতষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়। ১৮৫৪ 

খনঃ ইস্ট ইণডয়ান রেলওয়ের অপ্ণীন মার সাতে ৩৭ মাইলের উপর রেলপথ প্রাতিষ্ঠা 

করা হয়। ১৮৫৫ খ-ীস্টাব্দের ফ্রেুয়ার মাসের মধ্যে এই রেলওয়ের অধীনে 
কলকাতা থেকে রানীগঞন্জ পর্যন্ত ১২১ মাইল রেলপখ খোলা হল। পরে ১৮৭২ 

খশীস্টাবের মণ্যে কনশ কলকাতা থেকে মুলতান ও বোম্বে পযন্ত রেলপধ খোলার 

কাজ সম্পন্ন হয়। ১৮৭২ খ.বস্টাব্দে ভারতে ৫&৮৭২ মাইলের উপর রেলপথ "বস্তুত 
হয় ' 

এইভাবে প্র/ানটেশন অথবা আধবীনক কাঁষখামার নোৌল, চা, কফি প্রভাতি), 
এবং আধমানক ফ্যাক্টীর শিপ চেউকল, সংতাকল প্রীত), 'স্টম এজন চালিত 

রেলগাঁঢ়, জাহাজ, ক্যানেল, আধুনিক রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফ প্রভাতি 1শল্পোন্নয়নের 
প্রধান প্রধান উপকরণগঠীলর পত্তন হল। ইংরেজের সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতে 

উৎপাদনের নহন যন্ত্রপাতি প্রবার্তিত হল । ভারতে পু"জতন্দের 1ভত্তি স্থাপিত হল । 

দনয়ার পীজবাদী পাঁরমণ্ডলের সঙ্গে ভারত সংযুক্ত হয়ে পড়ল । 

তবে ভারতে পুশীজতন্দ্রের যেটুকু ?বকাশহল সে্ট্রকুও ভারতের প্রয়োজন মেটাবার 

জন্যে নয়। সেটুচরও প্রবর্তন হল 1বদেশী ইংরেজ শি্পপাঁতদের স্বাথের আনুকূল্য 

করার তাণগদে । সেইজন্যেই ভারতের প্রয়োজনে যৌদকে ঝোঁক পড়া উঁচত 'ছিল তা 

পড়ল না. পড়ল 1গিক সেই দিকে যৌদকে ইংরেজের ছিল প্রয়োজন । 

ইংরেজ শাসনের নিরাপত্তার জন্যেই তাই শুর; হল রেলপথ ও টোলিগ্রাফ ব্যবস্থার 
প্রবর্তন ৷ ইংরেজ শিন্পপাতিদের প্রয়োজনের খাঁতরেই শর হল এমন সব শিল্পের 

প্রবর্তন যেগ.ীলর ফলে ইংলণ্ডের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আর 

অভাব থাকবে না। 

বলাই বাহ,ল্য, নব প্রবার্তত এই শিন্পগীলর উপর ভারতীয়দের কোনো 
কর্তৃত্ব রইল না। এই সব শিল্পে অগ্রণ৭ হল ইংরেজ মালিকেরা স্বয়ং । 

ভারতে নখলকুঠি গড়ে উঠৌছল ইংরেজ কৃঠিয়ালদের মাঁলকানায়। ১৮৩১ খঃীঃ 

শুধু বাঙলায় ৩০০ থেকে ৪০০ নগলকুঠি ছিল। এই সব কারখানার মালিক 

হসাবে প্রায় ৫০০ থেকে ১০০০ হাজার ইওরোপাঁয় নিষুক্ত ছিল । 



উপানবেশ বাগুলা ১০১৯ 

প্রধানত অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সরকারী কমচারী অথবা সৌনক আঁফসারদের 

টাকায় এ-দেশের চা-বাগানগুল গড়ে ওঠে । চা-বাগানের মালিকদের লভ্যাংশ ছল 

1বরাট। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৬--এই ৯ বছরের মধ্যে দশাঁট লণ"্ঙন কোম্পানি 

অংশীদারদের গড়ে ৯% লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হয়োছল। 

কলকাতার উপকণ্ঠে অবাস্থত চটকলগণখীল ছল সম্পূর্ণ ইংরেজ কবালিত। 

চটকলগদীল যে লভ্যাংশ বণ্টন করে তা কল্পনাতীত । 

কয়লাখাঁনর মা?লকানাও ছিল ইংরেজদের হাতে শতকরা ৮২টি খাঁনর মালিক 

ছিল ইংরেজ । 
প্রথমে লৌহ কারখানা খোলে ইংরেজ কোম্পানি। রেলপথ ও টেলিগ্রাফ 

প্রবর্তনের ভারও পড়ে ইংরেজ কোম্পাঁনর উপর । 

উপরোস্ত আলোচনা থেকে িবষয়টি বেশ পাঁরৎ্কার যে ভারতের 1শল্পোন্নয়ন 

বা দেশীয় প*জিতল্মের বিকাশ সাধন- ইংরেজদের কোনো'ঁদনই আঁভপ্রেত 'ছিল 

না। ইংরেজ নিজের সংকণর্ণ বাণিজ্যগত স্বাথে” ভারত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের 

তাঁগদে এ-দেশে এক ধরনের একপেশে শিল্গোন্নয়নকে সাহাধা করতে বাধ্য 

হয়োছল। 

ভারতখ্য় প:াঁজবাদের প্রথম পচনা 

পঁজতন্তের বিকাশ একবার আরপ্ত হওয়ার পরে এাঁটকে সব ক্ষেত্রে পুরোপরি 

ইংরেজদের পক্ষপুটে ক্লীমাবদ্ধ করে রাখা সত্তব হল না। অপেক্ষাকৃত কম গবরদদ্ধ- 

পুর্ণ কোনো কোনো শিল্পে ভারতীয়,পংঁজর বিকাশের সুযোগ উন্মত্ত হতে থাকল। 

তবে ইংরেজ িক্পপাঁতিরা প্রথম থেকেই নজর রাখল ভারতীয় শি্পপাঁতিরা যাতে 

তাদের সমকক্ষ হতে না পারে । সেইজন্যে ইংরেজ শিল্পপাঁতিদের ছোট অংশীদার 

হসাবেই ভারতীয় শিল্পপাঁতিদের আঁবিভবি হল । ইংরেজ 'শল্পপাঁতিদের সঙ্গে যখনই 

ভারতপয় খিল্পপাঁতিদের প্রাতযোগিতার সম্ভাবনা দেখা দিত তখনই দেশীয় পাজ- 

তন্ম্ের কণ্ঠরোধের জন্যে ইংরেজ শিল্পপাতরা রাষ্ট্রযন্দ্ের সাহায্য নিতে থাকল। 

ইংরেজ কুঠিয়ালদের কুপায় জনকয়েক ভারতশীষ ধনী লোক নালকুঁঠ স্থাপন 

করতে সক্ষম হয়োছিলেন উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তবে তাঁদের প্রভাব ছিল 

একেবারে নগণ্য । 

চা-বাগানের উপর ইংরেজদের আধিপত্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই 

1শল্পাটিতেও ভারতণয় পঠাঁজপাঁতিরা ইংরেদদের ছোট অংশীদার হবার কথ 

আঁধকার লাভ করোছল। 

ভারতশয় পজর উদ্যমে গড়ে-ওঠা শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান ছিল বোম্বাই 

প্রদেশে কেন্দ্রীভূত কাপড়ের কলগ্যাল। 

'বোদ্ধে উইভিং আ্যান্ড স্পানং কোগ্পানির' উদ্যোগে ১৮৫১ খঢাঃ সবপ্রথম 



১১০ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাওলা 

ভারতে কাপড়ের কল খোলা হয় । তবে এই মিলাটিতে কাজ আরম্ত হয় ১৮৫৫ 
থ+ীঃ। ১৮৬১ খএস্টাব্দের মধ্যে বারাট কল স্থাপিত হয়োছিল। ১৮৭২-৭৩ 

খুশঃ বোম্বাইতে ১৮ট কল আর বাঙলায় দ্যাট কল খোলা হয়। ১৮৭৪-৭৫ 
খ.স্টাব্দের পর থেকে এই শিল্ে দ্রুত উন্নাত দেখা দেয়।৪ 

১৮৫৪ - ১ 
| ১৮৬১ -- ১২ 
| ১৮3৪ -- ১৯ 
] ১৮৭৫ -- ৩৬ 

কাপড়ের কল ৫ ১৮৭৬ -- ৩৯ 
১৮৭৮ ৮ ৪২ 
১৮৭৯ -- &৬ 
১৮৮৬-৮৭ - ৯০ 

] ১৮৯০ - ১১৪ 
১৯০০ - ১৯৩ 

১৮৭৪ খ-গঃ থেকেই যখন ভারতনয় পধাজর উদ্যোগে কাপড়ের কল খোলার 

উৎসাহ বাড়তে থাকল, ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলের মাঁলকেরা ভারতীয় কলের 

প্রীতযোঁগিতার ভয়ে আতাঁঙকত হয়ে উঠল । তাদের অনুরোণে ১৮৮২ খীঃ 

বলাতি কাপড় আসার পথে যে আমদানি শুল্ক 'ছিল তা রাঁহত করা হল। 

এইভাবে উ“শয়মান ভারতীয় ?শষ্পাটর মূলে আঘাত করেও 'ব্রাটশ শিঃপপাঁতরা 

নশ্চত্ত থাকতে পারল না। ১৮৯৪ খবীঃ আমদাঁন শ.লক ছাড়া ভারতে প্রস্তুত 

কাপড়ের উপর নতুন এক কর (95.0156 ৫9) বসানো হল । 

ব্রাটিশ সরকার ভারতের শিল্পোন্নয়ন চায় নি- ব্রিটিশ "শিল্পের কাঁচামাল 

সরবরাহকারাঁ দেশ ছাড়া তার কাছে ভারতের আর কোনে৷ ভুঁমিকাই ছিল না-- 
ভারতাঁম্ছিত 'ব্রাটশ সরকারের উপরোন্ত নীতি থেকেই তা পাঁরস্ফুট । 

তবুও ইংরেজ 'শিজ্পপাঁত ও ভারতাস্থিত ইংরেজ রাষ্ট্রনায়কদের সূপাঁরকাঁল্পত 
পবরোধিতা সত্বেও ভারতীয় পজবাদের পত্তন হল-_-এটাই হল প্রধান কথা । 
ভারতণয় পধাজতন্দ্বের বিকাশ ভারতের অর্থনৌতক-রাজনোতিক ইতিহাসে নবধ-গের 
সূচনা করল। 

নতুন সামাজিক শাতর উল্মেষ 

ভারতে পঠাজবাদের বিকাশ একাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । পজতল্লের 

বকাশের ফলে ভারত উন্নততর এক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে পারচিত হল। 

নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তনে ভায়তের সামাজিক কাঠামোঁটিও অনেকটা 
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পাঁরবার্তত হল। এখন থেকে নতুন উৎপাদন-ব্যবস্থার আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ 1হসাবে 

1তনাঁট নহন শীন্তর উন্তব হল । এই তন শান্ত হল--০১১) ভারতীয় শল্পপাঁত 

বেজেয়া) শ্রেণী ০) শ্রামকগ্রেণী ও (৩) ইংরেজী শাক্ষত মধ্ঠাবন্ত সম্প্রদায় (যারা 

ছল নবোদ্ভুত পোট-বুঙ্গোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত)। 

১৮৮০ খস্টাব্দের আগে ভারতীয় পীজতম্ত্র তার শৈশবাবস্থা আতিক্রম করতে 

গারে নি। 'কন্তু তবুও উপরোন্ত তিনটি শান্তর আ'বিভবি ভারতের সমাজাবকাশের 

ক্ষেত্রে নত্বন সন্তাবনা উন্ম.ত্ করে দিল। 

১৮৮০ খ-ঃ সুতাকল ও চটকলে 'নিযুন্ত শ্রামকদের সংখ্যা ছল ৬৮০০০। তার 

সঙ্গে চা-বাগানে বহ: শ্রামক কাজ করত । তবে ভারতের মোট জনসংখ্যার তুলনায় 

শ্রীমকের সংখ্যা তখনও একেবারেই নগণ্য । চেতনা ও সংগঠনের দিক থেকে বিচার 

করলে এই সময়ে শ্রামকশ্রেণৰর শান্ত আঁকাণ্চংকর ছল বলা চলে । 

এই সময়ে একট শান্ত ?হসাবে আঁবর্ভত হতে আরম্ভ করে ভারতের বৃজৌঁয়া- 

শ্রেণন ও নবোন্ভুত ইংরেজণ শাক্ষত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় । 

ভারতীয় বুজেয়া শ্রেণীর উৎপাত্তর ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে আলোচনা 

করব। 

চরশস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর থেকে বাঙলা দেশে জামদারশ্রেণ অর্থশালী 

হয়ে ওঠে । এই জাঁমদারদের মধ্যে যাঁরা দৃরদশ ছিলেন তাঁরা ব্যবসাতে টাকা 

ঈনয়োগ করতে মনোযোগ হলেন। 
তাছাড়া, ১৮১৩ থেকে ১৮৫৭ খএস্টাব্দের মধে) যে বাদ্ধিজীবাী সম্প্রদায়ের 

স্বাষ্ট হয়েছিল তাঁরাও অনেকে ব্যবসাতে টাকা 'নয়োগ করলেন। এই বধদ্ধ- 

জশবধদের একটি অংশ সরকারণ চাকার ও 'াবলা'ত সগুদাগরদের দালাল করে অনেক 

টাকা জমাতে পেরেছিলেন । ১৮৫০ সালে এই চাকুরিজীবাঁদের সণয়ীকুত অথের 

মোট পাঁরমাণ ছিল ৬৯,০০০,০০০ পাউণ্ড 1৫ এই সময়ে যেহেতু শিল্পে বা অন্য 

কোনো লাভজনক উপায়ে অর্থ নিয়োগের সম্ভাবনা ছিল না তাই উপরোন্ত সমস্ত 

অথই সরফারী কাগজে 'িনষুন্ত থাকত। এই সময়ে ভারতীয় ব্যা্কগনাীলতে 
নয়োজত প'শজর পাঁরমাণ ছিল ১৯,০০০,০০০ পাউন্ড 1৬ 

১৮৮০ খবীস্টাব্দের মধ্যে দেখা গেল ভারতীয় পুশজর পাঁরমাণ অনেকটা বদ্ধ 

পেয়েছে । এ বছরে শুধু সৌঁভংস ব্যাক ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে 'নিয়োজত 

অর্থের পারমাণ দাঁড়ায় ৯০,০০০,০০০ পাউন্ড 13 

ভারতাঁয় পহীজতল্ত্ের 'বকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি পেটি-বৃজেয়া শ্রেণীর 

উদ্ভবও অর্পারহার্য হয়ে উঠল । এতাঁদন ইংরেজী 'শাক্ষত বাদ্ধজশবীরা সংখ্যায় 
[ছিল মষ্টমেয় এবং তারা আঁধিকাংশ হয সওদাগর অফিসের দালা'ল, নয় সরকারণ 
চাকাঁরতে নিষ্জ্ত 'ছিল। কিন্তু উানশ শতকের 'দ্বতীয়ার্ধে ক্রমশ একাঁট স্বাধীন 

বা অর্ধ স্বাধীন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও মিম্ন*মধ্যবিভ্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব 
হল। 
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নিম্নালাখত ধহসাব থেকে দেখা যাবে ১৮৫৭ খ:ইঃ বিশ্বাবিদ্যালয় স্থাপনের পর 

থেকে ইংরেজী শাঁক্ষতের সংখ্যা কিভাবে বাড়তে থাকে । 

১৮৫৭ খ.৭ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধানে এগ্ট্রান্স পরাক্ষায় পরীক্ষার 

ছল ২২৪ জন। ১৮৬৩ খ.৯ঃ অথাৎ পাচ বছর পরে একন্ট্রান্স পরাক্ষারথগর সংখ্যা 

দাঁড়াল ১৩২৭ জন। প্রাত বছর এই সংখ্যা দ্রুতগাঁততে বাড়তে থাকল ।৮ 

এই শাক্ষঘত যৃবকেরা কর্মজীবনে প্রবেশ করে কেউ শিক্ষক হলেন, কেউ 

উাঁকল হলেন, কেউ ডান্তার হলেন, কেউ শিক্ষক হলেন, আর কেউ সওদাগরা 

আঁফসের কেরাঁন হলেন। ১৮৫৭ খ-স্টাব্দের আগে সরকার চাকর ছাড়া আর 

কোনো আশ্রধ ছল না, এখন কছ শক স্বাধীন বা অর্ণ-স্বাধীন পেশার 

সুযোগ উন্মুক্ত হল। 

এইগাবে ভারতে প.ীজতন্বের বিকাশের ফলে দ্যাটি নতুন সঞ্জাগ শ্রেণীর 

আঁবভবি হল--একাঁট বুজোঁযা শ্রেণি আর একাঁট নতুন ভাবধারায় উদ্দপ্ত 

গোঁট-বজেয়া শ্রেণী । 

কিন্ত উদীযমান এই বজেঁয়া শ্েণণ ও পোঁট-বুজজৌয়া শ্রেণী পরাধশন সমাজের 

খোলসের মধ্যে আত্মস্ফ'রণের সুযোগ গেল না। তাই বিদেশ শাসনের সঙ্গে তাদের 
1বরোধ উপস্থিত হল । 

বুজেঁয়া শ্রেণীর হাতে স্ণয়ীকৃত অর্থের পাঁরমাণ যতই বাড়তে লাগল এবং 

লাভজনক উপাষে এই সণয়ীকৃত অর্থ নিয়োগের সুযোগের অভাব সম্পকে তারা 

যতই সচেতন হতে লাগল, ততই তারা 'ব্রাটশ সরকারের নীতি সম্পকে" অসম্থুষ্ট 
বক্ষ'ধ হতে থাকল। 

ইংরেজশ 'শাক্ষত মধ্বন্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা ছিল আরও খারাপ । 'শাঁক্ষিতের 

₹গ্যা যতই বাড়তে লাগল, ততই তাদের কাজ মেলার সপ্তাবনা দুহ্কর হতে 
থাকল । 

জনৈক বাঙালী বাঁদ্ধজশবশী মধ্যাবত্ত শ্রেণীর মর্মব্থা এইভাবে প্রকাশ 

করলেন £ “বস্তুত জগংশ.দ্ধ লোক কি কখনও কেরানী অথবা স্কুল মাস্টার অথবা 
উাঁকল হইতে পারে 2."শশিল্প ও বাণিজ্যের প্রাতি অমনোযোগের জন্য দিন দিন 

আমরা দীন হইয়া পাঁড়তোছি। ইংলন্ডের উপর আমাদের নির্ভর দিন 'দিন 

বাঁড়তেছে। কাপড় পারতে হইবে, ইংলন্ড হইতে কাপড় না আনলে আমরা 
পারতে পাই না। ছার, কাঁচি ব্যবহার কাঁরতে হইবে, ধবিলাত হইতে প্রস্তুত 
না হইয়া আইলে আমরা তাহা ব্যবহার কারতে পাই না। এমনাঁক, বিলাত হইতে 
লবণ না আইলে আমরা আহার কারতে পাই না। দেশলাইটি পর্যস্ত বিলাত হইতে 
প্রস্তুত হইয়া না আসলে আমরা আগুন জবালিতে পাই না। দেশ হইতে কছৃই 
হইতেছে না।”৯ 

বিক্ষূ্ধ বুজেয়া শ্রেণী ও পোঁট-বুজেয়া শ্রেণণ ক্রমশ অর্থনৌতিক পরাধণীনতা 
ও রাজনৌতিক পরাধীনতার জালা অনুভব করতে লাগল । বাঙলাদেশে হিল্দু 
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মেলার আঁধবেশনে, 'বঙ্গদর্শনের' পাতায়, হেমচন্দ্ু-রঙ্গলালের কাঁবতায় দেশ- 

প্রোমকতার এক নতুন সূর ধ্বানত হল। ক্রমশঃ রাজনোৌতিক আলোড়নও শুরু হল । 

ছাত্র সামাত', 'ভারতসভা' 'জাতীয় সম্মেলন' প্রভাতি এই কাজে অগ্রণী হল । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে ১৮৫৭ খ.৭স্টাব্দের জাতীয় অদ্যুতথানের পর যেকে ১৮৮৪ 

খটঃ কংগ্রেসের জন্মের আগে পর্যন্ত এই পর্বাটতে ইংরেজ শাসন যেমন ভারতকে 

বাঁণজ্য-প'াঁজর জায়গায় পুরোপহার িল্প-পঠাজর ফাঁসে বাঁধতে লাগল, তেমান 
তার সঙ্গে ভারতে নতুন সামাজিক শান্তরও উদ্ভব হল এবং এই সামাজিক শাক্তগ-লির 

প্রভাবে ক্রমশ আঁবধকতর শীন্তশলী এক বুজোঁয়া জাতীয়তাবাদী ধারারও 
সপ্রপাত হল । 

॥ গ্রন্থ নিদেশ ॥ 

১ রজনশ পাম দর্ত- -আ'ঁজকার ভারত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫৯-৬০ 

[২0717091) 10106-1176 7800001010 77156017০01 [17019 [17 116 

৬1০06011211 4৯৪০, 100, 124-25. 

এ, পৃঃ ৩৪৬ 

হি. 01000011817--7115 15010110101 [110121) [1)000567159, 7. 129. 

1৬. বি. ০%--11)019, ঘ॥ 10191516101) (1920), 01. 21-22. 

এ, পৃঃ ২১২২ 
এঁ পৃঃ ২৩ 

(08109162, 25৮16৬-70090901010 2) 73621881) 1864, ০. [স্ 

রাজনারায়ণ বস সেকাল ও একাল, পে ৬৪-৬৫ 
স্বা-৮ 
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সম্তম অধ্যায় ॥ 

হুঘক-সঃগ্রাম 

(১৮৫৭--১৮৮৪) 

১৮৫৭ খ.বস্টাব্দের এতিহা?সক জাতীয় অভ্যুানাঁট ভারতের অপেক্ষাকৃত নিস্পন্দ 

জীবনে নব আলোড়ন স্মান্ট করল। আপাতদ্ীণ্টতে অভ্যু্থানাঁট ব্যর্থ হয়ে গেলেও 

ভারতবাসীর সামনে এই বিদ্রোহাটি নত্রন আদর্শ স্থাপন করল । 

এই বিদ্রোহের প্রভাবে ভারতের শ্রম্জীব জনসাধারণের মনে আঁধকতর সাহস 

সণ্সারত হল। ১৮৫৭ খ.খীস্টাব্ের আগুন নিভতে না নিভতে বাঙলায় নীলচাবণরা 

বদ্্রোহের পতাকা উত্তেলন করল । 

1সপাহশ-ীবঙ্রোহের পরে একটানা কতকগ্যাল কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় 

'ব্রাটশ শ্বাসকেরা আতাঁঙকত হয়ে উঠলেন । সরকারের জনৈক শুভান_ধ্যায়ী 

লিখলেন £ 

সিপাহী-বিদ্রেহের পরেই বাঙলা দেশে প্রজাশীবদ্ত্রোহের এই 'হাঁড়ক গড়েছে, 
তাই সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আজ অনেক বেশি ।৯ 

আরও একজন ইংরেজ লেখক আতাঁঙ্কত হয়ে মন্তব্য করলেন £ “বাঙলার 

কৃষকের মধ্যে হঠাং এক পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।...যে কৃষকদের আমরা 'হেলট' 
বা 'সাফ-দ্রে সঙ্গে তুলনা করতাম, যাদ্রে জাঁমদার ও প্ন্যানটারদের 'নাক্কয় যন্জু 

বলে আমাদের ধারণা ছিল, তারাই আজ সজাগ হয়েছে, তাদের শৃঙ্খল থেকে 

তারা আজ মণীক্ত পেতে চায়। নালচাষের বিরুদ্ধে বাঙলা দেশে যে বিক্ষোভ 

স্াষ্ট হয়েছে তার ফলে গ্রামাণ্চলে অত্যন্ত অগপ্রত্যাশিতভাবে বিদ্রোহের আগুন 

ছাঁড়য়ে পড়েছে ।" সচেতনতার এই নতুন লঙ্গণগযীলকে বিপদের সঞ্চেত বলে 

চাহত করে তান সতর্কবাণণী উচ্চারণ করলেন, ঘটনার গুরুত্ব আরো এই জন্যে যে 

১৮৫৭ খ.ইস্টাব্রের ঠিক পরেই এই বিদ্রোহের আবিভবি হয়েছে ।২ 

নীলচাষের বিরুদ্ধে এই সময়ে যে ব্যাগক কুষক-বিচ্োহ দেখা 'দিয়োছল তার 

প্রধান কেন্দ্র ছিল বাঙলা । 

নীল-বছোছ 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রস্তানির কারবারে নল ছিল একসময়ে প্রধান দ্রব্য । 'কিস্ত 

পরে কোম্পানি ইওরোপশয় বাঁণকদের হাতে নলের ব্যবসা ছেড়ে দেয় । 
এই সময়ে নীলের ব্যবসা "ছল খুবই লাভঙ্জনক | বস্মীশজ্পের উন্নাতর 



ক্কষক-সংগ্রাম ১৯৬ 

সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রঙ করার প্রয়োজনে ব্রিটেনে নীলের চাঁহদা খুব বেড়ে যায়। 
নীলকরেরা এদেশে নীলের চাষ করে' ।সেই নীল বিলাতী প.শজপাঁতদের সরবরাহ 

করত । এতে তারা প্রচুর মুনাফা ল্ঠত। 
কিন্তু নীলচাষ ভারতের কৃষকদের জীবনে ঘোর দ্যার্দন ডেকে আনল । 

নীলকরদের অত্যাচার ১৮১০ খইস্টাব্দেই কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করোছল। এ 

বছরে বাঙলা দরকার চারজন নীলকরের ব্যবসার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য 

হয়োছল 1৩ 

এঁ বছরে প্রচাঁরত একাঁট সারকুলারে নীলকরদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নিম্নীলাঁখত 

অনচারগ্াীলর৪ উল্লেখ রয়েছে £ 

(১) বাঁদও আইনের ধারায় নরহত্যার পর্যায়ে গড়ে না তথাঁপ এমন কতকগ্যাল 

নিষ্ঠুর পন্থা কুঠিয়ালেরা অবলম্বন করেন, যার ফলে রায়তেরা সময় সময় মৃত্যুম:খে 
গাঁতিত হয়। 

২) কুঠিয়ালদের নিজস্ব কয়েদখানায় রায়তদের বে-আইনাীভাবে আটক 
রাখা হয়। 

০৩) লাঠিয়াল নিয়োগ করে প্রজাদের ভয় দেখানো হয়। 

(8) শ্যামচাদ' নামে পাঁরচিত- বেতের" উপর চামড়া দিয়ে মোড়া এক রকম 

লাঠি দ্বারা প্রহার করা হয়। 

প্রন উঠতে পারে ১৮১০-খশঃ খেকে যখন এই অত্যাচার চলাছল তখন ন'ল- 

কৃষকেরা আগে বিঞ্রোহ করে নি কেন ? 

১৮৫৯-৬০ খ.৯ঃ নীল-ফষকেরা যে প্রথম নীলকরদের অত্যাচারের 'ীবরদ্ধে রুখে 

দাঁড়য়োছল তা নয়। এর পূর্বেও মাঝে মাঝেই নঈলকর ও নীলচাষীদের 

মধ্যে সংঘর্ষ বাধত । তবে ১৮৩৯-৬০ খঃ নশলচাষদের প্রাতিরোধ যেমন ব্যাপক 

ও চরম আকার ধারণ করোছল ঠিক তেমনাঁট এর পূর্বে কখনও হয় িন।. 

১৮৬৯-৬০ খ+৭ এই বিদ্রোহ কেন ব্যাপক আকার ধারণ করল তার কারণ 

শনরেশশে করেছেন তদানীস্তন লেফটেনান্ট গভর্নর নিজেই ।৫ তিনি” লিখেছেন, 

এই সময়ে পূর্বাদনের অনাচারগুলো তো ছিলই । তার উপরে গোদের উপর 

িবষফোঁড়ার মতো আর একটি সমস্যা এসে জুটল। এই সময়ে প্রত্যেকাঁট কাঁষজাত 
দ্রব্যের দাম 'দ্গুণ বা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়ৌোছল । স্বভাবত নীল-চাষের খরচাও 

বাড়ল । অথচ রায়তেরা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করার আগে নীলকরেরা নীল গাছের 
ম.ল্য বাঁদ্ধর কথা একবার "চস্তাও করল না। 

শুধু তাই নয়। নীলচাষেক বাবদ ষেটুকু অর্থ চাবীদের আইনত পাওনা 

হত স্টকুও তাদের হাতে গিয়ে পৌঁছত না। নালকরদের নেতা লারমূর 
সাহেব যে 'হিসাব দিয়েছেন তার থেকে দেখা যায় যে ১৮৫৮-৫৯ খ7ীঃ ২৩,২০০ 

'জঁন মীলচাষীর মধ্যে মাত্র ২,৪৪৮ জন চাষা নীলগাছের দরদন ক; অর্থ 



১১৬ স্বাধীনতার, সংগ্রামে বাঙলা 

পেয়োছল ; বাকি সকলকেই দাদন হিসাবে বাকা যা পেয়োছল তাতেই সনুষ্ট 
থাকতে হয়োছল ।৬ 

উপরোন্ত প্রব্চনার হাত খেকে নীলচাঝাঁদের 'নস্কাতি ছিল না কোনো- 

মতেই । কারণ আইন ছল ফলষকদের নাগালের বাইরে । আইনের*মর্ধাদা রক্ষার 
ভার যে সব সাহেব হাঁকমদের উপব নাস্ত থাকত, তারা আঁধকাংশই ছল নীল- 

করদের সগোন্র ও বন্ধ । নখলকরেরা নিজেরাই আবার অনেক সময়েঅবৈতাঁনক 

জেনারারী) ম্যাজস্ট্রেটের পদে নিযুগ্ড থাকত । ফলে, আইন আঁধকাংশ স্ছঘলেই 

প্রহসনে পাঁরণত হত । 

পাদরী লং নঈল-বিদ্রোহের নিম্নীলাখত কারণগ্ীল৭ উল্লেখ কবেছেন £ 

(১) জিনিসপত্রের মূল্যবাদ্ধ। (২) শ্রমের মূলাবাদ্ধি। 0৩) আধুনিক রাজু" 

নৌতিক ঘটনাবলী সঞ্জাত রাজনৌতিক উত্তেজনা, ৫৪) কৃষকদের প্রীত শাক্ষত মধ্য- 

বিস্তদের এ 

আধনক রাজনৌতিক ঘটনা বলতে লং সাহেব বোধকাঁর ১৮৫৭ খ-নস্টাব্দের 

জাতীষ অভ্যু্থানাটর কথা বলেছেন । বস্তুত, ১৮৫৭ খ-ীস্টাব্দের ঘটনার প্রভা 
নীলচাষীদের উপর যথেন্ট পড়ছিল ।৮ 

ইশ্ডিগো কাঁমশনের সম্মুখে যে সব চাষী সাক্ষ্য 1দয়োছিল তাদের জবানবন্দঈ 

থেকে জানা যায় যে চাষাঁরা মনে করত যে নীলচাষ করার চেয়ে মরণ ভাল । 

চাষীদের মুখে মুখে তাই ঘৃণাভরা আবেগে উ্চাঁরত হত-_ 

জমশনের শু নীল, 

কর্মের শু ঢিল, 

(তেমনি) জাতের শত্রু পাদরণী হিল ।৯ 
কমিশনের কাছে প্রনত্ত জবানবন্দীতে একজনের পর একজন চাষা জানিয়ে 

দেয় ঃ 

“আম মরব, তবু নীল চাষ করব না।” 

কমিশনের পক্ষ থেকে নীলচাষী দীন মণ্ডলকে১০ 'জিজ্ঞাসা করা হয়োছল 

-নশলচাষ থেকে তোমার কি কিছুই লাভ হয় না? উত্তরে দীন বলে- না, 

একেবারেই না। সে শপথ করে বলল, নীলচাষ আর সে করবে না, তার গলা কেটে 

ফেললেও না ! 

কাঁমশনের জনৈক সভ্য জিজ্ঞাসা করল দীন মণ্ডলকে, তুম কি তোমার দুঃখের 
কথা কারখানার বড় সাহেবকে জানিয়েছ ? দীন? উত্তরে বলোছল £ 

“আমি যঁদ বড় সাহেবের কাছে যাই তাহলে স্মিথ সাহেব রেগে ওঠেন, যাঁদ 
স্মিথ সাহেবের কাছে যাই তবে দেওয়ান চটে যান, ঘাঁদ দেওয়ানের কাছে যাই অমনি 

আমিন রাগ করেন, যাঁদ আমিনের কাছে যাই তাহলে তাণগদগীর রাগ করেন, এবং 

এইভাবেই আমাদের আঁভিযোগ জানাবার পর্বাট শেষ হয় ।” 
কমিশন ছাড়ার পানর নয়। তারা দশন্ মপ্ডলকে জিজ্ঞাসা করল, কি শে" 
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তুমি স্বেচ্ছায় নীল বূনতে রাজী, বল তো ? দীন উত্তর দিল, টাকায় দু বাঁ"ল 
দরে নয়, টাকায় এক বাণ্ডিল দরে নয়, এমনাঁক বিঘা প্রাত একশো টাকা দলেও 

নয়। কমিশন বলল, কিন্তু বঘায় একশো টাকা মানে তো চরম লাভ ! এত টাকা 

পেলে নীল-চাষ করতে তোমার আপান্ত কি? 
দীন--তবুও আমি নীল-চাষ করব না, এই কারণে যে নীল-চাষ মতত্যুল্্রণার 

সাঁমিল। 

কামিশন-খর এই অস্যীবণা দূর করা হল, তোমাদের উপর অত্যাচার আর 

রইল না, তাহলে ক শর্তে নীল-চাষ করতে তুমি রাজী? 

দীন: লাভই হোক আর লোকসানই হোক, আম মরব তবু নীল-চাষ করব 

না। 

কামশন--ধর, আগের সমস্ত হিসাব বাঁতল করে দেওয়া হল, তোমার মত 

ছাড়া তোমাকে এক কাঠাও জাঁম চাষ করতে হল না, তাহলে তোমার আপাতত কি ? 
দীনু-_তবুও আমার আপাতত আছে । আঁম িকছনতেই নীল-চাষ করব না। 

এই আমার প্রাতজ্ঞা ৷ 

কাঁমশন- ধর, তোমার জামার নীলকর সাহেব নয়, একগ্জন দেশীয়--তাহলে 

কি শর্তে তাঁম নীল-চাষ করবে ? 

দীনু-_না, নীল-চাষ আঁম করব না, কারুর জন্যই না, কোনো ক্রমেই না! 

শুধু দীনু মণ্ডল নয়, একজনের পরে একজন চাষী কাঁমশনের মুখের ওপর 
তাদের ঘৃণাভরা প্রাতবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরোছল দৌঁদন । 

যশোর, নদীয়া, পাবনা প্রভীত যে সব লেলায় নীল-চাষ বোশ হত, সেই সব 

অণুলেই বিঙ্বোহ ব্যাপক আকার ধারণ করোছিল। মাঁরয়া হয়ে চাষীরা শেষ পর্যন্ত 

নণলকুঠির উপর হামলা শুরু করে 'দিল। নাঁলকরদের মাল আদানপ্রদান চাষাঁদের 
প্রীতরোধে বন্ধ হয়ে গেল। জামিতে নীল-গাছ নম্ট করে দেওয়া হল! কোনো 

কোনো কুঠি গ্ণীড়য়ে ছারখার করে দেওয়া হল। কুঠি ল্স্ঠনের সময়ে [হসাবপত্রের 
খাতা খুজে বার করা হল ও সেগাল আগুনে নিক্ষেপ করা হল 1১১ বহু চাষা 

একযোগে এক জায়গায় সমবেত হতে থাকল। সশস্র ফষকেরা সরকারী আঁফস, 

স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছা প্রভৃতির উপর আক্রমণ চালাল। তাদের অস্ব ছিল 

বশ, তরবারি, বাঁশের লাঠি আর ঢাল । 

এই বিচ্লোহের নেতা ছিল আঁধকাংশ ক্ষেত্রে চাষীরা নিজেরাই । নদীয়া 
চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বিশ্বাস ভ্রাতুদ্বয়-_1বফুচরণ বিশ্বাস ও 

দগম্বর 'বিশ্বাস। এই দুই ভাই পূর্বে কুঠিয়ালদের অশীনে দেওয়ানের কাজ 

করতেন। দাঁরপ্রু প্রঙ্জাদের উপর কুঠিয়ালদের অকথ্য অত্যাচার তাঁরা স্বচক্ষে 

দেখতেন। নালকরদের অত্যাচারের প্রাতবাদে তাঁরা চাকার থেকে ইস্তফা দেন। 

পরে এই দুই ভাই 'বিশ্ত্রোহী কৃষকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 



১১৮ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, 

হিম্দ-মুসলমান 'নাবশেষে সমস্ত নগল-চাষাই এই বিদ্রোহে যোগ 'দয়োছল। 

মালদহে নীল-চাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ফরাজণী নেতা রাঁফক মণ্ডল । 

নীল-চাষীদের বন্ধু ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ, তিনি যশোরের নীল-চাষীঁদের 

দুর্দশাব বাস্তব চিত্রটি কতকগনশীল চিঠি মারফত “হন্দু পৌঁ্রয়ট' পান্রকায় প্রকাশ 

করেন ।১২ 

কলকাতাষ নীল-চাষাদের প্রধান সমর্থক হয়ে উঠলেন "হন্দু পোঁট্রয়ট' পাত্রকার 

হিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দ 
পোঁটুয়টে” একট প্রবন্ধে লিখলেন১৩ £ “বাঙলা দেশ তার কৃষককূল সম্পর্কে 

গর্ববোধ করতে পারে... শীক্ত নেই, অর্থ নেই, রাজনোতিক জ্ঞান নেই, এমনাঁক 

নেতৃত্ব নেই, তবুও বাঙলার কৃষকেরা এমন একটি বিপ্লব সংগাঁঠিত করতে পেরেছে 

যাকে অন্য দেশের বিপ্লবের ধেকে কি ব্যাপকতায়, ক গুরদদত্বে কোনোদক থেকেই 

নিকৃষ্ট বলা চলে না ।” 

অবশ্য উপরোক্ত বাঁদ্ধজীবীবা এই নীল-বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করোছলেন 

মনে করলে ভুল হনে । তাঁরা নশখলচাষীঁদের সংগ্রামে নিয়মতন্বরের পধে নৌতিক 

সমর্থন জ্ঞাপন বরেন। হারিশচন্দ্র মুগোপাধ্যায়কে হীণ্ডিগো কাঁমশন১৪ যখন 

জিজ্ঞাসা করল, কৃষকদের আপাঁন ক ধরনের উপদেশ দে থাকেন, তার উত্রে 

1তাঁন বলেন, “আম তাদের বে-আইনী বাজ করতে নিষে' কাঁর। আম তাদের 

বাল তোমরা জেলা কতৃপক্ষের কাছে তোমাদের আঁভযোগের কথা জানাও, তাতেও 

ফল না হলে দ্ওয়োনী আদালতের শরণাপন্ন হও ।” 

ইশ্ডিগো কাঁমশনের কাছে হরিশচন্দ্র খোলাখুলি স্বীকার করলেন, নঈীল- 

চাষীদের প্রাত তাঁর আন্তারক সহান.ভূঁতি বত্মান এবং মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে 

1তাঁন তাদের সাহাধ্য করে থাকেন। 

তিনি বলেন যে চাষীদের পক্ষ থেকে মোকদ্দমা চালাবার জন্যে মোস্তার নিয়োগের 

কাজে 'তান সাহাধ্য করে থাকেন। এই সময়ে এই কাজে তাঁর সাহাধ্য প্রয়োজন 

হয়োছিল। কারণ এই সময়ে চাষীদের পক্ষে কোনো মোল্তারের সাহায্য পাওয়া 

কথ্টসাধ্য হয়ে উঠোছিল। কোনো মোক্তার চাষাঁদের পক্ষ নিয়ে মামলা পাঁরচালনা 

করলেই তাঁকে কুষক-ীবিদ্রোহের সমর্ধক বলে ঘোষণা করা হত। ফলে মোল্তারেরা 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়োছল । যতান চ্যাটাজাঁ নামে দামূরহুদা সাবাঁডাঁভসনের 

জনৈক মোস্তারকে, ফুষকদের পক্ষ অবলম্বন করায়, ফষকদের তান প্ররোচনা 

দিয়েছেন, এই আঁভযোগে গ্রেপ্তার করা হয়োছল 1১৫ 

নীলকরদের প্রাত দেশবাসীর ঘৃণা এতই আন্তারক ও প্রবল হয়ে উঠৌছল যে 

ক্রমশ নাটকে, আঁভনয়ে, গানে এই ঘৃথা প্রকাশ পেতে লাগল । 

দনবন্ধ; মি এই সময়ে 'নীলদ্পণ' নামক বিখ্যাত নাটকটি লিখলেন । 

নাটকের লেখক সরকারি কর্মচাঁর হওয়ায় পৃস্তকে তাঁর নাম উল্লেখ করা স্ব 
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হল না। 'নীলদর্পণের' কাহনী লোকমুখে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই 
পূস্তকখানি সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখলেন £ 

“কোনও গ্রন্থীবশেষ যে সমাজকে এতদূর কাঁম্পত কাঁরতে পারে তাহা অগ্নে 

আমরা জানিতাম না। নীলদর্পণ কে 'লাঁখল তাহা জানিতে পারা গেল না; 'কস্তু 
বাণগতে বাড়তে মিয়রাণী লো সই, নীল গেজেছে কই ? ইত্যাঁদ দৃশ্যের আঁভনয় 

চালল।' 

ক্মশ বইখানর ইংরেঙজণী অনুবাদ প্রকাশিত হল । মাইকেল মধুস্দন দত্ত এই 

অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করলেন। কিন্তু তিনিও সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকায় 

বইখাঁনর ইংরেজী সংস্করণের অনুবাদক হিসাবে পাদরী লং-এর নাম প্রচারিত হল । 
নগলকরদের সদ্বন্ধে দেশীয়দের মনোভাব ইংরেজ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনার 

উদ্দেশে ই লং এই ইংরোঁজ সংস্করণাট প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হলেন। 

নীলকর সাহেবেরা লং সাহেবকে তাঁদের ঘোর শত্রু বলে ঘোষণা করলেন । লং- 
এর বিরুদ্ধে তাঁরা মামলা দায়ের করলেন। নালকরদের পক্ষপাতী জনৈক বিচারক 

লং-কে এক মাস কারাদণ্ডে দশ্ডিত করলেন ও হাজার টাকার জরিমানার আদেশ 
দলেন ' কালপীপ্রসশ্র সিংহ জারমানার টাকা নিজে বহন করলেন। 

হারশচন্দ্রু মুখোপ্যাধ্যায়ের 'বিরধদ্ধেও নীলকরেরা মামলা দায়ের করল। 

মোকদ্দমা দায়ে হবার পরেই হাঁরশচদ্দ্ের মত্যু হল । 

ক্রমে ক্রমে লং ও হারিশচন্দ্রের নাম সারা দেশ ছাঁড়য়ে পড়ল । লং ও হারিশচন্দ্রের 
লাঞ্ছনা ইংরেজশ-শাক্ষত ম গাবত্ডের মনেও প্রাতবাদের ঝড় তুলল । চাষী ও মধ্যাবস্ত 

গলায় গলা মিলিয়ে গান ধরল £ 

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা 

কর্লে এবার ছারখার 

অসময়ে হারশ মোল 

লংয়ের হল কারাগার 

প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার'* 

ইংরেজ শাসকেরা দেখল এই ব্যাপক বক্ষোভের প্রাতকার না করলে ফল অতাস্ত 

বিষময় হয়ে উঠবে । তাই শেষ পর্যন্ত তারা সরকার কর্মচার, প্ল্যাপ্টার ও ব্রিটিশ 

ইণ্ডিয়ান আআসোসিয়েশনের জনৈক প্রীতানাঁধকে নিয়ে একটি কমিশন গঠন 

করল। এই কাঁমশনের সাক্ষ্যগ্যালর মধ্যে 'দয়ে নীলচাষের অন্যায্যতা পারস্ফুট 
হল। 

এই বিদ্রোহ নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে জনগণকে এতই সচেতন করে 

তুলল যে বিদেশী শাসকদের একাংশের ইচ্ছা না থাকলেও জাগ্রত জনমতের 
চাপে নীল-চাষের ব্যবস্থাটিকে নিন্দা করা ছাড়া তাদের উপায় রইল না। শেষে 
বহু নাশ্দত এই ব্যবস্থাটি আস্তে আস্তে বাঙলার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। 
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জাঁমদারণ প্রথার বিরদ্ধে সংগ্রাম 

নাঁলকর ছাড়া বাঙলার কৃষকদের আর একটি প্রধান শরু ছিল জমিদার । 

জামদারী অত্যাচারের মূলে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । তবে চিরস্থায়ী 

বন্দোবস্ত পদার্থটকে এককভাবে দেখলে ভুল হবে। ইংরেজ শাসনে ভারতে যে 
নতুন অর্থনৌতিক পাঁরবেশ স্গ্ট হল তার সঙ্গে আবচ্ছেদ্যভাবে হস্ত ছিল এই 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ।১৬ 

ইংরেজ শাসনের আগে যে গ্রাম-সমাজের আঁস্তত্ব ছিল তাতে জাঁম নিয়ে কেনা- 

বেচার রেওয়াজ ছিল না। কাজেই জাঁমর হাত বদলেরও ভয় ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ 

শাসন প্রবর্তনের পর থেকে জাম পণ্য হসাবে গণ্য হল এবং জামর কেনা-বেচা 

আরন্ত হল । 

তাছাড়া, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নগদ টাকায় রাজস্ব দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন কবল 

কুষকেরা মন্দ্রায় রাজস্ব দানের কাজে ছিল অনভ্যন্ত। মুদ্রায় রাজস্ব পাঁরশোধ 

করার জন্যে ত্বারা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিতে শখল ৷ তারা আঁবকাংশ 

দ্েহেই জাম বন্ধক 'দিয়ে এই অর্থ সংগ্রহ করত। ইংরেজ-স্্ট নতুন আইন ও 
আদালত খণের অনাদায়ে মহাজনদের ফুষকের জাম আত্মসাৎ করার আঁধকার 1ন্ল। 

ফলে জাঁম হস্তান্তর হতে লাগল। কৃষক জাঁম হারাল, মহাজন জাঁমদার হল। 

ইংরেজ শাসনের দয়ায় গ্রাম্য অর্থননীততে আরও একাঁট গ:রুত্বপূর্ণ পাঁরবর্তন 

লাক্ত হল । কুঁটরাঁশ*পগুলো ধহংস হয়ে যাওয়ার ফলে কৃষকেরা শিল্পজাত পণ্যাঁদ 

বাজার থেকে কিনতে বাধ হল। তার জন্যে তাদ্রে হাতে মুদ্রা-সগয়ের প্রয়োজন 

দেখা ?ল। এই মমদ্রা-সণয়ের প্রয়োজনে কৃষকেরা বোশ বেশ বঝাঁণাজ্যক ফসল 

অথাৎ তুলা, পাট, তৈল, বীজ প্রভৃতির উৎপাদনে মন দিল। ব্যবসায়ী দালালেরা 

এই উৎপন্ন শস্য কিনতে থাকল এবং অন্য প্রদেশে ও ভারতের বাইরেও চালান দিতে 

লাগল। ক্রমশ ভারতের কৃষক বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সংযত হয়ে পড়ল। যতই 

অর্থকরী শস্য উৎপাদন ও বি বাজারের সঙ্গে সম্পক" বাড়তে লাগল ততই 
গ্রামাণ্লে ম.দ্রা-অর্থনীতির প্রাধান্য প্রাতিম্ঠিত হতে লাগল । 

এইভাবে ইংরেজ আমলে আন্তে আস্তে ভারত নতুন ধরনের এক অধ্ধনীতর 

ফাঁসে বাঁধা পড়ল। ভারতের গ্রামাঞ্চলের লোকেদের কাছে প্রাচখন গ্রাম-সমাজের অথ*- 

নতি ছিল সূপাঁরাচিত। কিস্তি এখন থেকে কৃষকেরা অপাঁরচিত দ.জ্জেয় নানান 

শান্তর দাস হয়ে গড়ল। 

এই নতুন অবস্থায় ইংরেজ শাসনের প্রয়োজন মেটাতে পারে এমাঁন ধরনের 

একদল গ্রাম্য আভজাতশ্রেণণ সাম্টর প্রয়োজন হল । সেই প্রয়োজন মেটাতে চির- 

স্থায়ী বন্দোবস্তের স্ান্ট। এই বন্দোবস্তের কল্যাণে জার বাজারমল্য বেড়ে 
গেলস। জাঁমতে অর্থ নিয়োগ করা সম্মান ও প্রাতপাত্তির মাপকাঠি হয়ে উঠতে 

থাকল। যে অনুপাতে জাঁমদারের প্রাতপাঁত্ত বাড়তে লাগল ঠিক সেই অনপাতে 
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কৃষকদের উপর জামদারের জুলুম করার ক্ষমতাও বেড়ে চলল ; ইংরেজদের আইন 
ও আদালত কুষকদের উপর জূলম করার আঁধকার তাদের অর্পণ করল। 

এ কাঁদকে গ্রামাণ্ুলে মনূদ্রা-অর্ধনশীতর প্রবেশ, আর একাঁদকে জামনার ও মহা- 

জনদের অত্যাচার-_বাঙলার গ্রাম্য অর্থনীতিতে গভীর সংকট স্যৃন্ট করল। 

১৮৫৯ খ-শঃ কৃষকদের উপর অত্যাচারের প্রশ্নাট এতই জরীর হয়ে উঠল যে 

সরকার 'সপ্তম' ও 'পণ্সটম' আইন রাঁহত করতে মনস্থ করলেন। কৃষকদের 'রক্ষা' 

করার উদ্দেশ্যে দশম আইন' নামে একাঁটি আইনও প্রবর্তন করা হল। এই আইন 
প্রবত্নের পরে অবস্থার উন্নাতি হওয়া তো দরের কথা অবস্থা আরও খারাপ হতে 

আরও করল। এই আইনে কুষকদের উন্নাত হল না কেন তার কারণ নরেশ করে 

জনৈক সমসামাঁয়ক লেখক মন্তব্য করলেন, ধতাঁদন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অক্ষু্ন থাকবে 

ততাঁদন “শত শত আইন পাশ করলেও কোনোই উপকার হবে না "৷ 

সাঁতাই এই আইন পাশ হবার পরে চাষীদের দুদশার লাঘব হল না। বরং 
আইনাঁট উপলক্ষ্য করে জমনরেরা একযোগে সর্বত্ই জাঁমর খাজনা বাঁডয়ে নিতে 

সচেণ্ট হল। এতকাল জমিদারেরা 'নাশ্চস্ত ছিল এই ভেবে যে তাদের ইচ্ছেমতো 

যে-কোনো সময়ে তারা জাঁমর খাজনা চড্তাহারে ধার্য করতে পারবে । এখন তাদের 

ভয় হল নহুন আইন অন,সারে কৃষকদের হয়তো জাঁমর উপর দখালস্বন্ব সাবাস্ত 

হবে। তখন তাদের (জাঁমদারদের ) এখনকার মতো খাজনা বাঁদ্ধ করার আঁধকার 

থাকবে না। 

এই আশঙ্কার বশবতাঁ হয়ে ১৮৬০ থেকে ১৮৭৫ খবস্টাব্দের মধ্যে বাঙলায় 

সর্বত্র জাঁমদারেরা নিজেদের খখীশনতো খাজনা বাড়াতে আরন্ত করে । আদালত- 

গুলো খাজনা বাদ্ধর মোকদ্দমায় ভরে যায় । কোনো কোনো জমিদাঁরতে খাজনার 

পাঁরমাণ দাঁড়াল "চরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় 'নার্দ্ট সরকার অংশের পাঁরমাণের 
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শ.ধ; খাজনা বাঁডয়েই যে জাঁমণারেরা খহাশ হল তা নয়, তার সঙ্গে বেআইনী 
কর বা আবয়াব মাদায়ের মামলাও বেড়ে চলল। 

জনৈক সমসামায়ক অনুসঞ্কানকারী এই বে-আইনী জ.লমের একটা হিসাব 

'দিয়েছেন।১৯ 

এই বে-আইনী জ:লুমগীল নিম্নরুপ £ 

০১) ইস্কুল খরচা--জমিদার সরকারী স্ফুলে সাহাধ্য 'হসাবে যে টাকা দান 

করতেন সেই টাকা প্রজান্রে কাছ থেকে আদায় করা হত । 

(২) তার খরচা-_টোলগ্রাফের জন্যে প্রজাদের কাছ খেকে আনায়ীকৃত কর-_ 

অথচ জাঁমদারেরা এই বাবদ সরকারকে কোনো টাকা দত না। 
0৩) বারুণ খরচা জাঁজপুরের উৎসবে যেতে জাঁমদারের যে খরচা পুত 

তার জন্যে প্রজাদের উপর ধার্য কর। 
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(৪) রসদ খরচা- ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে উপঢৌকন পাঠাতে জামদারের যে 
টাকা খরচ হত তা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হত। 

(৫) বড় মহাপ্রসাদ-_জাঁমদার যখন পুরী থেকে ফিরে আসতেন তখন তিনি 
জগন্নাথের প্রসাদ আনতেন। তা প্রজাদের মধ্যে বাল করা হত এবং তার ম.ল্য 
বাবদ প্রজাদের কাছ খেকে অধ" আদায় করা হত । 

২৪ পরগণা জেলায় জাঁমদারেরা যে-সব বে-আইনী কর আদায় করত তারও 
একটা হসাব 'নম্নে দেওয়া হল £ 

(১) ডাক খরচা-_জাঁমদারদের যে ডাক-কর 'দতে হত তা-ও প্রজাদের কাছ 
থেকে আদায় করা হত। 

0২) ভিক্ষা__যখন পাওনাদারের কাছে জাঁমদারের অনেক টাকা বাঁক পড়ত 

তখন এই খণ পাঁরশোণের জন্যে প্রজাদের কাছ খেকে অর্থ আদায় করা হত। 

(৩) পার্বনী--জাঁমশার-বাঁড়তে ধমনি্ঠানের খরচা আদায়ের জন্যে ধার্য 
কর। 

(৪) তহীর- বছরের শেষে প্রজাদের সালতামামির সমযষে যে কর ধার্য হত। 

(৫) বিবাহ কর-_ প্রজাদের বাঁড়তে বিয়ে হলে জমিদারদের কর দিতে হত। 

ডে) পখালশ খরচা--পনলিশ আঁফসারেরা জমিদারতে কোনো অপরাধ 
অননসন্ধান করতে এলে তাদ্রে জন্যে যে খরচা হত সে খরচাও প্রজাদের কাছ থেকে 
আদায় করা হত। 

(৭) রখ খরচা--রখের সময় ধায* কর। 

৮) বরদারী খরচা- জাম লগঞ্জ নেবার সময়ে কৃষকদের এই কর দিতে হত। 
(৯) আয় কর- জমিদারেরা সরকারের কাছে যে আয়কর দিত সেই করের' 

খরচা প্রজাদের কাছ থেকে কোনো কোনো জামদার আদায় করত । 
(১০) তাঁত কর-_তাঁতীদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত কর। 
(১১) ধাই কর--ধাইদের উপর ধার্য কর। 

(১২) মাথুর- নাঁপিতদের উপর ধার্য কর। 

(১৩) সম্ভন জমা- চর্মকাবদের উপর ধার্য কর। 

৫১৪) বন সেলাম- গুড় ব্যবসায়ীদের উপর ধার্ কর। 
(0১৫) অণ্রা সেলাম-__লবণের চোরাকারবারীদের উপর ধা কর। 
(১১) বিনা-বেতনে পাঁরশ্রম--প্রজাদের ?দয়ে 'িনা-বেতনে অনেক কাজ 

করিয়ে নেওয়া হত। 

(১৭) জাঁমদারদের বাঁড়তে ভোজের ব্যবস্থা হলে বিনামূল্যে চাল, মাছ ও 
অন্যান্য ?জীনস আদায় করা হত । 

০১৮) জরিমানা--জমিদার যখন প্রজাদের মধ্যে ছোটোখাটো 'বিবাদ-ম"মাংসা 
করে দত তখন তাদের কাছ থেকে জারমানা আদায় করা হত। 
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(১৯) সেলাম-_ প্রজা বাঁড় বদল করলে অথবা লীজ বা কোনো চুন্ত সম্পাদন 

করলে এই কর দিতে হত। 
(২০) খাঁরজ দাখিল- জাঁমদারের খাতায় নাম তুলতে হলে এই কর দিতে 

হত। 

(২৯) নজরানা--জাঁমদার খন জমিদারতে খাজনা আদায়ের জনে] বেরধতেন 

তখন প্রজাদের উপঢোকন 1দতে হত। 

কুষকদের উপর অত্যাচারের এই 'িভশীষকা- বাঙলার গ্রামগীলকে “মশানে 

পারণত করোছল। ইংরেজের ছত্ুচ্ছায়ায় দায়ে মনবণ্টমেয় কয়েকজন 'বলাসাী 

জামদার সারা বাওলায় গ্রাম-জীবনের উপর তাণ্ডবলণলা চাঁলয়ে যেতে লাগল । 

জনৈক লেখক এই জামদারী জুলুমের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। তান 
নিচের হসাবাঁটি 1য়েছেন £ 

“আমরা যাঁদ জাঁমদারের জোর করে আদায়ীকৃত অর্থ সরকারের 'নীর্দ্ট 
খাজনার ১৪ গণ বলে ধরি, তাহলে ত্খা যাবে যে জাঁমিদারেরা প্রজাণ্রে কাহু থেকে 

বছরে ৫১,১২,১৭,৭০০ টাকা খাঞ্জনা 1হসাবে আনায় করে। এই হিসাবের সঙ্গে 

বে-আইনী কর থেকে সংগৃহশভ টাকা যোগ দিলে আরও ১০ কোট টাকা বাড়বে। 

অর্থাৎ মোট ৬১ কোটি টাকা একদল কু'ডে লোক শ্রমঙ্গীবী জনসাধারণের কাছ খেকে 

প্রাত বছর কেওে নিয়ে যাচ্ছে।” তানি আরও িখলেন, “সরকার সারা 'াটিশ 

ভারত খেকে সমস্ত খাতে যে টাকা আদায় বরে, জাঁমদারের আদায়ীকৃত অর্থ তার 

চেয়েও অনেক বোশ।"২৩ 

এইভাবেই রক্তচোষা ন্রিটিশের হাত ধরে রন্তচোষা জামদারেরা কৃষকের রন্ত 
মোক্ষণ করতে আরন্ত করোছিল। 

বলাই বহূল্য, এই ধরনের ব্যাপক জুলুমের ফলে কৃষকেরা অনেক সময়ে মরিয়া 

হয়ে জাঁমদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত, কখনও কখনও সরাসাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা 
করত। 

ি অবস্থায় কষকেরা আইনভঙ্গ করে জাঁমদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে বাধ্য 
হত তা বোঝার সুবিধার জন্যে নিচে কয়েকাঁট ঘটনার উল্লেখ করা হল। 

একজন রায়ত তর জবানবন্দীতে বলেছেন £ “আমাদের আগের জাঁমশর 

মারা গেলেন। তার ছেলে, ইনি কিছুটা ইংরেজশ জানতেন এবং মদ খেতেন__ 
জাঁমদার হলেন । তর বাবার আমলে যে খাজনা ধার্য ছিল তিনি তাতে সম্ভুষ্ট 
হলেন না। "তান আমাদের খাজন৷ যা ছিল তার দেড়গুণ ধার্য করলেন, তাছাড়া! 

বেআইনী করও পূর্বের মতো ধার্য রইল। গ্রামে দারুণ হাঙ্গামা দেখা দিল। 
রায়তেরা আ'মনদের আক্রমণ করল । কতৃপক্ষ খবর পেল। ৪০ জন বরকন্দাজ 

হাতির পিঠে চড়ে এসে উপাঁচ্থত হল। তারা গ্রামের ঘরবাড় সব পাঁড়য়ে দল, 

গ্রামের সকলের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করল, প্রধান প্রধান ফুষক নেতাদ্রে 

জাঁমদারের কাচ্ারিতে আটক করে রাখা হল।”২১ 
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আর একাঁট হাঙ্গামার কাঁহনী নিম্নরংপ, “একাট গ্রামে" জাঁমদারর হাত 

বল হল। নতুন জীমণার খাজনার হার বাঁড়য়ে 'দিল। কিন্তু গ্রামের মোড়ল 

প্রাতবাণ করল এবং চাষীরা তার পাশে এসে দাঁড়াল। জামদারের লোকেরা মোড়লকে 
লক্ষ্য করে গাল ছণ্ড়ল। মোড়লের সাখীরা চট করে এগয়ে 'গয়ে বন্দুক 

ছনিয়ে নিল এবং জাঁমদারের লোকদের উপর চড়াও হল। তখন জাঁমদারের 

লোকেরা ওয়ে এী'ক ওক পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল ।”২২ 

উপবোক্ত কাঁহনগ দট বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই রকম ভাবেই খাজনা-বাঁঞ্ধর 

প্রাতবাদে বাংলার প্রায় সকল ফ্রেলাতেই কৃষকেরা চণ্চল হয়ে উতোছল, কোথাও 

বেশি কোথাও বা কম। 

বে-আইন? করের প্রীতবাদেও কঁষকেরা |বদ্রোহ ঘোষণা করত অনেক সময়। 

এখানে একটা কাহননৰ উল্লেখ করা হচ্ছে £ 

ফারদপুর জেলার জনৈক জাঁম?র মুসলমান ফরাজন প্রঞ্জাদের কাছ থেকে নানা 

রকমের বে-আইনী কর আদায় করত। একবার এই ব্যাস্তাট নজের জামাইয়ের 

ভরণপোষণের জন্যে প্রজার কাছ থেকে একখরনের কর আদায় করতে থাকে । 

স্থানীয় কৃষকেরা এই বে-আইনা করাঁটর নাম 'দিয়োছল 'জামাই-খরচা' । ফরাজী 
প্রজারা এই অন্যাযের 'িরনদ্ধে একযোগেণীবদ্রোহ।করল এবং জাম বারকে হত্যা করল। 

ফাঁর 'পুরের আদালতে বিচারে হত্যাকারী কৃষকের ফাঁসর হুকুম হল এবং অপর 

৪ জন কৃষককে যাবঙঞ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল । কিন্তু হাইকোর্টে আবেদন 

কণার পর আসামশী'গের একেবারে খালাস করে দেওয়া হল। বলাই বাহুল্য, 
ঘটনা স্থানীয় কৃষকদেব মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য স্ন্ট করল ।২৩ 

ফাঁরদপ,রে, মালদহে, বগদডায, পাবনায় পূুববঙ্গের বহ* জায়গাতেই কৃষকন্রে 
মধ্যে অভূতগতর্ব এক আলোড়ন আরন্ত হল। পাবনায় তো পুরোদস্তুর একাঁট কুষক- 

বিদ্রোহের পদ 'বাঁন শোনা গেল। 

পাবার কৃষক-বপ্রোহ 

এই বিদ্রোহটির €১৮৭২-২৩) কারণ উল্লেখ করে সেকালের একাঁট সংবাদপত্র 

লিল £ “পাবনা, বগখ্ড়া ও অন্যান্য স্থানে নতূন জমিণারেরা শুধু; যে খাজনা 
বাদ্ধ ও বে-আইনী কর বাঁদ্ধ করতে থাকল তাই নয়, এমনাঁক, কৃষকদের ঠাঁকয়ে 

কতকগ্দীল চীস্ত সম্পাদনের জন্যে রেজৌঁস্ট্র আঁফস ও মূনসেফের আনালতাঁট 

পর্যন্ত তারা বাবহ।র করতে খাকল। এই চুঁক্তগীলর উদ্দেশ্য ?ছল- পুরানো 
দনের সমস্ত বে-আইন?ী কর ও ভাবষ্যতের সমস্ত ট্যান্স খাজনার অংশ [হসাবে 
দেখানো ।”২৪ 

খাজনা বাঁদ্ধ, আবয়াব বাঁধ আর জামদারী জুলংম--এই ীিতনের বিরুদ্ধেই 
এই বঙ্তোহ। যেখানে জানর খাজনা ছিল ১ টাকা সেখানে জাননারেরা ২ টাকা 
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খাজনা ধা করল। জোর করে রায়তদের কাছ থেকে ২ টাকা করে খাজনা দেব 

এইমর্মে' কবুলিয়ত সই করে নেওয়া হল। এই কবুলিয়তগ-লতে রায়তদের কাছ 

থেকে প্রাতশ্রত আদায় বরে নেওয়া হল যে ভাঁবষ/তে জামদারেরা যাঁদ নতুন কর 

ধার্য করে তাহলে তারা তাও মেনে নেবে । এই কবুলিয়তগদীলতে আরও লেখা 

থাবল রায়তেরা যাঁদ ঝগড়া বরে তাহলে জমি থেকে গজাদের উচ্ছেদ করার আঁধকার 

জাঁমদারের থাকবে ।২৫ 

রায়তেরা নবাই যে মুখ বজে এই জণ্ল:ম সহায করল তা নয়। অনেক প্রজা 

জাঁমদারের বিরুদ্ধে স্থানীয় আদালতে মামলা দায়েরকরল | একট মোকদ্দমারবিবরণণ 

থেকে জানা যায় যে জমিদার খাজনা হিসাবে দাঁব করে পাঁচ টাকা দশ আনা কিন্তু 
আদালতে 'ডিক্রি দেয় দ:'টাকা আট আনা । এই মোকদ্দমার খবর গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে 

গড়তে থাকল। ক্রমশ তনেকগুল গ্রামের মানুষ একযোগে জমিদারী জুলুমের 

বিরুদ্ধে প্রাতিরোধ করার শপথ্গ্রহণ করল । কৃষকদের স্বতঃস্ফৃত" বিক্ষোভ ক্রমশ একটি 
ব্যাপক বিদ্রোহের রুপ গ্রহণ করল। প্রায় ২৪০ 'ট গ্রাম এই বিদ্রোহে যোগ দিল। 
বিদ্রোহনরা বাড়াতি হারে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিল। তাদের কাছ থেকে জোর 

করে জাঁমদারেরা যে কবলয়ত আদায় করোছিল সেগুটীল তারা আগুনে নিক্ষেপ 

করল ।২৬ 
হন্দ ফষক ও মুসলমান ফুষক উভয়েই এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল । 

কফুষকেরা ঈশান রায় নামে জনৈক ব)ক্তকে তাদের রাজা বলে ঘোষণা করল। ইশান' 
রায়কে তারা বলত “বন্্রোহী রাজা" ।২৭ 

ণবন্রোহণ ফুষকেরা দাঁব করল-_জাঁমদারদের উচ্ছেদ করতে হবে, আমাদের 

মহারানীর খাস প্রজা শহসাবে গণ্য করতে হবে। 

পাবনার ফুষক-বিদ্রোহ শাসক মহলে দারুণ ভ্রাসের সূন্টি করল। 

'আআডামানস্ট্রেশন 1রপোর্ট অব বেঙ্গলে' এই বিদ্লোহাটিকে সাহংস ও ভয়ঙ্কর একটি 

সংঘর্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 

সমসামায়ক দেশীয় গীত্কাগযীল সপ্রশংস ভাঙ্গতে উল্লেখ করেছেন--পৃববিঙ্গের 

ক্বষকদের মধ্যে অপূর্ব সংঘশান্তর প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। এ সংবাদপন্রগঁল থেকে 
আরও জানা যায় যে ফুষবেরা জমিদারদের বিরুদ্ধে যে সংগ্লাম করত তাকে বলা হত, 

ধম্ঘট' 1২৮ 

কুষকদের নেতৃত্বে জায়গায় জায়গায় 'বিদ্রোহধ সমিতি'ও গড়ে উঠেছিল ।২৯ 

ওয়াছবশ জান্দোলন 

১৮৫৭ খুবস্টাব্দে 1বঘ্তরোহের পরে ওয়াহবশী আন্দোলন পৃনবর আত্মপ্রকাশ করে। 

এই সময়ে আন্দোলনের মুল কেন্দ্র ছিল মালদহ ও রাজমহল। 
সরকারশ অনুসন্ধানকারীরা আবিষ্কার করলেন---১৮৬৩ খ্ীস্টাব্দে পূর্ব ও 



৯২৬ জ্বাবীনতার সংগ্রামে বাগলা 

উত্তর বাগুলায় এক ব্যাপক ওয়াহবা 'ষড়যল্তের প্রস্তুতি চলাছল। 'বড়যন্দ্রের কথা 
বান দলেও ওয়াহবাঁ নেতাদের!প্রভাবে মুসলমান কুষকেরা যে দলে দলে নীল-াবন্ধোহ 
এবং তার পরবতাঁ জমিদার-বিরোধা সংগ্লামগনীলতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিল এ 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । ১৮৬৮-৬৯ খ:ঃগঃ উত্তরবঙ্গে বহন ওয়।হবা নেতাকে গ্রেপ্তার করা 
হয় এবং মালদহ, রাজমহল ও পাটনায় তাদের বিচার আরম্ভ হয়। মালদহ ও 

রাজমহলের বিচারে যথাক্রমে মালদহের আমরুদ্দীনকে ও ইসলামপুরের [ইন্াহম 
মণ্ডলকে দোষণ সাব্যস্ত করা হয়, তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তারত করা হয়, এবং 

তাদের সমস্ত সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করা হয় ।৩০ 

১৮৭১ খ.ঃ জেলা আদালতের বিচারের 'বরৃদ্ধে ওয়াহবীরা কলকাতা 
হাইকোর্টের কাছে আপীল করে। এই ঘটনাট উপলক্ষ্য করে কলকাতার ওয়াহবাঁ 

সমধকদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। এই উত্তেজনর মুখে ২০ শে সেপ্টেম্বর 
তাঁরখে টাউন হলের সামনে আবদ:ললা নামে জনৈক ৪৫ বছর বয়স্ক ওয়াহবা 

কলকাতা হাইকোটে"র প্রধান বিচারপাঁতকে খুন করে। 

এই ঘটনাটি ইংরেজ শাসকদের সশাঁ্কত করে তোলে। গ্রামাঞলে 

ওয়াহবাঁদের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্যে বশেষ সতকতাম.লক ব্যবস্থা অবলঘ্বন 

করা হয়। | 

কেবলমার বাঙলা দেশেই যে এই ব্যাপক কুষক-াবঙ্রহ ঠখা িয়োছল তা নয়। 

সাঁওতাল পরগনায় ও মানভুমেও সাঁওতালেরা এই সময়ে পুনরবর 1বঙ্োহের "পতাকা 
উত্তোলন করে ১৮৬৯-+০)। এই সময়ে দাক্ষণ ভারতেও এক ব্যপক কৃষক-ীবিদ্রোহ 

(১৮৭৫) দেখা ণেয় এবং এই 'বিস্ত্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জনে) “ঢেকান রায়ট-স 
কাঁমশন” 00০০০ [২1903 01001991018) নিযুক্ত হয়। আরও দাঁক্ষণে 
মোপলারাও ববঙ্রেহ ঘোষণা করে (১৮৭৩-৮০)। মোপলা-াবন্রেহের কারণ 

অন,সঞ্জানের জন্যেও সরকার একট কাঁমশন নিষ;স্ত করতে বাধ্য হয়। ১৮৮০-৮১ 

খ্ী সাঁওতাল পরগনায় আরও একাঁট ব্যাপক আন্দোলনের আঁবভাঁব হয়োছল। 
এইট খরোয়ার আন্দোলন বলে পাঁরচিত। 

১৮৫৭ খস্টাব্দের পরে এইভাবেই নতুন করে কুষক-াবন্্রোহের তরঙ্গে সারা 

ভারত আন্দোলত হয়ে উঠৌছল। 

মধ্যবিতের:সমথণন 

নীলকরদের বিরদ্ধে আন্দোলনে 'শীক্ষত মধ্যাবতত-শ্রেণী যেভাবে সমর্থন জানায়, 
ততটা না হলেও ব্যাদ্ধজীবীরা জমিদার প্রথার বির[দ্ধে কৃষকদের সংগ্রামগুলির 

প্রীতও সহানূভাঁত জাঁনয়োছছল। এই সময়ে 'বাভল্ন পাঁ্রকায় চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের কঠোর সমালোচনা আরগ্ত হয়। পাবনার ফুষক-ীবঙ্গোহের খবর 

বাঁভন্ন পারিকায় প্রকাশিত হয় এবং বিদ্লোহণ ফধকদের প্রাঁত সমর্থনস্চক 
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প্রব্ধও 'াখত হয়। “সাধারণ? মন্তব্য করে, কুষক-বিদ্রোহের কাহনধ তাদের 

মনে আনন্দ এনে 'দয়েছে, তাদের সমস্ত শরীর পুলাঁকত হয়ে উঠেছে 1৩১ 

আর একজন ফুষক-দরদী বাঁদ্ধজীবী লিখেছেন, কুক 'বিঙ্কোহগ্ীলকে যে 
যে-চোখেই দেখুন না কেন আমরা মনে করি এইগ্ীলর মধ্যে রয়েছে উজ্জ্বল 

ভাঁবষ্যতের হীঙ্গত । আমরা তাকয়ে আছ সেই 1'নের জন্যে যখন কৃষকেরা আর 

জামদারের ক্লীতদাস হয়ে রইবে না, যখন তারা হয়ে উঠবে__খাদ্যরসে পারিপ-ষ্ট, 
সুখী এবং সন্তুষ্ট কৃষক-ভুষ্বামী ৩২ 

এই লেখক সীমাবদ্ধ ক্ষতিপূরণ সহ জামদা'র প্রা উচ্ছেদেরও দাঁব উত্থাপন 

করেছেন ।৩৩ 

জাঁমদারী অত্যাচার ও কষক্দের দূর্দশা নিয়ে এই সময়ে মীর মশারফ হোসেন 

'জামদারদর্পণ' নামে ষে নাটকখান রচনা করেন তাও প্রমাণ করল ফুষকদের প্রাত 

বাঁদ্ধজবীদের সহান[ুভুত কত গভীর ও কত আস্তারক। 

এই সমস্ত দেখেশ:নে জনৈক ইংরেজ সাংবাঁদক সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে 
বললেন- ক্ষুধার তাড়না থেকেই ঘটোছল এীতহা?সক ফরাসা 'বিপ্লব'**সত্য বটে, 
ভারতের লোকেরা ফরাসীদের চেয়ে অনেক বোৌশ সহনশশল, অনেক বেশি দাস্মাভাব- 
সম্প্ন। 'কত্তু ক্ষুধার তাড়না ভারতেরও ধৈর্যচ্যুত ঘটাতে পারে। বর্তমান 
ঘটনাবলী দেখেশুনে মনে হয়-_-ভারতেও বহ বিস্তৃত বিদ্লোেহের একটি লগ্ন আঁচরে 

দেখা দেবে না-_একথা জোর করে বলা যায় না।৩৪ 

শুধু ইংরেজ সাংবাঁদক কেন, ইংরেজ 'সাঁভীলয়ানরাও অনাগত 'বিপদ্রে 

আশঙ্কায় দন গুনতে আরন্ত করলেন। আ্যালান অক্টোঠভয়ান হিউম € কংগ্রেসের 
পিতা' নামে "যান খ্যাঁতিলাভ করেন) তাঁর সরকারী কাজের আঁভজ্ঞতা থেকে 

অনুরূশ শীবপদ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন। তান বস্তা বস্তা গুপ্ত পুলিশ- 

পরপোর্টের ফাইল দেখে বুঝতে পেরোছলেন যে দারা দেশে গণ্ণাবক্ষোভ বর্তমান 

এবং এই বিক্ষোভ প্রকাশের মাধ্যম 'হিসাবে গুপ্র সংগঠনেরও আঁবভবি ঘটেছে 

সারা দেশে ।৩৫ 

ঘটনার গাঁত দেখে ইংরেজ শাসকদের মধ্যে সাজ সাজ রব গড়ে গেল। কঠোর 
দমন-নশীতির সাহায্যে এই বিপদ নমল করার "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। ১৮৭৮ 

খশঃ একাঁটি আইনের সাহায্যে মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপন্রগ্লির কণ্ঠরোধ 
করা হল। নধল-বিদ্তরোহ ও ফঁষক-বদ্রোহে তাদের সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্যেই 
বোধ হয় এই সংবাদপন্রগীলর উপর ইংরেজদের রাগ বার্ধত হয়োছল। উপরোজ্ঞ 
প্রেস আইনের প্রাতবাদে “সোমপ্রকাশ', 'নবাঁবভাকর' ও 'সাধারণণর' প্রকাশ বন্ধ 

রাখা হল। অমৃতবাজার পান্রকাটিকে সময়ক্ষেপ না করে ইংরেজ"? সাপ্তাহকে 
পাঁরণত করা হল! | 

আন্দোলনের ধারাতে ভাত হয়ে এদেশের ইংরেজগণ “ঘ্বতীয় মিউাঁটনি' বা 

ব্যাপক আর একাঁট বিদ্রোহের আতথ্কে 'দিন গুনতে ' লাগলেন। ল গলটন 
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তাড়াতাঁড় “অস্ত আইন' ১৮৭৯) পাশ করে 'বিনা-লাইসেল্সে অস্ুশস্ত্র রাখা ভারত- 
বাসীর পক্ষে 'িাষদ্ধ করলেন। ভারত-সভা প্রেস আইন' ও “অস্ত আইনের' 

প্রাতবাদে আন্দোলন শ.রু করল। 

এই দমননীতর পাশাপাশি তোষণ-নীতরও মহড়া চলল। কৃষকদের 

ক্ষোভ কথাণৎ শান্ত করার জন্যে প্রজাস্বন্ব আইন ৫১৮৮৫) পাশ করা হল। 

1শাক্ষত মধ্যবিভ্তদের উত্তেজনা প্রশীমত করার জন্যে “কংগ্রেস প্রাতষ্ঠায় 'হউম 

সাহেব ( বড়লাট ডাফাঁরনের আশশীবাদ মাথায় বহন করে ) উদ্যোগণী হলেন। 

সম্ভাব্য "দ্বিতীয় 'মউটান'র 'বপদ থেকে ইংরেজরা বহুকত্টে আত্মরক্ষা 

করলেন। কিন্তু তাও বোঁশাদনের জন্যে নয়। মাএ কছাঁদনের মধ্যেই যে কংগ্রেস 

1শশুটিকে হিউম লালন-পালন করার দাঁয়ত্ব নিলেন সেই শিশুই বেয়াড়া-পনা 
আরম্ভ করল। 

ইংরেজ শাসকদের চোখের নিদ্রা কেড়ে নিতে ভারতবাসী বোঁশ বিলম্ব করল 

না। "দ্বিতীয় 'মউীটান আর ঘটল না ঠিকই। কন্তু তার চেয়েও উজ্জবলতর 
সম্ভাবনা নিয়ে বাঙলা তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলন নবরৃপে রুপায়ত হয়ে 

উঠল। 

॥ গ্রন্ছ নিদেশ॥ 

১:06 13901 1 13617681--021081612 26৮16, 0811)9, 1860 

২ [70160 9106 3০০/--09109618 [6৬10৬/, 10106, 1860 

৩ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের বাণ্দ্রীয় ইতিহাসের খসড়া, পৃঃ ২৮ 

৪ এ, প্ঃ ২৮-২৯ 
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8২6০1 ০1 01৩ 1100180 0010011551012. 
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অন্টম অধ্যায় ॥ 

জাতীম্তাবাদী ভাঘপ্রান্রান ভ্রম্াবিকাশ 

(১৮৫৭-১৮৮৪) 

রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বদ্যাসাগর, মাইকেল প্রভাঁতির চিন্তাধারার মাধ্যমে 'কিভাবে 
এক বুজৌঁয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারার স্ত্রপাত হয় তা পূর্বে উল্লেখ করা 

হয়েছে। 

১৮৫৭ খ.শন্টাব্দের জাতশীয় অভ্যুর্থানের পরবতাঁ যুগে এই জাতঈয়তাবাদণী ধারা 

আরও বাঁলম্ঠতা লাভ করে। 

১৮৫৭ খ.ষ্টাব্দের পরে ইংরেজশ 'শাক্গতের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলে । আগের 

যুগে ইংরেজ? শিক্ষিত ব্যাদ্ধজণীবশরা প্রধানত সরকার চাকার ও শিক্ষকতার কাজে 
নিষক্ত থাকত । এখন থেকে ইংরেজন 'শাক্ষতেরা ডাক্তার, মোল্তার, উকিল প্রভাতি 

স্বাধীন পেশাতেও আত্মীনয়োগ করল । ক্রমশ এই 'শাক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে 
কিছ অর্থও সাত হতে থাকল। এই অর্থ শিল্পে নিয়োগের ইচ্ছা বলবৎ হল। 

কিন্তু বিদেশী শাসন এ-দেশে ভারতীয় পধাঁজতন্বের ?বকাশের পথাঁট বন্ধ করে 

দেওয়ায় দু-একজন ভাগ্যবান ছাড়া আর কারও শিল্পে পাঁজ-নিয়োগের সুযোগ 

মিলল না। 

এই তো গেল ইংরেজ শাক্দতের মধ্যে যারা অর্থবান তাপের অবস্থা । 

অপরাঁদকে ১৮৫৭ খাষ্টাব্দের পর ইংরেজী 'শাক্ষিত মধ্যাবত্তের সংখ্যা বাদ্ধ 

পেল বটে, কিন্তু সেই অনুপাতে চাকাঁরর সুযোগ মিলল না। এই অবস্থ্াট 
ধশাক্ষিত মধ্যাবত্ত সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত গরীব অংশের মধ্যে অর্থনৌতিক ও 

রাজনৌতক অসন্তোষ স্ন্ট করল । 
নতুন অবস্থায় ?শাক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামনে কতকগ্দাল নতুন সমস্যারও উদ্ভব 

হল। এই সমস্যাগ্ীল 'নম্নর্প £ 

৯১) বিদেশ শাসনের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেগশর 'াবরোধ যতই ঘনণভূত হতে লাগল, 

ততই এই শ্রেণ+টি বিক্ষোভ প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম খুজতে থাকল। মধ্যবিত্ত 
শ্রেণধর আঁধকতর সাহসী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। একাঁট বাঁলষ্ঠ 'নয়মতা লুক 
আন্দোলনেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল । 

৫) জনসাধারণের সঙ্গে অর্থাৎ কষক-সমাজের সঙ্গে সংযোগ চ্ছাপনের 

প্রয়োজনশয়তাও অনুভূত হল । আগের ধুগে বাঁদ্ধজীধীদের সঙ্গে জনসাধারণের 

যোগাযোগের যে অভাব ছিল, এই যুগের ইংরেজশ 'শীক্ষিতেরা তা কাটিয়ে উঠবার 
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চেষ্টা করলেন । শ্ক্ষিত মধ্যাবত্তের পক্ষ যেকে গণসংযোগ প্রীতষ্ঠার এই প্রাথামক 
প্রচেন্টা-_হাজার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একাঁট নতুন ঘটনা । 

(৩) এই সময়ে সর্বপ্রথম হিন্দু মুসলমান এঁক্যের গুরুন্বও 1শাঁক্ষত মধ্যাবিত্তেরা 

উপলাব্ধ করল। তবে উপলাব্ধতে এলেও কার্ধক্ষেত্রে এই কাজটি বেশী নূর স্বঅগ্রসর 

হয়োছল বলা চলে না। 

ভাবধারার দিক থেকে এই বাদ্ধজীবীরা ছিলেন |বৃঙ্গোয়া-জাতীয়তাবাদের 

পতাকাবাহী ও রামমোহন-ইয়ং বেঙ্গলের এীতিহ্যের উত্তরাধকারী । আমৌরকার 

স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসণ বিপ্লবের প্রাত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তাঁদের লেখায় ছন্ে ছত্রে 

প্রকাশমান। কিন্তু রামমোহন-ইয়ং বেঙ্গলের ভাবধারা থেকে তাঁদের ভাবধারায় 

গাঁরবর্তনের একটি সূরও লাক্ষত হয়। 

উনাঁবংশ শতাব্দণর দ্বিতীয়ার্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা ইংলশ্ড, ফ্রান্স, আঁস্টরয়া প্রভাত 

বড় বড় দেশে সমরালপদা ও সাম্রাজ্যালপ্পার যে তাণ্ডবলালা প্রত্যক্ষ করলেন তাতে 

তাঁদের মন বিষয়ে উঠল । 

তাছাড়া, ১৮৫৭ খশগ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে ইংরেজের নিষ্ঠুর-বর্ধরতা মোর তিন 

মাসে ৬ হাজার ভারতবাসীকে ফাঁসি দেওয়া হয়োছুল) ইংরেঞ্জী 'শাক্ষিত|(ভারতবাসীর 

মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। ব্রিটিশ শাসনের “সভ্যতা গাবকীরণকারণ' 

ভূঁমিকাটির 0০11119108 1০016) মুখোশ এই সময়ে একেবারে খখলে গড়ল। রাটশ 

শাসন সম্পকে আগে যে মোহাবেশ অবশিষ্ট 1ছল তা একেবারে টুটে গেল । বিদেশী 

খাসকদের সমালোচনা তীক্ষ্ন থেকে তাঁক্ষ[তর হতে থাকল । সাম্রাজ্যবাদের বর্ণাবন্ধেষ 

প্রকট হতে থাকল । নীলকর সাহেবদের অতঠাচারের বিরদ্ধে গর্জনএশোনা গেল। 

পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে উঠল । জাতীয় শিপ, 

জাতীয় বিজ্ঞান, জাতীয় ভাষা প্রভৃতি কেল্পু করে জাতীয়তাবাদের নবতর! বিকাশ 

আরভ হল। 

পাশ্চাত্য সভ্যতা তেখা ইওরোপায় ধনতন্তবাদ) সম্পর্কে এই. মোহভঙ্গেন ফলে 

তশদের দৃষ্টি অন্তম্খস হয়ে উঠল। তারা ভাবলেন পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন 

আদর্শ স্থানীয় নয়, তখন ভারতের নিজস্ব এঁতহ্যের মধ্যেই অের্ধাৎ ধনতন্ম-পব 

যুগের ভাবধারার মধ্যে) এই আদর্শের সন্ধান করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই 

জাতশয়তাবাদের নবরুপায়ণ আরভ হল । 

ম্াজ্ম আন্দোলন 

শাক্ষিতদের উপর ত্রাঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব ছিল খুব বেশী । র্লামমোহনের 

পরবতাঁকালে প্রাঙ্ম আন্দোলনের প্রধান প্রচার-কেন্্ হয়ে ওঠে তন্ববোধিনী সভা, 

তত্তুবোধিনধ পাঠশালা ও তত্ববোঁধনী পাকা । এই সময়ে ব্রাঙ্মা আন্দোলনের প্রধান 

নৈতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । | 



১৩২ জ্বাধীনতার ষংগ্রামে বাঙলা 

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রস্মরের ফলে এ-দেশে পাশ্চাত্য প্রর্গাতশীল ভাবধারা যতই 
জনীপ্রয় হতে থাকল ততই ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যেও এই নতুন ভাবধারার প্রভাব 
ব্যাপ্টিলাভ করল। ইংরেজ শাক্ষিত ব্যাদ্ধজশীবীদের নেতৃত্বে সমাজ-সংস্কার 
আন্দোলন আর ব্রাঙ্গ আন্দোলন ক্রমশ সম-অর্থবাচক হয়ে দাড়াল। ব্রাহ্ম সমাজের 
(ভিতরেও রক্ষণশীল মনোভাবের যেটুকু অবশিম্টাংশ ছিল তার বিরুদ্ধেও অনবরত 

সংগ্রাম চলল । 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের প্রগতিবাদ ভাবধারা অনুসরণ করে 

ধর্মসংস্কার আন্দোলনে অগ্রণী হলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তান হিন্দু 

সমাজের রক্ষণশশীলতার জের (তিনি ব্রাহ্মণের পৈতা ত্যাগ কবার বিরোধী ছিলেন) 

কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এই জন্যেই অক্ষয়কুমার দণ্ডের সঙ্গে তাঁর মতাঁববোধ 

হয়োছল । 
দেবেল্ছনাথের রক্ষণশীল মনোভাবের বিরদ্ধে প্রাতিবাণ্রে সুর ধ্বনিত করলেন 

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)। যুবক নেতারা ব্রাহ্ম সভা পাঁরচালনায় গণতান্মুক 

পদ্ধাত প্রবভনের দাব করল। তারা স্থির করল জা?তভেদ মানবে না. শ্রাহ্মণত্বের 

স্মারকচিহ হিসাবে পৈতা গরবে না, পৌত্তীলকতার সঙ্গে সংন্রব রাখবে না 

ইত্যাঁদ।১ 

যুবকদল নারী-স্বাধীনতার পক্ষে মত জ্ঞাপন করল। তাদের উদেগে রাহ্ম 
মাঁহলাদের পর্দা তাগ করে উপাসনা-সভায় আসার রীতি প্রবারতত হল। এই 
উদ্দেশ্যে 'ব্রাহ্গকা সমাজ' নামে একটি প্রাতষ্ঠান স্থাঁপত হল। নারীদের মধ্যে 

আলোক 'বস্তারের উদ্দেশ্যে 'বামাবোধনী পীাঁন্রকা' নামে একখানি নতুন পাকা 

প্রকাশিত হল। 

নারী-স্বাধীনতা ছাড়াও, সমাজ-সংস্কারের বাবধ কার্যক্রম এই নবীন দল 

উপাস্থত করল । ১৮৭০ খ.গঃ “ভারত সংস্কারক' নামে তারা একটি সাঁমাত গঠন 

করলেন । এই সাঁমাত গাঁচাট কাজ বেছে নিল । ১১) দাঁক্ষণ্য, ৫২) স্ত্রী-শিক্ষা, 

৩) কাঁরগরাী ও সাধারণ শিক্ষা, (৪) মদ্যপান নিবারণ, ৫) সুলভ সাহত্য। 

এই সাঁমাতর উদ্যোগে প্রাপ্তবয়স্কা মাহলাদের জন্যে বিদ্যালয় স্থাপিত হল। 

শ্রমজীবাঁদের জন্যে নৈশ বিদ্যালয় প্রাতাঁঞ্ঠত হল । “সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা 
মূল্যের একখান পাত্রকা প্রকাশ করা হল। 

কেশবচন্দু সেন প্রথম দিকে এই সংস্কার-আন্দোলনে অগ্রণী হলেও 

দেবেল্সনাথের মতোই 'তাঁনও হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার জের সম্পূর্ণ কাটিয়ে 

উঠতে প্ররলেন ন।। অর্ধেক পথ এাঁগয়ে তিনি আর অগ্রমর হতে রাজী হলেন 

না। কেশবচন্রু *্্ী-শিক্ষার গক্গপাতী হলেও স্ঞী-স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন না! 
পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে খন ধুবকদল আন্দেল্গন আরম্ভ করে তখন তারা কেখবের. 

-সমর্থন লাভ করেন নি। শুধু তাই নয়, [তিনি প্রান্ডীন গুরব্বাদণী এাতহা অন- 
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সরণ করে ব্যাক্তপুজার প্রচলন করলেন । নিজে ব্রাহ্ম আন্দোলনের নিয়ম ভঙ্র করে 

কুচাবহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজকুমারের সঙ্গে নিজের অপ্রাস্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ 
প্রস্তাব করলেন । 

সর্বশেষে তিনি 'ব্রাটশ রাজ ও ভারত সরকারের প্রাতি আনুগত্য প্রকাশকে ব্রাহ্ম 

সমাজের প্রাতজ্ঞাপত্রের অঙ্গীভূত করলেন ।২ 

নবীনদল কেশবচন্দ্নের নেতৃত্ব অস্বীকার করে “সাধারণ ব্রাঙ্ম সমাজ' ১৮৭৬) 

নামে নতুন একটি প্রাতষ্ঠান গড়ে তুললেন । এই নবীন দলের নেতা 'ছিলেন-_ 

দু্গমোহন দাস, আনন্দমোহন বস, ম্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শবনাথ শাস্ত্রী 

প্রভীতি। 

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে নিজস্ব মত প্রচারের জন্যে দুখাঁন পাঁএকা 
প্রকাশের ব্যবস্থা হল, একখান--“ব্রাহ্ম পাবালক ওাঁপাঁনয়ন,” অপরখান “তত্ব- 

কৌমুদী।” “ব্রাহ্ম পাবালক ওাঁপানয়ন” ব্রাহ্ম আন্দোলনের লক্ষ্য নতুন করে "নাট 
করল । এই পাঁত্রকায় লেখা হল £ 

413191)70015707 9165%295 10601916 12000 0115 51111109115 ৮1 

89018119, 117161165000211$, 01199109115 2110 00116008119 -*1301019 20 

162115991% ৪ 10199 60 16201) 2170 1019,00156 160017015--"৩ 

এই নবীন দল পর্ণ স্ত্রী-ঞ্বাধীনতার পক্ষপাতশ 'ছিলেন। এই নবীনদের 

একজন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন ঃ 

না জাগলে ভারতললনা 

এ ভারত আর জাগে নাজাগেনা। 

রাজনোতিক আদর্শের দিক থেকে তাঁরা "সাধারণতন্দের' আদর্শ গ্রহণ করলেন 
এবং আনন্দমোহন বস; এই রাজনৌতক আদর্শ অন:যায়ী সাধারণ ব্রাঙ্গ সমাজের 
জন্যে একটি গঠনতন্্ রচনা করলেন। “তত্ববকৌমুদী' (১১ই ফাল্গুন, ১৮৮২) 

শলখলেন, ব্রাহ্মসমাজ “অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসাম্যের উপর সাম্য, রাজার উপর 

প্রজার ক্ষমতা প্রীতীণ্ঠত কাঁরতে য়া পাঁথবীব্যাপশ একাঁটি মহাসাধারণতন্দের" '- 

আয়োজন কাঁরতেছেন।৪ 

কেশবচন্বের ব্রিটিশ আন.গত্য প্রকাশের বদলে এই নবীনদল ব্রিটিশ 'িবরোধিতার 

শপথ গ্রহণ করলেন । ১৮৭৬ খ-ঃ শিবনাথ শাস্তী 'শিষ্যবর্গকে এক আগ্ন-মন্ছে 

দর্গীক্ষত করেন । সেই দক্ষার একাঁট প্রাতিজ্ঞা নিম্নরূপ £ 

. “জ্ধায়ত্ুশাসনই আমন্া একমাত্র 'বিধাত্ 'নার্দস্ট শাসন বাঁলয়া স্বাঁকায কার। 

তবে দেশের" বর্তমান অবস্থা ও ভীঁবষাৎ মঞ্গলের মুখ চাহয্মা আমরা বতণমান 

গভর্ণমেন্টের আইন-কানুন মানয়া চলব । কিন্তু দুঃখ, দারক্্য, দ্দশার 
গ্বারা নিপরীড়ত হইলেও কখন এই গভর্গমেশ্টের অধাঁনে দাসত্ব কাঁরব 

না।”& 



১৩৪ ্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙলা 

আগ্সিমল্যে দাক্ষা-গ্রহণকারণরা আর একটি প্রাতজ্ঞা গ্রহণ করলেন £ 

“অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া (তখনও অস্ত-আইন প্রচলিত হয় নাই) প্রভাতি 
নিজেরা অভ্যাস কাঁরব এবং অপরকে অভ্যাস কাঁরতে প্রণোদিত কারিব।” 

শিবনাথ বিশ্বাস করতেন স্বদেশী মন্রে দীক্ষিত করার কাজে মধ্যবিত্ত-শ্রেণী 

হবে অগ্রণী ।' কিন্তু তিনি এই সঙ্গে আরও উপলাব্ধ করলেন যে এই কাজ 
সসম্পন্ন* করতে হলে শ্রমজশবী জনসাধারণের যোগদান একান্ত প্রয়োজন। তান, 
লিখলেন £৬ 

উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই |! 
॥ উপাচ্ছিত যুগান্তর 

চলাচল নারী-নর 

ঘুমাবার আর বেলা নেই 
উঠ জাগো ডাঁকিতোঁছ তাই । 

ওই দেখ চলছে সকলে 

মধ্যবিত্ত ভঙ্গ যারা 

সর্বাগ্রেতে ধায় তারা 

পায় পায় ধনীরাও চলে, 

ছোট বড় ধায় কৃতৃহলে। 

ওই দেখ সাগরের পারে, 

শ্রমজণবা শত শত, 

কেমন সংগ্রামে রত। 

এই ব্রত রবে না আঁধারে 

আয় তোরা দোঁখ যে সবারে । 

ছিন্দ্ মেলা বা জাতীয় মেলা 

প্রধানত ব্রাক্ম আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগেই এই সময়ে “জাতশীয় মেলা” বা 
“ৃহন্দু মেলা” নামে স্বদেশ ভাবোদ্দীপক একটি উৎসবের সূত্রপাত ১৮৬৭) হল । 

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মির, 

জ্যোতিরিন্ছনাথ ঠাকুর, ছিজেল্দনাথ ঠাকুর, গণেন্ুনাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ 

প্রভৃতি । 
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ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে মোহভঙ্গের সর রাজনারায়ণ বসুর লেখায় খুব 

মপম্ট । তান 'লিখলেন, “বর্তমান বঙ্গ সমাজের রাজ্যাবষয়ক অবস্থা সন্তোষ- 

জনক নহে ।'**সেকালের বাঙ্গালীরা তাহাঁদগের রাজ্যসম্বন্ধীয় অবস্থায় সম্ুষ্ট 
ছিলেন তাঁহারা ত ইংরেজী শিক্ষা লাভ কাঁরতেন না। তাঁহারা রাজ্যতত্ত তত 

সুক্ষররূপে বাঁঝতেন না।*-*এই সকল কারণে তাহারা তহা'দগের রাজাসম্বন্ধীয় 

অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতেন । এক্ষণে নানা কারণে চতুর্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধ 

পাইতেছে। ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা আমাঁদগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক 

হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ কাঁরতেছেন 
না। আমরা গভর্ণমেন্টের দোষ সকল লক্ষণ বুঝতে পাঁরিতোছ, কিন্তু 

আমাদের হাত-পা বাঁধা, সে-সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদের কোন কথাই 
চলে না।৭ 

দেশের অর্থনৌতক পরাধশনতা সম্পর্কেও চেতনা জাগল। কাবের ছন্দে 

মনোমোহন বস্দ আক্ষেপ করলেন ৪ 

তাঁতি, কর্মকার, করে হাহাকার 

সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার -- 

দেশশ বস্ত্র অস্ত্র বকায় নাকো আর, 

হলো দেশের কি দ্যার্দন ! 

আরও--- 
ছঃই, সৃতা পর্যস্ত আসে তুঙ্গ হ'তে, 

দীয়াশলাই কাটণ, তাও আসে পোতে-_ 

প্রদীপাঁট জবাঁলতে ; খেতে, শুতে, যেতে, 

[কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন | 
শুধু হাহাকার নয়। শন্রটশ শাসনের 'বিরহৃদ্ধে প্রতিবাদের সুরও ক্রমশ ধবাঁনত 

হল। বাঙালশর মনে সাহস সণ্চার কাঁরতে কাঁব অতীতকে মাঁহমান্বত করে 

তুললেন £ 

কোথায় মা ভিক্টোরিয়া, দেখ আসিয়া, 

ইণ্ডিয়া তোর চলছে কেমন ! 
[ছল যা সুখের রাজা, ধরাপৃজ্য, 

আর্ধধাম এই ভারত ভুবন । 

বাঁণজ্য ধন এশ্বর্য, শোর্ধ, বীর্য, 
আশ্চর্য নব ছিল তখন । 

তারপরে জোর প্রভুত্ব, ঘোর দৌরাত্ম্য, 

সত্য বটে কতোঁ ববন। 

1ক্তু মা এমন করে, অন্যের তরে, 

কাঁদতো না লোক এখন যেমন । 



৯৩৬ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

সে দায়ে ঠেকতো তারা, ধনী যারা 
আমশীর ওমরা জমিদারগণ । 

যারা মা সাধারণ লোক, পেতো না শোক, 
সুখে কাটতো তাদের জীবন । 

রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহের সুরে সংকল্প জানালেন £ 

বরাটশ বিজয় কাঁরয়া ঘোষণা 

যে গায় গাক আমরা গাব না 

আমরা গাব না হরষ গান, 

এসো গো আমরা যে কজন আছ, 

আমরা ধারব আর এক তান। 

এই নতুন তানের উদ্বোধনে যাঁরা অগ্রণণ ছিলেন তাঁদের মধ্যে জ্যোতীরল্দ্ননাথ 

ঠাকুরের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । স্বদেশবাসীর চিত্তে জ্যোতারন্দ্রনাথ ভারতের 

প্রাচীন শোর্য ও বীর্যের স্মতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। 

ব্যায়ামচচি অস্বশস্ত ব্যবহার শিক্ষা, স্বদেশের পণ্যজাত দ্রব্যসামগ্রশর 
পুনরুদ্ধার_এগীলই স্বদেশপৃজার মৃখ্য উপকরণ হয়ে উঠল। 

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের আদর্শ মুখে মুখে উচ্ভারিত হতে থাকল । হিন্দু 
মেলার দ্বিতীয় আধবেশনে মনোমোহন ঘোষ ঘোষণা করলেন ঃ 

“সারল্য আর শনর্মৎসরতা আমাদের মৃুলধন। তাঁদ্ধষয়ে এঁক্যনামা মহাবীজ 

ক্ল় করিতে আঁসয়াছি। সেই বাঁজ স্বদেশ ক্ষেত্রে রোশিত হইয়া সম:চিত যত্রবাঁর 

এবং উপযুক্ত উৎসাহতাপ প্রাপ্ত হইলেই একাঁট মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন কঁরিবেক। 

এত মনোহর হইবে যে যখন জাঁত-গৌরব রুপ তাহার নব পন্রাবলীর মধ্যে আঁত 

শুভ্র সৌভাগ্য পুষ্প বিকাঁশত হইবে, তখন তাহার শোভ। ও সৌরভে ভারতভূমি 
আমোঁদত হইতে থাকবে । তাহার ফলের নাম কাঁরতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর 

দেশের লোকেরা তাহাকে স্বাধীনতা? নাম "দয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ কাঁরয়া 

থাকে ।৮ 

এইসঙ্গে ভারতীয় পংঁজবাদের স্বাধীন 'বকাশের পথাঁটকে উন্মৃস্ত করার জন্যেও 

চারদিক থেকে দাঁব উঠল । গত শতকের ষষ্ঠ ও জপ্তম দশকে ভোলানাথ চন্দ্র 

'মুখার্জস ম্যাগাঁজনে' স্বদেশশ শল্প বিষয়ে কয়েকাঁট প্রবন্ধ লেখেন । তান বললেন 
“এখন আমাদের াবলাতন বর্জনের প্রয়োজন রয়েছে ।*'*আমাদের কর্তৃত্বে জাতীয় 

স্কুল-কলেজ, জাতীয় সংবাদপত্র, জাতীয় ব্যাঙ্ক, জাতীয় চেম্বার অব কমার্স, জাতীয় 
মল ও ফ্যান্তীর, জাতীয় বাজার, ফার্ম, ডক প্রভাতি তোর করতে হবে ।”৯ 

১৮৭৬ খ:ঃ 'ভারতায় বিজ্ঞান সভার প্রাতষ্ঠা করেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। 

গতাঁন বললেন, আঁম চাই- সরকারের সাহায্যপ্রার্থি না হয়ে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্থে 

এই প্রাতষ্ঠান গড়ে উঠুক। আম চাই --এট হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রীতজ্গান, 
সম্পূর্ণ জাতীয় প্রাতষ্ঠান।”১০ 



জাতীয়তাবাদশ ভাবধারার ব্রমাবকাশ ১৩৭ 

জাতীয়তার আদরশশট জনসমক্ষে তুলে ধরাই “জাতীয় মেলা' বা হন্দুমেলা'র ছিল 
প্রধান লক্ষ্য । এই উদ্দেশ্যে এই মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা নবগোপাল মিন্র ন্যাশনাল 
পেপার নামে এক পীত্রকা প্রকাশ করেন৷ ছাপাখানার নাম দেওয়া হয় 'ন্যাশনাল 

প্রেস । একট ন্যাশনাল স্কুল, একাট ন্যাশনাল জিমনাসিয়মও প্রাতষ্ঠা করা হল। 

এইজন্যে নবগোপাল 'মন্রকে লোকে 'ন্যাশানাল মিত্র ব'লে ডাকত। 

এই মেলা উপলক্ষ্যে কতকগ্ীল সুন্দর “জাতীয় সঞ্গঠত”ও রাঁচিত হয়। 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুগের রাঁচিত “মলে সব ভারত সন্তান” গানটি খুবই জনীপ্রয়তা লাভ 
করে । কবি মনোমোহন বসুর সঙ্গীত “দনের 'দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন”, 

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “লঙ্জায় ভারত যশ গাহব ি করে” ইত্যাঁদ গানগুঁলও 
স্বদেশ ভাবের উদ্বোধনে যথেষ্ট সাহায্য করোছিল। 

বাঁঙ্কমচন্দ্র ও “বঙগদশ'ন” 

'বঙ্গদর্শন' পান্রিকাঁটিকে কেন্দ্র করে এই সময়ে আরও একাঁট গোম্ঠী গড়ে ওঠে যারা 

স্বাদোশিকতা ও সামে]র বাণ প্রচারে যথেষ্ট অগ্রণী হয়োছল। বঙ্গদর্শন-গোম্ঠশর 

মধ্যমাঁণ 1ছলেন বাঁঙ্কমচন্দ্রু ১৮৩৮-১৮৯৪)। 

সাহত্যক্ষেত্রে বাঁঙ্কমের দান সর্বজনস্বীকৃত। বাঁঙ্কম নতুন গদ্য-স্টাইলের 

্রত্টা। তানি বাঙলার প্রথম সার্থক উপন/াস-রচাঁয়তা ৷ অবশ্য শুধু নতুন স্টাইলেরই 
তান প্র্বতন করেন নি। তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলশীতে নতুন বিষয়বস্তুর সাশ্বেশ 

হয়েছে। 

বাঁঙচন্দ্রের চিন্তাধারার বৌশষ্ট্যগ্াীল প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বাঁঞ্কম- 

চন্দ্র যে সময়ে সাহত্যচচাঁ শুরু করেন, তখন ইওরোপের সভ্যতা সম্পর্কে মোহ ভঙ্গের 

পালা আরম্ভ হয়েছে । উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইওরোগপ সাম্য, মৈত্রী, 
স্বাধীনতান জন্মভীম বলে সম্মানত হত। উনাঁবংশ শতাব্দীর 'দ্বতণয়ার্ধে 

ইওরোপের কয়েকটি প্রধান রাষ্্র সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতার মল্ত জলাঞ্জাল "দয়ে 
সমরবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ আর ওপাঁনবোঁশকতাবাদের পূজায় মেতে উঠল । 

ইওরোপের এই পাঁরবর্তন বাঙলার ব্াদ্ধজীবীদের দন্ট এড়ায় নি। 

তাই দোঁখ উন্নাবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইওরোপকে মাইকেল সম্বোধন করলেন 

'অমরাবতগ' বলে । আর উনাঁবংশ শতাব্দীর "দ্বিতীয়ার্ধের ইওরোপের বাঁঙ্কমচন্দু 

নিন্দা করলেন, সেখানে “জোর যার মনল্লুূক তার' নীতির প্রাবল্য দেখে তিনি ক্ূন্ধ 
হলেন । 

মাইকেল ফ্রান্সে গগয়ে মৃদ্ধ হয়ে লেখেন £ 
“ছু 15) [০০1৫ 110 11616 ৪11 005 025৪ ০01 15 116+-00015 29 

00006961017215 015 655 0881651 01 1116 ৪1০৮০101505 105 

4১188180800 081 28059078] 0169৫, (00126 1756 220৫ 590. 5902: 
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0186 018 901] 501117£ 001) 2. 06512,060 200 9001601 1906. 17616 

9০ 216 016 17179506101 990 1/950615-187591% 0176 16006 10161 

0 10%/, %/111 068. 9০0. 85 ৪, 1781) 210. 1701 2, ৫-0-1115691, 1371 (1515 

15 771101)6, 1) 0০, 2170 1701 117019.+১১ 

িল্তু উনাঁবংশ শতাব্দীর "দ্বিতীয়ার্ধে এই মোহের আর কিছুই অবাশিন্ট নেই । 
ইংলন্ড, ফ্রাল্স প্রভাতি দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজযালপ্সা দেখে বাঁজ্কিমচন্দু 
[লিখলেন 'ঠিক উল্টো কথা । 'তাঁন বললেন £ 

“ইওরোপীয় 7৪0100510 একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইওরোপটয় 
৮৪(009যঃ-ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে 
আনব । স্বদেশের শ্রীবাদ্ধ কাঁরব, কিন্তু অন্য জাতির সর্বনাশ কাঁরয়া তাহা কাঁরতে 

হইবে ।” 

ইওরোপের ওপাঁনবেশিকতাবাদী দেশগুলির স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে তান 

আরও লিখলেন £ 

“***যে সমাজ বলবান সে দুর্বল সমাজের কাঁড়য়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা 

বালতোছি না, সভ্য ইওরোপের এই রীতি 1” 
তাই বলে এই কথা মনে করার কারণ নেই যে বাঁঙকম ইওরোপের প্রগাতশীল 

এীতহ্য থেকে একেবারে মুখ 'ফারয়ে নিলেন। বরং তান এই সময়ে ইতালী 
ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে যে সমরবাদ-বিরোধণী, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে 

উঠেছিল তার প্রাতি আফুন্ট হন । 'বঙ্গদর্শনে' “ভারতে একতা" নামে এক প্রবন্ধে 
1তানি ইতালণ ও অন্যান্য দেশের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শাট অনুসরণের জন্যে 
ভারতবাসীকে আহ্বান জানালেন । 

তাছাড়া, বাঁদ্কম সমসামায়ক ইওরোপের আত আধূুনক চিন্তাধারার সঙ্গেও 

পাঁরাঁচত ছিলেন। কোঁতের পাঁজাটিভিজম্ বাঁঙকম এবং বাঁঙ্কম-বন্ধুদের মনে গভর 

প্রভাব বিস্তার করোঁছল। রূশো ও মলের উপদেশগ্ীল 'তাঁন আকণ্ঠ পান করলেন। 
কম্পনা-মৃলক সমাজতন্বাদের আদর্শটও বাঁজ্কমের অজানা 'ছিল না। তান রবার্ট 

ওয়েন, লুই ব্রা, কাবে, সেস্ট সাইমন, ফারয়র প্রভৃতির চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলেন। 
প্রুধোঁকে তান রুশোর মানসাঁশষ্য বলে বর্ণনা করলেন। 'কাঁমউাঁনজম' ও মাক্স 

প্রতান্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল' ও তাঁর মতে রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করেন 
তারই ফল।১২ 

ণকস্তু ইওরোপে যে এীতহাঁসিক স্তরে ধেনতন্ঘের ক্ায়ফুতার লক্ষণগ্যাল 
গঁরিস্ফুট হবার ফলে এই এরীতহাঁসক স্তরাটর আঁবিভবি) কঞ্পনামূলক সমাজ- 
তল্মবাদের উন্তব হয়োছিল, ভারতে বঙ্কিমের ধুগে এই এ্রীতহা?সক স্তরাঁটি (ভারতে 

তখন ধনতন্তের ক্ষয়িফতা দুরের কথা, জন্মের কাজটাও ভালোভাবে এগোয় নি) 

তখনও 'বিকাশলাভ করে 'ননি। বাঁঙ্কমের যৃগে সমাজতন্দবাদের আদর্শট ভারতের 
মাটিতে প্রয়োগের মতো কোনো বাস্তব অবস্থার সান্ট হয় 'ন। তবে রুশো, 
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প্ররধোঁ প্রীতির ভাবধারা বাঁগকমকে সাম্যমন্তের (51008116811971511) পৃজারণ 
করে তুলোছল এবং এই ভাবধারার প্রভাবেই তানি “সাম্য” পূস্তকখানি রচনা 
করেন। 

বঙ্কিম ইওরোপের অন্ধ অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন৷ তানি দেশ-বাসাঁকে 
দেশের মাটির 1দকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে আহ্বান জানালেন। এই উদ্দেশ্যে 
তাঁন। হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনসচক িবষয়গুঁল নিবচিন করলেন। দেশের 
মাটির 'দকে মুখ ফেরানোর নামে "তান হিন্দুর অনেক কুশাসনেরও প্রশংসা আরন্ত 

করলেন । ইওরোপের 'বিষয়ানুবার্ততার জায়গায় হিন্দুর আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের 
নেশায় তিনি অনেক সময় এক এক ধরনের পহন্দু শোভিনিজম' প্রচার করতে 
থাকলেন। 

কম্তু তবুও এই দুর্বলতা সত্বেও বাঁঞ্ষম অনুস্ত হিন্দু পুনরুজ্জশীবন 
আন্দোলনাঁটকে প্রাতিক্রিয়াশশীল আন্দোলন ভাবলে ভুল হবে। এই পুনরহজ্জশীবন' 
আন্দোলনের মর্ম ছিল ইওরোপণয় বেঃজেয়া) স্বাদেশিকতা ও সাম্য নগাঁত। 

সেই জন্যেই বাঁজকমের “হন্দু', বঙ্কিমের বৈষব' স্বতন্ত্র। শহন্দু কে এই 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি লখলেন, “**"যে লোকের কেবল জ্বাঁত মারতেই ব্যস্ত, তাহার 

গলায় গোছা করা পৈতা, কপাল-জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলণ, 

মুখে হারনাম থাকলেও তাহাকে "হিন্দু বালব না।” ১৩ 
বৈষফব কে' তার উত্তরে বাঁঙ্কম লিখলেন, “যখন সর্বন্র সমান জ্ঞান, সকলকে 

আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষব ধর্ম, তখন এ 'হন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি ও বড় 

জাত এইরুপ ভেদজ্ঞান কাঁরতে নাই। যে এরুপ ভেদজ্ঞান করে সে বৈষব 

নহে ।১৪ 

বরং ইওরোপাীয় আদর্শে স্বদেশপ্রণাতি ও সাম্য নখাতকেই বাঞ্কিমচল্্রু সর্বশ্রেষ্ঠ 

ধর্ম বলে মনে করতেন। '“আনন্দমঠে' 'বন্দেমাতরম' মন্দতে এই স্বদেশমল্দেরই প্রথম 
প্রকাশ। 

এই স্বাদেশিকতার প্রেরণা থেকেই বাঁঞ্কিমচন্দ্ু সর্বপ্রথম 'ত্রাটশ-বিরোধা সহ্যাসী 

বিদ্রোহের কাহিনটিকে তাঁর দূখ্ধানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে মূল প্লট 'হিসানে নিবচিন 
করলেন। যে সন্ব্যাসী-বিদ্রোহকে ইংরেজ এরীতহাঁসিকেরা দস্যু-হাঙ্গামা বলে আঁভাহত 
করতেন- বাঁঞ্কমই সর্বপ্রথম তাকে ভারতের জাতীয় মাস্তি সংগ্রামের মযাদা 'দিতে 
সাহসী হলেন। সত্য বটে, রাজরোষ এড়াবার জন্যে বঙ্কিম এই বিদ্রোহের ইতিহাস- 
1টিকে॥ অনেকটা বিকৃত করে পাঁরবেশন করেছেন, মুসলমান 'বিদ্বেষে ইন্ধন জাগয়েছেন। 
এগ্াঁল তাঁর 'চস্তার দূর্বলতা সৃচনা করে সন্দেহ নেই। কিস্তু তবুও বাঁক্কমের 
“আনম্দমঠ' সমগ্রভাবে বিচার করলে দেশে স্বাদোশিকতা প্রচারের কাজেই সাহায্য 
করোছিল। 

বাঁঁ্কমের আদর্শ 'ছিল--এক বার-প্রসাঁবনী বাঙালণ জাতি । ফরাসী বিপ্লবে 

ফরাসী জাঁতর পামারক আঁভঘান বাঁঞ্কমকে মুদ্ধ করোছিল। তাই তাঁর দেবী 



১৪০ স্বাধখনতার সংগ্রামে বাঙলা 

চৌধুরাণগ' সেই বাঙালী জাতির কথা চিন্তা করেছিল-যে বাঙালী জাতি ঘোড়ায় 
চড়ে, সাঁতার কাটে, কুঁন্ত করে, সব রকম অস্দ্ের ব্যবহার জানে । 

বাঁজ্কমের 'রাজাঁসংহ' ও 'সীতারাম' ভারতবাসীরঃমনে দেশপ্রেমের আদর্শ জাগিয়ে 
তোলার জন্যেই রাঁচিত হয়োছিল-_-এ-াবষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। 

বাঁঞ্কমচন্দ্র শুধু স্বদেশপ্রেমের আদর্শ নয়, সামাজিক সাম্যের আদর্শাটও তুলে 

ধরার চেষ্টা করলেন। 

1তনি লিখলেন, যতাঁদন পর্যন্ত ইংরেজী 'শাক্ষত ও ইংরেজশ ভাষায় 

অনাভজ্ঞ আঁধকাংশ বাঙালীর মধ্যে ব্যবধান থাকবে, ততাঁদন আমাদের জাতীয় 

উন্লাতি ব্যাহত হবে। তাই তান 'বাঁভন্ন শ্রেণীর মধ্যে যাতে সহযোঁগতা বাদ্ধ 
পায়, শাীক্ষত ও সাধারণ লোকের মধ্যে ষাতে বোঝাপড়া সহজ হয়, পরস্পরের মধ্যে 

যাতে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয় তার জন্যে 'বঙ্গদর্শনে' বহু প্রবন্ধ 

লখলেন। 

অসাম্যের প্রতীক জাঁমদারদের তান বিদ্রুগবাণে জর্জীরত করেছেন । 

গতাঁন 'লথলেন £ 

“আমাদের দেশের এখনকার বড় মান.যাঁদগকে মন.ষ্যজাঁতির মধ্যে কাটাল, 

বাঁলয়া বোধ হয়। কতকগুলি বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভূতীড়সার গোরুর 

খাদ্য ।”১৫ 

শুধু জামদার নন, গরীবের যম আইনকারা ও গবচারকদেরও তান রেহাই দেন 
নি। 'তাঁন অন্যত্র ণলখেছেন £ 

“কোথাও জমীদাররূপ ঢেশীক প্রজ্জাদগের হতাপস্ড গড়ে পাঁষয়া নূতন 

নারখরুপ চাউল বাহির কারয়া, স:খে 'সিদ্ধ কাঁরয়া অল্লভোজন কারতেছেন, কোথাও 

আইনকারক ঢেশক মান) 'রপোর্টের রাশি গড়ে 'পাঁষয়া-ভাঙ্গধা বাহর কাঁরতেছে 

-আইন, বিচারক ঢেকক সেই আইনগুলি গড়ে ?পাঁষয়া বাঁহর কাঁরতেছেন-_ 
দারপ্র্য, কারাবাস- ধননর ধনাস্ত, ভাল মানুষের দেহান্ত ।” 

শুধু বড়লোকদের অনাচারেরই 'তাঁন বর্ণনা করেন নি, তান গরীবদের 
আঁধকারের প্রশ্নাটও উ্থাগন করলেন । 

ধবড়াল' দারদ্রের প্রাতাঁনাধ হয়ে কমলাকাস্তকে প্রশ্ন করল £ 

“এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দাঁখ, মৎস্য, মাংস সকলেই তোমরা খাইবে, আমরা 
কিছু পাইব নাকেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড্ভাল প্রভেন কি? তোমাদের 
ক্ষুপিপাসা আছে--আমাদের কি নাই ? তোমরা খাও, আমাদের আপান্ত নাই । 

কমু আমরা খাইলে তোমরা কোন শাঙ্তান:সারে ঠেঙ্গা লইয়া মারতে আইস, তাহা 

আম বহ? অন:সন্ধানে পাইলাম না।” 
সাম্যের দাঁবতে তান লিখলেন, “আঁবকারের সাম্য আবশ্যক-_-কাহারও 

শান্ত থাকলে আবকার নাই বাঁলয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নাতর পর মত্ত 
চাহ (* 
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স্বী-জাতিরও সমান আধকার নি দাীব করলেন, 

“দেশে অনেক এসৌঁশিয়েন, লগ, সোসাইটি, সভা, ক্লাব ইস্ত্যাঁদ আছে; 
কাহারও উদ্দেশ্য ধর্মনশীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুনীত ; কিন্তু স্রণন্জাঁতির উন্নাভর 

জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্য একাঁটি সভা আছে, "কত্ত 
বাঙ্গলার অর্ধেক আঁধবাসা স্-জাঁত-_তাহাঁদগের উপকারার্থ কেহ নাই ।”১৬ 

বাঁঙ্কম বাঙলার কৃষকের ন্যায়সঙ্গত গণতাঁন্লিক আঁধকারের প্রশনাঁটও উত্থাপন 

করলেন । "তান িখলেন-_“"যাঁন ন্যায়-বিরদ্ধ আইনের দোষে পতৃ-সম্পান্ত 

প্রাপ্ত হইয়াছেন বাঁলয়া দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাঁধরাজ প্রভীতি উপাঁধ ধারণ 
করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকন্দ 

ও তাঁহার ভ্রাতা ৷ জন্ম দোষ-গুণের অধশীন নহে । তাহার জন্য কোন দোষ নাই। 

যে সম্পান্ত তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত 
উত্তরাধকারণী ।” 

সামাঁজক সাম্যের আদর্শাট ছাড়াও 'হন্দু-মুসলমান এক্যের প্রয়োজনণয়তাও 

বাঁঞকমচন্দ্র উপলাব্ধ করলেন । এই প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নালাখত 1বব1তাঁট স্মরণনয় £ 

“বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ--একা শৃহন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু- 

মুসলমান এক্ষণে পৃথক- পরস্পরের সাঁহত হৃদ্যতাশ.ন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নাতির 
জন্য প্রয়োজনীয় যে 'হন্দু-মূসলমানে এঁক্য জল্মে। হতাঁদন উচ্চশ্রেণধীর মহসলমান- 

দগের মধ্যে এমত গর্ব থাকবে যে, তাঁহারা 'ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা 

নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না, বা বাঙ্গালা শিখবেন না, কেবল উর্দু-ফরাসী 
চালনা কাঁরবেন, ৩তাঁদন সে এঁক্য জান্মবে না। কেননা জাতীয় এক্যের ম.ল ভাষার 

একতা ।১৭ 

স্বাদৌশকতা ও সাম্যের আদর্শ বাঁঞ্কমের ভাবধারায় বার়েবারে ঘোষিত হলেও 

বাঞঙ্কম-চস্তার অস্তীর্নাহত দুর্বলতাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীীয়। বাঁজ্কমচচ্জু ডেপুটি 
কালেক্টর ; বাঁজ্কমচন্্ু অর্থবান চাকুরে বাঙালশ ; তাই বাঁ্কমের উপলাঁষ্ধতে যাই 
থাক তার বাঁহঃপ্রকাশ অনেক ন্গেত্রে দ্বিধা-জড়ত । অনেকক্ষেত্রে বাঙ্কমের তত্তে ও 

কথায় পার্থক্য পারস্ফুট, অনেক ক্ষেত্রে সত্যপ্রকাশের সোজা পথ. ছেড়ে তান বাঁকা 
গথ, এমনাক, 'বিকত গথেরও আশ্রয় নিয়েছেন । 

তাই ডেগুটি কালেক্টর বাঁ্কম ইওরোপায় শান্তগুলোর পররাজ্য গ্রাসের মনো- 
ভাবের তশব্র নিন্দা করেও বললেন, “আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নাহ । 
1বশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য ঞাতজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী কারয়াছেন তাহার 
ধংস করিয়া তাঁহারা এই ভারত;মণ্ডলে মিথ্যাব।দশ বিয়া পাঁরচিত হয়েন, এমত 
কুপরামশ* আমরা ইংরাজাঁদখকে দিই না। যোঁদন ইংরাজের অনঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, 
সমাজের অনঙ্গলাকাজ্ক হইব, সৌঁদন সে পরামশ" দিব” | 



৯৪২ জ্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙলা 

্বাধশনতা শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যা উপাস্থিত করে 1তাঁন বললেন “স্বাধীনতা দেশখ 
কথা নহে, 'িলাঁত আমদানি, বাট” শব্দের অনুবাদ,'"*ইহার এমন তাৎপর্য নয় 
যে রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে ।”১৮ 

রাজরোষ এড়াবার ভয়েই যে তকে কলম সংযত করতে হয়োছল সে-কথা 1তাঁন 

ণনজেই স্বীকার করেছেন। ঝাঁণ্সির রাণীর চরিত্র চিত্রণ করার ইচ্ছা হয়োছল 
বাঁকমের | তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমণারকে এ-বিষয়ে লিখলেন “আমার ইচ্ছা হয় একবার 

সে চার লেক্ষশবাই) শচত্রণ কার, 1কন্তু এক আনন্দমঠেই সাহেবরা চাটয়ছে, 

তাহলে আর রক্ষা থাকবে না 1”১৯ 

একই উদ্দেশ্যে তান রাজনশীত-চচ্টা থেকে 'বরত থাকতেন । 'মুখাঁজস 
ম্যাগাঁজন' তকে লিখতে অনুরোধ করলে 'তাঁন জানালেন, “আম রাজনীতি নিষে 

মাথা ঘামাবো না, কারণ তাহলে আম মুখাণর্জর 'বরুদ্ধে (এযাংলো-স্যাক্সোনয়নকে 

হেংরেজকে) উত্তেজিত করে তুলব ।”২০ 

রাজরোষ এড়াবার য়ে বাঁঞ্কম যে শুধু কলম সংবত করেন তাই নয়, এমনাঁক 
অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজের বিকল্প হিসাবে যবন বা 'নেড়ে' শব্দাটও ব্যবহার হ্রেছেন। 
“আনন্দমচে'র প্রথম সংস্করণে অনেক:ক্ষেত্নে 'ইংরেজ' শব্দাঁটই ব্যবহৃত হয়োছল । ?কন্তৃ 
পরবতগ সংস্করণে 'ইংরেজ' শব্দের পাঁরবর্তে যবন বা 'নেড়ে' শব্দগ্যাল11বাঁঞ্কম 

ব্যবহার করেন।২১ 

বাঁঞ্কমের এই 'একঝপোঁরিমেন্ট' সাম্প্রদায়ক বাাদ্ধতে ইন্ধন জোগাল, [মুসলমানের 
বাভনন জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের পথে বাধার সৃণ্টি করল, ॥স্বাদেশিকতার 
আদর্শটিকে খাণডত করে দল । 

ভ.দেব মঃখোপাধ্যায় ও তন্যান্যেরা 

বাঁজকমচন্দ্রু এই যুগের সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যাস্ত সন্দেহে নেই। তবে চিন্তায় 
ভাবনায়, দূষ্টিভাঁঞ্গীতে তান একক নন। অননরূপ ভাবধারায় উদ্দীপ্র হয়ে তাঁর 

আর কয়েকজন সহকমর্শ কলম ধরলেন। এদের মধ্যে প্রধান হলেন ভূদেব 

মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ 'বদ্যাভূষণ, যোগেন্দরনাথ 'বিদ্যাভূষণ প্রভাত । 
সমাজ-সংস্কারের দক থেকে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হলেও ভদেব 

মুখোপ্যাধায়ও স্বাদেশিকতার মন্তে দেশকে সঞ্জীবত করার চেষ্টা করলেন। ইংরেজ- 
শাসনের দোষত্যাট সম্পর্কে তিনিও সচেতন ছিলেন । তিনি নিজে 'ছিলেন [চাকাঁর- 
জীবী। কাজেই চাকারিজণবীর আর্তনাদ তাঁর লেখার ফুটে উঠেছে । "তান গলখলেন, 
“বিড়াল পাতের নিকটে থাকুক, মে'ও মে'ও করুক, মাছের কশটা খাক*-কিস্তু 

র্সাভিল সা্ভসের দকে নুলো বাড়ালেই চখেটাঘাত 1২২ 
ভুদেব-চাঁরন্ধ লেখক উল্লেখ করেছেন--তাঁন এ-দেশীয় বড়লোকদের সঙ্গে প্রাণ 

খুলে মিশতেন, কিন্তু “কারবারাঁ, প্লা্টার বা কলওয়ালা সাধারণ ইংরেজাদগের সঙ্গে 
ধমাঁশতে চাঁহতেন না।” এই শ্রেণীর লোকদের তান ভারতের এথ্যের ল্ঠনকারণী 
বলে ঘৃণা করতেন। 



জাতীয়তাবাদশ ভাবধারার হ্মাবকাশ ১৪৩ 

স্বদেশশয়দের পক্ষ থেকে ইংরেজের অন্ধ অনুকরণের যে প্রবণতা এই সময়ে 

প্রবল হয়ে উঠোঁছল তান তার ঘোর 1বরোধা 'ছলেন। 

ভুদের রক্ষণশীল হলেও ম:ুসলমানশীবদ্ধেষী ছিলেন না। 1তাঁন বলতেন, “হদ্দু 

মুসলমান দুই ভাই, উভয়ে এখন এদেশবাসী, সুতরাং একই মাতৃস্তন্যে উভয়েই 

পুষ্ট, ফলত উহারা “দুধ ভাই।"”২৩ 
ভদেবের স্বাধীনাঁচত্ততা ইংরেজ 'সাভালিয়ানদের অনেককে 'বাঁস্মত করোছল। 

জনৈক ইংরেজ ভূদেব সম্পর্কে উপহাস-ছলে মন্তব্য করেন, “3110055 ৮10) 
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বলাই বাহুল্য, বাঁঙকমের মতো ভূদেবও সামাণজক বিপ্লবের অনমোদক ছিলেন 

না। সামাজিক বিপ্লব তো দুরের কথা, সরকারী চাকুরে 1হসাবে '্রিটিশের 
ন্যায়সঙ্গত 'বরোধতার পথেও তান বোশদুর অগ্রসর হতে পারলেন না। 

ভুদেব এডুকেশন গেজেট' নামে একখানি পাঁর্ুকার সম্পাদনা করতেন। এই 

পাঁত্রকা পাঁরচালনার ব্যাপারে তাঁর একাঁদকে স্বাদোশকতা আর একাঁদকে দ্বিধাণিত্ততা 

দুইয়েরই পাঁরচয় পাওয়া যায়। ভূদেবচারত লেখক 'িম্নালাখত ঘটনাটির২৫ 
উল্লেখ করেছেন : 

“ এডুকেশন গেজেট' প্রকাশের জন্যে হেমচন্দ্ু বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশ ভল্তিতে 

পাঁরাষন্ত হইয়া ভুদেববাবূরও বিশেষ প্রাঁতর জন্য “ভারত সঙ্গীত” 'লাখয়া 

পাঠাইলে ভূদেববাব বাঁলয়া পাঠান, “দোঁখয়া নয়নে জনকত শ্বেত প্রহরী পাহারা, 

লেগেছে ধাঁধাঁ_বাক্টা ভারতের সম্মেলন সাধন জন্য 'বাঁধ প্রোরত ইংরাজ 

গভর্ণমেপ্টকে উল্লেখ করে ; উহা ঠিক নয়। বর্তমানকে লক্ষ্য কাঁরয়া কিছু 'লাখতে 
হইলে নরম সুরই সঙ্গত। তাহাতে হেমবাব্ 'ভারতবিলাপ' লিখিয়া পাঠান । উহাতে 
ভুদেববাবূর উপরোক্ত পরামর্শের এবং পূর্বের 'লাঁখত অপ্রকাশিত 'ভারত-সঙ্গশীতের 
প্রাত লক্ষ্য আছে, “ভয়ে ভয়ে লিখি 'কি'লখব আর নাহলে শুনিতে এ বাঁণা- 
বনকার' ।” এই কবিতাঁট ১০ ই জুন ১৮৭০ খ.শঃ এ পী্রকায় প্রকাশিত হয়। 

পরে “ভারত সঙ্গীত” কাঁবতাঁটরও অংগচ্ছেদ করে প্রকাশ করা 

হয়োছল। 
এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত চরিত-লেখক আর একাঁটি তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন । সৌঁট 

নম্নরূপ £ 

ভারত সঙ্গীতের ন্যায় অতুল্য স্বদেশভীন্তর। উদ্দীপক কাঁবতমট প্রকাশ না 

করায় দেশের ক্ষাত, এই 1ববেচনায় ভূদেববাব উহাকে এীতিহাসিক চিন্লে পরিবর্তিত 
করাইয়া দেন। এডবকেশন গেজেটে' যখন উহা প্রকাশিত হইল তখন উহাতে “বাজ? 
নয়নে হানিয়া বিজল?' ছিল এবং “সুগৌরাঙ্গতনু সব্্যাসীর ঠাট' অংশ বা্জত 
হইয়াছল। ভুদেববাবু বাঁলতেন, এীতছাসিক চিত্রের মধ্যে স্বদেশভাঁক্তর উদ্দীপক 
কথা দিলে মনও সরস হয়, উচ্চভাবেরও আলোচনা হয়, অথচ প্রকৃত পক্ষে শান্ত সংবত 

হন্দুর দেশে আইনভঙ্গোর বা প্লাম্ট্রবপ্নবের কোন উদ্ভতেজনাও হয় না” 



১৪৪ স্বাধখনতার সংগ্রামে বাঙলা 

ভুদেবের পরেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ম্বারকানাথ বিদ্যাভূুষণের (১৮২০- 
১৮৮৬) নাম করা চলে। "তান 'সোমপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহক পীঁ্রকা 

প্রকাশ করেন। 'সোমপ্রকাশ'- সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আদর্শাঁট তুলে ধরার চেষ্টা 

করোছল । ১৮৬০ থেকে ১৮৭০-_এই দশ বছর ধরে 'সোমপ্রকাশ' বাওলার সাংবা- 

দকতা জগতে একট উজ্জবল আদর্শ স্থাপন করল । প্রেস আইনের' প্রতিবাদে 

'সোমপ্রকাশ' [কছনীদনের জন্য বন্ধ রাখা হয়োছল। 

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভুষণ ১৮৪৫-১৯০৪) ছিলেন ডেপাাটি ম্যাঁজস্ট্রেট । তিনি 

দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের উদ্বোধন করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইতালীর জাতীয়, 

আন্দোলনের নেতা ম্যাটসাঁন, গাঁরবাঁল্ড, স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের 

নেতা ওয়ালেস প্রভীতির এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করেন। ভারত 

সভা' যখন প্রাতা্ঠত হয় তখন তান তার প্রাত সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ভারত 

সঙার জন্মাঁদন উপলক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ 
“এই দন ভারতের পঃনর্জন্ম দিন ! এই ীদনে সমস্ত ভারতে এক অপূর্ব 

রাজনোতক ধর্ম প্রাতষ্ঠাঁপত হইল ।...এ ধর্মে হ** মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, সেশ্বর, 

নিরীশ্বর, সাকার, নিরাকার, খশীঘ্টান, হাঁদেন সকলেই সমান।'-"ইহাতে রাজা, 

জাঁমদার, প্রজা প্রতীতি 'বষান্ত শ্রেণণীবভাগ নাই | ইহা সাম্যবাদী । এই ধর্মই ভারত 

সভার মৃলাভীত্ত।”২৬ 

স্বাধীনচেতা পুরুষ 'ছলেন বলে সরকারণ চাকাঁরতে তার যোগ্যতান:রুপ উন্নাতি 

হয়ান। 
চণ্ডীচরণ সেনও (৯৮৪৫-৯৯০৬) সরকারন চাকুরে মমুন্সেফ) হয়েও যথেষ্ট 

স্বাধীন চিন্তার পাঁরচয় দেন | তান [01001910175 0217-এর বাঙলা অনুবাদ 

করেন এবং বইখাঁনর নাম দেন টম কাকার কুটশর'। তানি তলস্তয়ের একখান 

উপন্যাসেরও অনুবাদ করেন। তাছাড়া, স্বাদোশকতা প্রচারের মাধ্যম হসাবে 

1তাঁন কতকগ্যাল এীতিহাঁসক উপন্যাস লেখেন। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 

হল মহারাজ নন্দকুমার', 'অযোধ্যার বেগম", ও 'ঝান্পীর রাণী ১৮৮৮)। 

তথনকার ?দনে ঝান্পীর রানীকে নিয়ে উপন্যাস লেখা রাঁতিমতো সাহসের 

কাজ বলতে হবে। এই গস্তকগ্রীল জনসাধারণের মধ্যে যেমন জনীপ্রয়তা লাভ 

করোছল ঠিক তেমাঁন আবার এই বইগুলো লেখায় ?তাঁন সরকারের বিরাগভাজন, 

হলেন। 

রজলাল-হেমচন্দু-নবধীনচল্দ 

এই যুগের কাব্সাহত্েও প্রধান বিষল্বন্ধু হয়ে উঠল স্যাদেশিকতা । 
কাব্যের মাধ্যমে স্বাদেশিকতা প্রচার করলেন এই যুগের তন জন প্রধান কাঁব। 

তাঁরা হলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দু'বন্দ্যোপাধ্যাক্স ও নবগনচল্দু সেন। 



জাতীয়তাবাদ ভাবধারার ক্রমাবকাশ ১৪৫ 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যার ১৮২৭-৮৭) পাঁদ্মনী উপাখ্যান নামে যে কাব্য-পনন্তক 

রচনা করলেন তার স্বদেশরসাত্মবক ভাবধারা দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। তিনি 

দেশবাসীর মনের কথা গভীর আস্তারকতার সঙ্গে প্রকাশ করে বললেন £ 

"স্বাধীনতা হণশনতায় কে বাঁচতে চায় হে, 

কে বাঁচতে চায় ৮ 
হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৮-১৯০৩) আক্ষেপ করে বললেন £ 

“মা গো ও মা জন্মভূমি ! 
আর কত কাল তুম, 

এ বয়সে পরাধানা হয়ে কাল যাঁপবে ।” 

(বাঁরবাহু কাব্য) 

ভারতাঁস্িত সাহেব-পুঙ্গবদের লক্ষ্য করে তন লিখলেন £ 

“শচরাঁশক্ষা-বৃটেনের পাঁথবীর লুট | 
ভারত ছাঁড়য়া যাবো টুট টুট টুট | 1” 

(নেভার নেভার) 

কংগ্রেস উপলক্ষ্যে জাতাঁয় একতার স্তুতিগান করে তান লেখেন £ 

“আর নহে আজ ভারত অসাড়, 

ভারত সন্তান নহে শুহ্ক হাড়, 

দ্রাবিড় পাঞ্জাব অউধ বিহার 
এক ডোরে আজ 'মাঁলল ; 

হে ভারতবাস 'হন্দু ম.সলমান 

হের দুখ নাশ পোহাল ।” 
রোখ বন্ধন) 

রঙ্গলাল ও হেমচল্দের কাব্যকশীর্ত স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ 

“রঙ্গলালের স্বাধীনতা হঈনতায় কে বাঁচিতে চায় হে”, আর তারপরে হেমচনে 

শবংশীত কোট মানবের বাস' কাঁবতায় দেশ-মীক্ত কামনার সুর ভোরের পাখির 
কাকলনর মত ।” 

নবীনচন্দু সেনেরও (১৮৪৭-১৯০৯) কাব্যসাধনার মূল প্রেরণা 'ছিল স্বদেশপ্রেম । 

তাই পলাশীর যুদ্ধেই' বাঙালা প্রথম “জাতির জখবনে বিশ্বাসঘাতকতার শোচনীয় 
পাঁরণাতির ত্র দোঁখতে পাইল, তাহারা এমন একখানি অপূর্ব কাব্যের আঙ্বাদন 
লাভ কাঁরল, যেখানে তাহাদের নবজাগ্রত অথচ পাঁরস্ফুট আকাক্গা ভাষা 
পাইয়াছে।”২৭ 

ভারতের অত'ত এীতহ্যের মধ্যে নবীনচন্ছুও পথের সন্ধান করলেন। এই 
উদ্দেশ্যে 'মহাভারত' মন্থন করে 'রৈবতক', ক্রুক্ষেত্র, ও প্রভা নামে কাব্যয়ণ 

স্বা--১০ 



১৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙল। 

পতাঁন রচনা করলেন । নবাীনচন্দু শ্রীকৃফের কর্ম-কান্ডের মধ্যে দেখতে পেলেন, “খণ্ড, 

ছন্ন, 'বীক্ষপ্র ভারতে অখণ্ড ধর্মরাজা সংস্থাপনের বিপুল প্রয়াস” 1২৮ 
এই আদর্শাট তান কাব্যের ভাষায় ব্যস্ত করলেন £ 

“ক্ষু্ু ক্ষু্গ রাজাচয় কার সাঁমমালিত 

এই শৈল প্রাচীরেব মধ্যে পণ্যভূমে 

এক মহারাজ্য, প্রভু ! হয় না স্থাঁপত, 

এক ধম” এক জাত, এক 1সংহাসন 2” 

'নলদপণ' ও 'জমীদার-দ্পণ 

এই নতুন স্বাদোৌশকতা নাটকেও ক্রমশ প্রাতফাঁলত হতে লাগল । দীনবন্ধ; মিত্রের 

€১৮৩০-১৯৭৩) 'নধলদর্পণ' নাটক এই প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণীয় । এই নাটকটির 

বৌশল্ট্য শুধু স্বাদেশিকতায় নয়, বাঙলার কৃষক ও ইতর জনের প্রাত সহানূভাঁতি- 

গুণে এই বইখাঁন নতুন একটি বাঁলম্ঠ সাহত্য-ধারার প্রবর্তনের দাঁব করতে 
পারে। এই ধারাটিই অনুসরণ করে পরে লেখা হয়োছল আরও একখানি 

সমগোত্রীয় পুস্তক সেখান 'জমীদার দর্পণ' | 

নীল-ীবজ্ট্রোহের তরঙ্গে বাঙ্গলা ঘখন আন্দোলিত, নীল-কুষকের সদর্প অভুগানে 

বাঙলার 'শাক্ষত বাঁদ্ধজীবীদের মন যখন চণ্চল, ঠিক সেই সময়ে সাহসে ভর করে 
প্যান প্রথম নখলকর অত্যাচারের বর্ণনাঁটকে সাহত্যের বষয়ীভূত করলেন 1তাঁন 
হলেন দশনবন্ধু 1ম । ০০০০০০০০ ৯৪৬০ খন? এই 
নাটকথ্থান প্রকাঁশত হল । 

দীনবন্ধ; সরকারী কাজ উপলক্ষ্যে যে-সমস্ত অঞ্চলে নীল চাষ চলত সেখানে 
দ্রমণ করোছিলেন। কাজেই নীলকরদের অত্যাচার ও নীল-চাষাঁদের দুঃখের 

সঙ্গে তর ঘাঁনষ্ঠ পাঁরচয় 'ছিল। এই আঁভজ্ঞতা আর তাঁর সাহত্যগুণ এই দুইয়ের 
সংমশ্রণে 'নীলদর্পণ' একথাঁন সার্থক নাটকের মর্ধাদা লাভ করোছল। এই 

সম্পকে বাঁজকমচন্দ্ু লিখেছেন, “এই প্রজাপাড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন 
আর কেহ জানতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভুতির বলে সেই পড়ত 
প্রজাঁদগের দ?ঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, 

কাজেই হৃদয়ের উৎস কাঁবকে লেখনী-মুখে নিঃসৃত কারতে হইল । নগলদপণণ 

বাঙালপর [02016707015 0811, টম কাকার কুটির আমেরিকার কাফ্রিদিগের 
দাস্ব ঘুচাইয়াছে, নীলদর্পণ নীলদাসাঁদগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ 
কাঁরয়াছে। ২৯ 

“নীলদর্পণের' যে দরর্বলতা নেই এমন নর়। প্রথম কথা “নীলদর্পণ' নীল 
বিপ্লবের দর্পণ নয়। বিপ্লবের দিকটা লেখক সযয়ে পাশ কাটিয়ে গেছেন। 
ৃদ্বতয়ত, নীলকর অত্যাচার দমনে লেখক প্রজাজননণ' মহারানী ভিক্লোরিয়ার 
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সস্নেহ সহযোগতার কামনা করলেন। এই আশায় 'তাঁন লিখলেন, “প্রক্জাবন্দের 

সুখসূযোদয়ের সন্তাবনা দেখা যাইতেছে । দাসী দ্বারা সন্তানকে স্তনদ-্ধ দেওয়া 
অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজ্গাজননী মহারানী 1ভক্টৌরয়া প্রঙ্জাঁণগকে স্বকোড়ে 
লইয়া স্তনপান করাইতেছেন।”৩০ 

পোস্টাল সপাঁরিণ্টেণ্ডেপ্ট দীনবন্ককে চাকার বাঁচাবার তাঁগদে হয়তো ৮এই 

ভক্লোরয়া-স্তাতি করতে হয়েছে । 

তবে সে যাই হোক, এই দুর্বলতা সত্তেও 'নীলদপ'ণ' তদানণন্তন কালের 'শাক্ষিত 

মধ্যাবত্ত রাঁচত প.স্তকগযীলর মধ্যে 'ব্রটিশ-বরোধী রসে সাত সব চেয়ে বাঁলচ্ঠ 

নাটক । তাই এই বইখানির ওপর ইংরেজের খড়া উদ্যত হয়োছল বারবার । 

এই সময়ে মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) প্রজ্ঞার দুঃখের প্রাত 
সহানংভঁত জানয়ে আর একখানি নাটক লিখলেন। এই নাটকঁটর নাম 'জমীদার 
দর্গণ' | বঙ্গাব্দ ১২৭৯ সনে ১৮৭৩ খ.ঃ) এই নাটকখানি প্রথম প্রকাশিত 
হয়। 

নাটকাঁটির উৎসর্গ-পত্রে গ্রন্ছকার পাঠকগণ সমীপে নিবেদন' প্রসঙ্গে লিখেছেন-__ 

“জমীদার বংশে আমার জণ্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমশীদার, সুতরাং জনণীদারের 

ছবি আঁঙকত কাঁরতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না।” 

নিজে জম"দার হয়েও গ্রন্থকার ইংরেজ-স্ঘ্ট জমীদাঁর প্রথার স্বরুপ যে-ভাবে 
উন্মোচন করেছেন তা সত্যই প্রশংসা পাবার যোগ্য । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসায় 

যখন অনেকেই পণ্চমুখ তখন জমাদাঁর প্রথার স্বর.প উদ্ধাটন করার সাহস যে 
কয়েকজন অঙ্গ লোকের হয়োঁছল মখর সাহেব তাদেরই একজন । তাঁনই সর্বপ্রথম, 

জমীদাঁর প্রথার অত্যাচারে প্রপীড়ত বাঙলার কৃষকের মর্মব্যথাকে সাহিতোর 

বিষয়ীভূত করলেন । 

নাটকের প্রস্তাবনায় সত্রধর বলছেন, “আচ্ছাঃমফস্বলে একরকমের জানওয়ার আছে 

জানেন ? তারা কেউ কেউ সহরেও বাস করে। সহরে কুকুর 1কন্তু মফস্বলে ঠাকুর 1", 

সহরে কেউ কেউ জানে যে এ-জানওয়ার বড় শান্ত, বড় নগ্ন ;হংসা নাই, দ্বেষ নাই, 
মনে 'দ্বধা নাই, মাছ-মাংস ছোঁয় না। কিস্তু মস্বলে শ্যাল, কুকুর, শুকর, গর 
পর্যন্ত গার পায় না। বলব কি, জানওয়ারেরা আপন আগন বনে গিয়ে বাঘ হয়ে 

বসে।” 

ণহন্দু-মুসলমান 'নার্বশেষে জমাঁদার মাব্রই মীর সাহেবের আক্রমণের বিষয় । 
তাই তান 'লখছেন, এই জানওয়ারেরা “আবার দুই দল, যেমন হিন্দ আর 
মূসলমান।” 1 

এক মুসলমান জমীদারের প্রঞ্জাপণড়নের কাহনণ এই নাটকখানির বিষক্ববন্তু। 
এই নাটকে আরও বর্ণনা করা হয়েছে জমীদারদের সঙ্গে ইংরেজ অঙ্গ, ইংরেজ 

ভান্তার, আর ইংরেজ ব্যারস্টারদের যোগসাজসের কথা । 



১৪৮ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

তবে এই নাটকেও নাঁলদর্পণের মতোই কৃষক-বিদ্রোহকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া 
হয়েছে। উৎপাঁড়ত ফুষক রমণন গ্র্থকারের কল্পনার রথে চড়ে মহারানী 

ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। এই মহারানী 'ভন্তোরিয়াই বাঙলার 

প্রজাকুলকে অবশেষে রক্ষা করবেন-_এই হল লেখকের নৈরাশ্যের মাঝে একমান্র 
ভরসা। 

নাটকখাঁন তখনকার দিনে বেশ চাণ্ল্য সৃ্টি করেছিল। লেখক নিজেই উল্লেখ 
করেছেন £ 

“অনেক শ£; দর্পণখানি ভগ্ন কাঁরতে প্রস্তুত হইতেছে ।”৩১ 

বিবেকানন্দ 

জ্বাদৌশকতার প্রেরণায় সঞ্জগশীবত হয়ে উঠোঁছল এই যুগে আরও একজনের প্রচার- 

কর্ম। তাঁন হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬২*১৯০২)। 

স্বামী বিবেকানপ্দ ছিলেন রামকুফখ পরমহংসের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য । রামকুষঃ 

ছিলেন পুরোপুরি অধ্যাত্ববাদী । ধর্মোপাসনা ছল তাঁর জীবনের একমান্র সাধনা । 
কিন্তু তবুও তাঁর প্রচারত অধ্যাত্ববাদের পিছনে একাঁট উচ্চতর সামাঁজক আদর্শ 
বর্তমান ছিল । তান ?নজে কালীর পৃজারী হলেও 'হন্দু, মুসলমান, খুনম্টান, 

বৌদ্ধ প্রভাতি প্রীতাঁট ধর্মকেই মাক্তর পথ বলে মনে করতেন। রামকৃষ্ণের শিষ্যদের 
মধ্যে ছিলেন 'হন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোক | খুশন্টান ধর্মাবলম্বীরাও 

রামফুফের সাহায্য লাভে বাত হন নি । সমাজ-সংস্কারে ব্রাহ্গধর্মের প্রাতিও 

রামক্কুফের ছিল আস্তারক সমর্থন। জাতিভেদের কঠোরতায় 1তাঁন থা করতেন 

না, হিন্দু পুরোহিতদের গোঁড়ামি তান সহ্য করতেন না, এমনাঁক সময়ে সময়ে 
উপবধত পর্যন্ত ত্যাগ করতেন। রামন্কফের উদারনোতিক অধ্যাত্মঝাদ তদানীন্তন কালের 
প্রগাতশীল বাদ্ধজীবীদের গবশেষভাবে আক্বণ্ট করেছিল ।৩২ 

রামকুষের এই উদারপন্থী ধর্মমত কেশবচন্দের মনের কোণে গভনর দাগ কাটল । 

যুবক ব্রাহ্মদের নেতা শবনাথ শাস্তীও রামকৃষ্ণের অন্রাগী দছলেন। ইংরেজ” 
শশীক্ষত যুবক 'বিবেকানন্দও রামকৃফের 'এই উদারপন্থী ভাবধারার টানে রামকুফের 

গশয্যত্ব গ্রহণ করলেন। 

মোট কথা, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভারতের ।এীতহ্য-_এই দুইয়ের মধ্যে যাঁরা এই 
সময়ে সমীকরণ করার চেল্টা করতেন তাঁরা অনেকেই রামকুফের অধ্যাত্মবাদী উদারতায় 

মনগ্ধ হলেন। 
প্রাচোের অধ্যাত্ববাদ ও প্রতীচ্যের কর্মবাদের সমম্বয় প্রচেম্টা সবচেয়ে মূর্ত হয়ে 

উঠল বিবেকানন্দের চিস্তায় ও প্রচারকর্মে ৷ 

ণববেকানন্দ তাই ভারতবাসাকে উদ্দেশ্য করে বললেন £ 
41$18106 2 80100690 9০০15 10) [00198 161181019, 
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প্রগাঁতশীল পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রীত 'িবেকানন্দের ছিল গভশর সহাননড়ীত। 
তাই ফরাসী বিপ্লবের নায়ক রোবেসপায়রকে 'তীন প্রর্ণাত জানান। কলাম্বয়াকে 
€ আমোরকাকে ) স্বাধীনতার জন্মভাীঁম বলে আঁভবাদন জানান । 

বূজেয়া শ্রেণীর এীতহাঁসক ভুমিকা সমপকেও তাঁর স্পন্ট ধারণা ছিল। তাই 
তান বুজেয়া শান্তর প্রাদভবি বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখছেন £ 

“এই যুগে নবোদিত বৈশ্যশান্তর প্রবলাঘাতে, কত রাজম.কুট ধূল্যবলদীশ্ঠত 

হইল, কত রাজদণ্ড গিরাঁদনের মত ভগ্ন হইল। যে কয়েকাঁট সিংহাসন সসভা 

দেশে কথিত প্রীতাষ্ঠত রাঁহল, তাহাও তৈল, লবণ, শর্করা বা সূরাব্যসায়ীদের 

গণযলধ প্রভূত ধনরাশর প্রভাবে আমীর ওমারহ সায়া 1নঞ্জ 'নঞ্জ গৌরব বস্তারের 

আস্পদ বাঁলয়। 1৩৩ 

বুজেয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রঞ্জাতান্নক বিপ্লবের যে তরঙ্গ উঠোছল 

বিবেকানন্দের তার প্রীতও ছিল অকুণ্ঠ সহানুভাত । তাই ভারত-ইতিহাসের সামস্ত 

যুগের স্বৈরতান্ক পাঁরবেশাটকে তান মাঁহমাঁন্বিত না করে বরং তার কঠের 

সমালোচনা করলেন এই বলে-_“করগ্রহণে, রাজ!রক্ষায়, প্রজাবর্গের মতামতের 1বশেষ 

অপেক্ষা নাই ; হিন্দু জগতেও নাই, বৌদ্ধ জগতেও তদ্রুপ ।-_ হউন যবাণ্ঠির 

বা রামচণ্ছ্র বা ধমাঁশোক বা আকবর- দেবতূল্য রাজার দ্বারা সর্বতোভাবে পাঁলত 

প্রজা কথনও স্বায়ত্তশাসন শিখে না, রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ভ্রমে নিশাক্ত 1নবার্য 
হইয়া যায়।”৩৪ 

কৃপমণ্ড;কতার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই তান লিখলেন £ 
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উনাবংশ শতাব্দীর 'দ্বতীয়ার্পে 'বিশ্বপধাজবাদের প্রাতক্রিয়াশশলতা যতই 

প্রকাশ পেতে থাকল বিবেকানন্দের মনও বশ্বপধাজবাদণী ব্যবস্থা সম্পর্কে ততই 

বাঁষয়ে উঠতে লাগল । 'ববেকানন্দ প্রথমে যখন আমৌরকায় যান তখন এ দেশাঁটকে 

তান স্বাধীনতার জন্মভূমি বলে সম্বোধন করেন। কন্তু দ্বিতীয় বারে সেই 
আমোরকায় গেলে তাঁর আগের মোহ ভেঙ্গে যায়। তিনি এইবার আমোরকায় 

ডলারের প্রভুত্ব দেখে মমাহত হন। তান ঘোষণা করেন, “আমোঁরকার মধ্; 

ভাঁবষ/তের মানবজাঁতর মীক্তর সগ্ভাবনা 'নাহত আছে বলে পূর্বে তশর যে 

ধারণাটি ছিল সৌট মিথ্যা ।৩৬ 
ইওরোপ ভ্রমণের ফলে ইওরোপায় পজবাদী রাষ্ট্রগুলির সাগ্রাজযালগসা দেখে 

তান ব্যাঁথত হন ও এই "সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে_-ইওরোপ একাঁট বিরাট যুদ্ধ- 

শাবর। সেখানে তান চারাঁদকে গেলেন বৃদ্ধের গন্ধ 1৩৭ 
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গধাজবাদের মোহ ভেঙে যাবার পরে পঃজবাদের সমালোচনামৃলক ভাবধারা- 
গুলি তকে আকৃষ্ট করোছল । এইজন্যই বোধ হয় রূশ নেতা ব্পটাকন যখন 

ইংল্ডে ছিলেন তখন বিবেকানন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কল্পপনামূলক সমাজ- 
তন্মের আদর্শের সঙ্গেও বিবেকানন্দের পাঁরিচয় ছিল। তাই তান 'লখলেন, “এমন 

সময় আসিবে, যখন শ্ুত্ব সাহত শুঙ্গের প্রাধান্য হইবে-**শুছ্ ধর্মকর্ম সাঁহত 
সর্বদেশের শৃ্ররা সমাজে একাধিপত্য কারবে। তাহারই পৃবাভাষছটা পাশ্চান্ত্য 

জগতে ধগরে ধারে উাদত হইতেছে এবং সকলেই তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল । 
সোশ্যালজম, এনা্কজম, নাইহলিজম প্রভাতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী 

ধবজা 1৩৮ 

উদারনৌতিক দৃষ্টিভাঙ্গ থেকে 'াববেকানন্দ জনসাধারণের আঁধকারের কথাও 

তললেন। তান বললেন, “আজ অর্ধ শতাব্দী ধারয়া সমাজ-সংস্কারের ধুম 

উঠিয়াছে । দশ বংসর যাবৎ ভারতের নানাঙ্থলে বিচরণ কাঁরয়া দোঁখলাম সমাজ- 

ংস্কার সভায় দেশ পারপূর্ণ | কিন্তু যাহাদের রুধরে শোষণের দ্বারা ভদ্রলোক নামে 

প্রাথত ব্যাক্তিরা ভদ্রলোক হইয়াছেন এবং রাঁহতেছেন তাঁহাদের জন্য একাঁটি সভাও 

দোঁখলাম না ।” 

1তান এই সুরে আরও বললেন,“1179 0101$ 100০ 01 [11010, 15 [107 0116 
1195965, 1119 10061 0129565 8169 70199102119 2100 107019119 

098,0.৩১১ 

বলাই বাহুল!, বিবেকানন্দের 118,55৩3 এই ক্ষেত্রে শ্রীমক নয়, কৃষক নয়, মধ্যবিত্ত 

শ্রেণী । তান যখন বলাতে যান তখন তান বলতেন, ভারতেব রাজা-মহারাজাদেব 

প্রাতানাধ হয়ে বিলাতে যাবার ইচ্ছা তাঁর নেই । নিম্ন-মধ্যাবত্তের প্রীতানাঁধ হয়ে 

1তনি বিলাতে যেতে চান। 

মধ্যাবত্তশ্রেণীর মনে উদারনোতক দাষ্টভাঙ্গ থেকে জাতীয়তাবোধের আবেদন 

সষ্ট করার জন্যে তিনি 'লখলেন, “হে ভারত |! এই পরান[বাদ, পরানূকরণ, এই 

দাস-সুলভ দুর্কলতা, এই ঘঁণত জঘন্য 'নষ্তুরতা--এই মাত্র সম্বলে তুমি 
উচ্গাধিকার লাভ কাঁরবে ; এই লঙ্জাকর কাগনরূষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য 
স্বাধীনতা লাভ কাঁরিবে ?" 

এক উদার জাতীয়তাবাদশ আদশে" তান দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করে তুললেন । 

উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন £ 

“হে ভারত-_ভুলিও না-_তুম জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বাঁলপ্রদত্ত, ভুলিও না 
-তোমার সমাজ যে বরাট মহামায়ের ছায়ামান্ত ; ভুঁলও না--নীচ জাতি, মখ+ 
দারদ্পু, অন্ত, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই । হে বীর, সাহস অবলম্বন, 
কর, সদর্পে বল- আ'মি ভারতবাসী, ভারতবাসণী আমার ভাই, বল মুর্খ ভারতবাসী, 

দরিন্্ু ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ।” 



জাতণয়তাবাদশ ভাবধারার ক্রমাবকাশ ১৫১, 

জাতশরতাবাদী ভাবধারার দনর্বলতা 

এইভাবে বুজেঁয়া জাতীয়তাবাদী ধারা যতই সবলতর হতে থাকল ততই তার 
চারাঁট প্রধান বৌশি্ট্য দেখা গেল। এই চারাঁট £ ৫১) পাশ্চাত্ত সভ্যতা সম্পর্কে 

মোহভঙ্গের সূচনা, ২) ভারতে 'ব্রাটিশ শাসনের সঙ্গে ভারতবাসীর আঁধকতর 

1বরোধের সূত্রপাত, 0৩) মধ্যাঁবত্শ্রেণর পক্ষ থেকে জনসাধারণের সঙ্গে 'বাচ্ছবতা 

দুরশকরণের চেষ্টা, (৪) 1হন্দু-ম:সলমান এঁক্যের প্রয়োজনীয়তা স'পর্কে উপলাব্ধ । 

জাতীয়তাবাদী ভাবধারার মধ্যে এই সবলতার চিহ্গীল দেখা গেলেও তার 
দুর্বলতার লক্ষণগহীলকেও উপেক্ষা করা চলে না। 

যারা এই নতন ভাবধারার ধারক ও বাহক তাঁরা ছিলেন আঁধকাংশ ইংরেজ? 

শাক্ষত বুদ্ধিজীবী । পেশার দক থেকে তাঁরা ছিলেন চাকাঁরজীবী, অনেকেই 
আবার সরকারী চাকুরে । ধর্মমতের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন হয় 'হন্দ,, নয় ত্রাহ্ম। 

উপরোক্ত শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত, পেশাগত কারণে এই যুগের বুজেয়া 
জাতীয়তাবাদী বাঁদ্ধজীবাদের প্রবার্তত স্বাদেশিকতার আন্দোলনাঁটতে কতকগাল 
বিশেষ লক্ষণ দেখা 1দয়োছিল। 

পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে মোহভঙ্গ হল বটে, কিন্তু ইংরেজ-পুর্ব যুগের 

ভারতের সামন্ততান্িক সমাজের সংকীর্ণতাবাদী অনুশাসনগাঁল সম্পকে 

স্বাদেশিকতার নামে নতুন মোহ স্্টি হতে থাকল। 'হন্দু বিধবার বৈশব্যের মধ্যে 
আবজ্কৃত হল ধৈর্য ও সাহফ্ুুতার এক আদর্শ । স্ত্রী-স্বাধীনতার কথাও সততার 

সঙ্গে উচ্চাঁরত হতে থাকল । কেউ কেউ বললেন বিনা স্াশক্ষায় স্ত্রী-স্বাধীনতা 

অমঙ্গলকর। হিন্দু নারীর পাতিব্রতের আদর্শ নতুন করে প্রচারিত হতে থাকল । 

অতাঁতের দিকে এই প্রত্যাবর্তনের নেশা একটু বেশ পেয়ে বসল। পাশ্চাত্য সভাতা 

মাতুই 'বিষয়ানুবাঁত'তা আর প্রাচ্য সভ্যতা মাই স্বার্থগন্ধহীন অধ্যাত্ববাদ-_এই 

ধরনের এক অবৈজ্ঞানিক তত্্ প্রচার হতে থাকল । এই তত্বুটি স্বাদেশিকতা প্রচারের 
কাজের দিক থেকে আপাতদ্যাষ্টতে কার্যকরী হলেও ভবিষ্যতে জাতীয় আন্দোলনের 
অগ্রগাতর পথে অন্তরায় স্ণান্ট করোছল। 

শুধুই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের পথেই এই ততীঁটি বাধার সৃস্টি করোছল 

তাই নয়, এই আন্দোলনাঁট প্রচালিত 'হন্দ, বাঁদ্ধজণীবীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠায় 
এই অধ্যাত্ববাদ 1হন্দু এীতহ্যের ( বেদাস্ত, উপানিষদ, গণতা ) রস সঞ্জাত হয়ে উঠল । 

ফলে এই স্বাদোশকতা অনেকটা হিন্দু স্বাদেশিকতার রুপ গ্রহণ করল। রাজনারায়ণ 
বস্দ “বৃদ্ধ শহন্দুর আশা' নামক পান্তকার “মহাহিন্দ সাঁমাড়' গঠনের প্রস্তাব 
করলেন। জাতায মেলা হন্দ? মেলা' বলে পাঁরচিত হল। "হন্দ7, 'জাতীয়' দুটি 

কথা প্রায় এক অর্থবাচক হয়ে উঠল। 'হন্দ ও মুসলমানের এঁক্যের প্রয়োজনীয়তা 

সম্পর্কে উপলান্ধ থাকলেও কার্ধক্ষেত্রে এই আদর্শাট বার্জত হল। রাজনারায়ণ 
বসু তাই 'ীলখলেন, “মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজ- 
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নোতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদ্র পার যোগ দিব, 'কস্তু কুষক যেমন পাঁরাঁমত 

জাম কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, স্ইরুপ হিন্দু সমাজই আমাদের 
কার্যের ক্ষেন্র হইবে 1৪9 

এীতহাপিক দ-ষ্টি থেকে বিচার করলে এই "হিন্দু স্বাদোশকতা আঁনবার্ধ 'ছল। 
কারণ, এই আন্দোলনাঁটতে যাঁরা যোগদান করেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন 

ধহন্দু | মুসলমানদের মধ্যে এই সময়ে ইংরেজণী শিক্ষার প্রচার হয়নি, কাজেই 
ইওরোপের জণীবনদর্শন, গণতন্ব্রবোধ, স্বদেশপ্রাত প্রভাতি আদর্শও তাঁদের মধ্যে 
মোটেই প্রসার লাভ করে নি! মুসলমান সমাজের একাঁট বড় অংশ যাঁদ এই 
আন্দোলনে যোগ দিত তাহলে বাস্তব প্রয়োজনের তাগদে এই স্বাদোঁশকতা হিন্দু 

গন্ধাকে অনেকটাই আঁতক্রম করতে বাধ্য হত । 

িম্তু মৃুদলমান সমাজ এই সময়ে ছয়ে থাকায় সৌট সম্ভব হয় ন। 
মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রেরণা একেবারেই ছিল না তা বলা যায় না। 
স্যার সৈয়দ আহমদ আঁলগড়ে মুসলমান সমাজকে ইংরেজী 'শক্ষার দিকে মুখ 

ফেরাতে আহ্বান জানালেন । বাঙলা দেশেও ইংরেজী শিক্ষার প্রেরণা কোনো 

কোনো ব্যান্ত ও একি ছোট্র গোম্তীর মধ্যে দেখা গেল । 
১৮৬৩ খ.৭ঃ নবাব আবদুল লাঁতফ মোহামেডান বিলটারেরী সোসাহইট' 

স্থাপন করলেন । জ্ঞান-বিজ্ঞানের চচার মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজে মানাঁসক 

সচেতনতা স্ণন্ট করা-_এই সোসাইণটর উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হল। এই 
সোসাইটিতে যে-সব বিষয় 'নয়ে আলোচনা চলত তার কয়েকাঁট ঃ হীতহাসের 

প্রয়োজনীয়তা, নৌ-পাঁরচালনা ও বাঁণজ্যে শ্রীবাঁদ্ধ, আমোৌরকার আঁবন্কার, 

সভ্যতার মোড় ফেরার কাহনী, মুসলমান আইনের মুল নীতিসমৃহ ।৪১ 

কিছ পরে অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে সৈয়দ আমর হোসেনের উদ্যোগে 

ন্যাশনাল আসোসিয়েশন' নামে আর একাঁটি সামাত প্রাতাঁঙ্চিত হয়। সৈয়দ 

আমর হোসেন মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি ইংরেজী প্নাম্তকা প্রকাশ 
করেন (১৮৮০) । তাতে মুসলমানদের উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনের উপরে 

1বশেষ জোর দেওয়া হয়। তান বললেন, ইংরেজী না শিখলে ভারতবর্ষের অন্যান্য 

জাঁতর সঙ্গে প্রীতযোগিতায় মুসলমানদের হার ভিন্ন আর কছু হবে না তা 
দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।৪২ 

এইভাবে মুসলমান সমাজের মধ্যে এক আলোড়ন শুরু হল সন্দেহ নেই । 

তবে এই আলোড়ন এই সমাজের একাঁট আঁত ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 

ছল; এই কার্যকলাপ 'হন্দুপ্রধান স্বাদেশিকতার ধারাটির উপর প্রভাব "বস্তার 

করতে পারে 'ন। 

তবে উপরোন্ত হিন্দু স্বাদেশিকতা উদ্বোধনে 'হন্দু বাঁদ্ধজধখবীদের কোনো 
দাঁয়ন্ব ছিল না ভাবলেও ভুল হবে। সাম্রাজ্যবাদী এরীতহাসকেরা এই সময়ে 
মুসলমান আমলের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা উপাস্থত করে একটি সাম্প্রদায়ক 



জাতীয়তাবাদ ভাবধারার ক্রমাবকাশ ১৫৩ 

বাঁদ্ধর মুলে ইন্ধন জোগাতে থাকলেন । বাঙলার বাদ্ধজবীদের অনেকে ইংরেজ 
এীতহাঁসকদের এই উদ্দেশ্যমৃলক প্রচারের মমার্থ অনুধাবন করতে পারেন নি। 
তাঁরাও এই ইতিহাসকে পুরোশনীর সত্য ইীতিহাস ধরে নিয়ে মুসলমানাবছেষ প্রচারে 

কলম ধরলেন। ব্যান্তগত কুসংস্কার ও সম্প্রদায়গত সংকধণ“তাব্ধদ্ধ থেকেও যে 

তাঁরা অনেক সময়ে এই মুসলমান-বিদ্বেষ প্রচার করেন তাও অস্ষকার করা যায় 

না। 

যে কারণেই হোক না কেন, 'হন্দহ ধর্মের আশ্রয়, হিন্দু অধ্যাত্ববদের আবেদন, 

শহিন্দুগন্ধী এই মনোভাব, এই যুগের স্বাদোশকতার আদর্শের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে 

জাঁড়ত হয়ে গড়ায় এই যুগের জাতীয়তার আদর্শাট অনেকাংশ ক্ষ হয়োছিল সনেহ 
নেই। এই সংকণ" স্বাদেশিকতার আদর্শাটি মুসলমান সমাজের পক্ষে পরবতাঁকালে 

জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের পথে একটি অন্তরায় সূত্টি করোছল, জাতীয় 

আন্দোলনের গাঁত কিং রদদ্ধ করে 1দয়োছল। 
তবে এই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে বাঁঞকম-ীববেকানন্দ প্রচাঁরত 

স্বাদেশিকতার আদর্শাট হাজার দুর্বলতা সত্তেও বাঙলায় জাতশয়তা-বাদের তরঙ্গাট- 

কেই পাঁরপুষ্ট করোছল । এই স্বাদোশিকতার আদর্শাটই ১৯০৫খ.শন্টাব্খের জ্বদেশন 

আন্দোলনের জাম তোঁর করোছল--এই কথাটি মূহুতের জন্যেও ভুললে অন্যায় 

হবে। 

গ্রন্থ নিদেশ 

১:9151090]) 9108501--17150015 01 005 73191)700 98718], ৬০1 ]) 19, 

130. 
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স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

গোঁরদাস বসাকের কাছে লেখা 'চাঠি। 
বাঁজ্কমচন্দ্ু চট্টোপাধ্যায়-_“সাম্য 
মহম্সদ শহাদনুল্লাহ- সাম্যবাদী বাঁঞ্কমচন্দ্র-_ঢাকা শতবাধকণ সভাতে পাঠিত 

প্রবন্ধ । 
এ। 
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দুষ্টব্য। 
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নবম অধ্যায় & 

সাআাজযবাদী আমল 

(১৮৮৫-১৯১৭) 

আমরা আগেই দেখেছি ব্রাটিশ শি্পপ'0াঁজ নিজের স্বার্থে ভারতের বাজারে প্রবেশের 

জন্যে এ-দেশে কতকগ্ীল নতুন 'জানসের প্রবর্তন করে, বিশেষ করে রেলপথ 

ধনমাণের কাজে হাত দেয়। 'কন্তু এ পথে অগ্রসর হতে গয়ে তারা এই কাঞ্জের 

অনিবার্য পরিণাঁত গহসাবে একটা নতুন প্যয়ের শোষণের ভান্ত স্থাপন করল। 

এইটিকে 'ব্রাটশ পাঁজ নিয়োগের সাহায্যে শোষণের পযয়ি বা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের 

গরযাঁয় বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। 

আধ্যানক সাম্রাজ্যবাদ 

এই পণাজ নিয়োগের কাজাটি উনাঁবংশ শতাব্দীর 'দ্বতনয়ার্ধে আরন্ত হয এবং উনাবংশ 

শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতে পুরোপ্যার সাম্রাজ্যবাদণ 

শোষণের স্তরাঁটি উন্মুস্ত হয় । 

কভাবে এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্তরাট ভারতে উন্মুক্ত হল তার বিশদ 

িববরণ দিয়েছেন রজনী পাম দত্ত ।১ 1৩নি লিখেছেন £ 

সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের সাধারণ 'নয়ম অনুযায়ী এই পজ নিয়োগকে পাজি 
প্রান বলে আঁভাহত করা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতের বেলায় আসল ঘটনাটকে 

যাঁদ 'ব্রাটশ পাঁজ রপ্তাঁন বলে চালানো যায়, তাহলে সেটা বাস্তবের এক তাঁর বিদ্ু- 

গাত্বক বর্ণনা ছাড়া আর 'কছুই হবে না। 

আসলে, যে পাঁরমাণ 'ব্রাটশ পণাজ রপ্তানি হয়োছিল তা 'নতান্তই অঙ্প। এই 
সময়ে অর্থাৎ ১৮৫৭ থেকে ১৯১৫ খ-ইষ্টান্দের মধ্যে) 'ব্রটেন থেকে ভারতে যে 

পারমাণ পাজ রপ্তানি করা হয়োছল তার চেয়ে ভারত থেকে ইংলন্ডে প্রেরিত করের 

পারমাণ ছিল বহুগুণ বেশশ। এইভাবে ভারতে লগ্রীকৃত ব্রিটিশ পণাজ বাস্তবিক 

ভারতের বুকে বসেই ভারতীয় জনসাধারণকে লুণ্ঠন করেই প্রথমে তোলা 
হয়োছল । 

ভারতে ব্রিটিশ পাঁজ নিয়োগের ঝাঁজ হল “জনসাধারণের খণ' 0011০ 79৩০) 
১৮৫৮ খুশঃ ব্রিটিশ গভর্নমেপ্ট যখন প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করল, 

তখন তারা ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানর কাছ থেকে ৭০০ লক্ষ পাউপ্ড খণও গ্রহণ 
কয়ল। 



১৫৬ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

ব্রিটিশ গভনমেণ্টের হাতে পড়ে 'জনসাধারণের খণ' আঠারো বছরের ভিতর 

বেড়ে ৭০০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে ১৪০০ লক্ষ পাউণ্ডে পাঁরণত হল । ১৯০০ খ্রীঃ 

তার পারমাণ হল ২২৪০ লক্ষ পাউণ্ড | ১৯৩৯ খ:+ঃ তার পাঁরমাণ গয়ে দাড়াল 

৮৮৪২ লক্ষ পাউণ্ড। 

এইভাবেই ভারতের জনসাধারণের ঘাড়ে এই ীবপূল খণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া 

হল। ১৮৫৭ খ.বত্টাব্দের ীমউীটানি দমন', কোম্পান থেকে 'বাঁটশ সাগ্রাজ্ঞীর হাতে 
ক্ষমতা হস্তান্তর, চীন ও আঁবাসানয়ার যুদ্ধ, ইংলণ্ডে ভারত-আঁফসের প্রাতাঁটি খরচ 

প্রভীতর জন্য যে-টাকা ব্রিটেনে খরচা করোছিল, তার দরুন প্রাতাঁট খণ ভারতের 
সঙ্গে যার মাথা-মুশ্ড কোনো সম্পর্কও নেই--ভারতের জনসাধারণের খণ' বলে 

চালয়ে দেওয়া হল । 

রেলপথ নিমাণের ফলে এই খণের বোঝা আরও ভয়ানকভাবে বেড়ে চলল । 
রেলপণ 'নিমাঁণের কাজে 'রাঁটশ প:ঁজপাঁতরা যে টাকাই খরচা করুক না কেন তার 

উপর শতকরা পাঁচ টাকা সুদের গ্যারাঁণ্ট দেবার ব্যবস্থা [ছিল। এই ব্যবস্থার 
দরুন ১৮৭২ খনঃ পর্যন্ত যে ৬০০০ মাইল রেলপথ তোর হল, তার জন্য খরচা 

গড়ল ১০০০ লক্ষ পাউণ্ড অথবা মাইল 'ীগছু ১৬০০০ পাউন্ডের ওপর । ১৮৭২ 
খ.ীঃ আয়-ব্যয় সম্পর্কে প।লামেন্টারী তদন্ত কাঁমাটর সমক্ষে ভারতের ভূতপূর্ব 

অর্থসাঁচব মৌস বলেন, ““পাঁরামত ব্যয়ের কোনো আঁভপ্রায় রেলওয়ে) 1ঠকাদারদের 

পছল না "**সমস্ত টাকাই আসত ইংরেজ পধাঁজপাঁতদের কাছ থেকে । যতক্ষণ 
তাদের ভারতের রাজস্ব থেকে শতকরা পাঁচ টাকা স্মদের গ্যারাণ্ট ন্ওয়া হত, 

ততক্ষণ তাদের ধার দেওয়া টাকা গঙ্গায় ফেলে দেওয়াই হোক অথবা ইট চুন 

সুরাঁকতেই পাঁরণত করা হোক, তাদের কাছে সে কথার কোনো গুরহত্বই ছিল না। 

***আমার মনে হয়, এইসব কাজে যত বাজে খরচ হয়েছে, তেমন আর কোথাও 

কখনও হয়ান।” 

রেলপথ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং চা, কাঁফ, এবং রবারের চাষ ও ছোটো-খাটো 

আরও কয়েকটা শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উনাবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 

ভারতে বে-সরকারী 'ব্রাটশ পাঁজ খাটানোর কাজটা দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে 

থাকল। 

এই সময়ে কোম্পানির একচেটে ব্যবস্থা সম্পাঁক্ত 'বাঁধনিষেধ উঠে যাবার পরে 
বে-সরকারা 'ন্রাটশ ব্যাঙ্কও ভারতে গড়ে উঠল । এই ব্যাঞ্কগ্লোকে “এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক 

বলা হত। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগলোর হেডকোয়াটরি 1ছল ভারতের বাইরে । এই 

ব্যাংকগুলো সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোঁগতায় ভারতের অর্থনীীত, ব্যবসা-বাণিজ্য 

ও শিল্পের উপর আ'ধপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হল। 

১৯১১ খগঃ স্যার জর্জ পেইস হিসাব করে দেখান--কোম্পানিশনরপেক্ষ 

ব্যান্তগত প:জর হসাব নেই, সৃতরাং সেই পণজ বাদ ?দয়েই) ভারত ও 1সংহলে 

ণনয়োগণীকৃত মোট ব্রিটিশ লগ্নী পাঁজর পাঁরমাণ হল-_৩৬৫০ লক্ষ পাউণ্ড। 



সাম্রাজ্যবাদী আমল ১৫৭ 

পেইস যা হিসাব দিয়েছেন সেই অনূযায়ী কোন শিল্পে কত টাকা নিয়োগ করা 

হয়োছল তা 'নচে দেখানো হল £ 

লক্ষ পাউণ্ডের হিসাব 

সরকার ও মউনাঁসপ্যালাটি-সংকান্ত ১৮২৫ 

রেলওয়ে ১৩৬৫ 

চাষ চো, কঁফ, রবার) ১৪২ 

দ্রামওয়ে ৪১ 

খনি ৩৫ 

ব্যাঙ্ক ৩৪ 

তৈল ৩২ 

শিল্প-বাণিজ্য ২৫ 

অর্থ ভূমি, ইনভেস্টমেন্ট ১৮ 

বাঁবধ ৩৩ 

উপরের তালিকাটি খুবই শিক্ষাপ্রদদ। এর থেকে দেখা যায়, ভারতের ব্রিটিশ 

গঠঁজ খাটাবার ব্যবস্থা বা তথাকাঁথত '্রাটশ পাঁজ রপ্তানির মধ্যে কোনো দিক 

দিয়েই ভারতে আধ্বীনক খিল্পের উন্নাতর কথা ছিল না। ১৯১৪ সালের যাদ্ধের 

আগে ভারতে লগ্নী 'ব্রাটশ প:ঁজর শতকরা ৯৭ ভাগই খাটত গভর্নমেন্ট, যানবাহন, 
চাষ এবং অর্থ সম্পরকিতি কাজে ; অর্থাৎ বাঁণজ্যের 'দিক 'দয়ে ভারতে প্রবেশ করা 

এবং কাঁচা মালের উৎস ও ব্রিটিশ পণ্যের বাজার 'হসাবে ভারতকে শোষণ করার 

জন্যেই পুশজ নিয়োগ করা হত; শিল্পোল্নাতি সাধনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক 

ছিল না। 
এইভাবে প্রধম বিশ্বযদ্ধের পূর্বে 'ব্রাটশ ব্যাঙ্কপংজ কর্তৃক ভারত শোযণের 

বনিয়াদাট মোটামুটিভাবে প্রাতীষ্ঠিত হয়ে গেলেও পরবতাঁ যুগেই এই শোষণের 
রাত পুরোপযার কার্যকরা হয়। 

প্রথম মহায্দ্ধের অব্যবাহত পূর্বে ভারতে লগ্নীষ্কৃত ব্রিটিশ মৃূলধনের 
পাঁরমাণ ছিল ৫,০০০ লক্ষ পাউন্ডের ওপর । উপরোক্ত ল*নীককত মৃলধনের মুনাফা 

এবং প্রত্যক্ষ কর দুইয়ে মিলে মোট ৫০০ লক্ষ পউণ্ড ভারতকে 'ব্রটেনে প্রাতি বছর 

পাঠাতে হত। 

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে এবং তার পরবতাঁ ধৃগে ব্রিটিশ পাজি নিয়োগের 

পাঁরমাণ আরও দত গাঁততে বেড়ে চলল। 

১৯২৯ সালে ভারতে লগ্নীকৃত ব্রিটিশ মূলধনের পাঁরমাণ দাঁড়ায় ৭০০০ 

লক্ষ পাউন্ড । ১৯৩৩ সালে এই হিসাব আরও বাড়ল এবং ১০,০০০ লক্ষ পাউণ্ডে 

গিয়ে দাঁড়াল । 



১৫৮ ্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

নিজের দেশের বাইরে 'ব্রাটিশের মোট টাকা খাটছে ৪০,০০০ লক্ষ পাউণ্ড। 
দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে এক ভারতবর্ষেই ১০,০০০ লক্ষ পাউণ্ড লগ্নী করা রয়েছে। 

উপরের হসাবগযীল থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনণত হওয়া যায় যে, পূর্বের চেয়ে 

আধুনিক যূগেই ভারতে 'ব্রাটশ শোষণ অনেক তীব্রতর হয়ে উঠেছে । 'হসাব মতো 
দেখা যায়, 'ব্রীটশ সাম্রাজ্ঞী কর্তৃক ভারতের শাসন ভার নেবার আগে কোম্পানির 

শাসনের ৭৫ বছরের ভেতর ভারত থেকে সংগৃহীত করের মোট পাঁরমাণ ছিল 

১৫০০ লক্ষ পাউগ্ড। আর আধ্ানক যুগে প্রথম মহাযুদ্ধের পর্বের ২০ বছরের 
ভতরেই ভারত থেকে ব্রিটেনে প্রোরত করের পাঁরমাণ হল প্রাত বছরেই ১৩৫০ লক্ষ 

থেকে ১৫০০ লক্ষ পাউন্ডের কাছাকাঁছ । ভারতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কার্য- 

কলাপের উপরোন্ত বিশদ 1বশ্লেষণ উপাঁস্থত করে রজনী পাম দত্ত মন্তব্য করেছেন, 
ব্যা্কপ'জির আওতায় ভারতকে তীব্রতরভাবে শোষণের ভিতরেই ভারতের বর্তমান 
ঘনায়মান সংকট এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্[তীব্র বিদ্রোহের মূল কারণটি 

1নাহত রয়েছে ।২ 

ভারতে পংজবাদের বিকাশ 

সংক্ষেপে বলা চলে, ভারতে 'ব্রাটশ শাসনের ধবংসকারা ভূমিকা সম্পর্কে কার্ল মাকস 

যে মন্তব্য করেন পরবতরশ ধুগের ব্রিটিশ শাসন সম্পকেও সেই মন্তব্য বেশ খাটে। 

কেবল সময়ের পাঁরবর্তনে শোষণের কায়দা'টর পাঁরবর্তন হয়েছে মান্র। 

কার্ল মাস আরও বলোঁছলেন যে শোষণের তাগদেই 'ব্রাটশ শাসন ভারতে 

নবতর উৎপাদন ব্যবস্থার কতকগ্রাল উপকরণ প্রবর্তন করতে বাধ্য হবে। পরবতী 
ঘৃগের ইতিহাসে মাক্সের এই মন্তব্যাটরও সারবন্তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে । 
শানজের সংকীর্ণ বাঁণাঁজ্যক স্বাথেই ব্রিটিশ সরকার ভাবতে এক ধরনের সীমাবদ্ধ 

পাঁজতন্ত্র প্রবর্তন করেছে । 
ভারতে 'ব্রাটশ প'দাজর অনুপ্রবেশের ফলে ভারতের মাঁটতে প'ীজতন্দের 

বিকাশের কাজটা কিছুটা অগ্রসর হয়েছে । বলাই বাহুল্য, সাধরণত বিদেশী ব্রিটিশ 

পুঁজর নেতৃত্বেই ভারতে অগ্রসর হয়েছে এই সীমাবদ্ধ প'জিতন্তের বিকাশ । কিন্তু 
গ'ুঁজতন্তের বকাশের প্রীক্রয়াটকে ইচ্ছা থাকলেও সর্বক্ষেত্রে বিদেশী পীজর 
এন্তিয়ারে রাখা সম্ভব হল না। এই প্রাক্রয়াটর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পুঁজ 
িয়োগেরও কিছ? কিছ? সুবিধা দিতে হল। অবশ্য সেই স্মাবধা এমনভাবে 
দেওয়া হল ধাতে ব্রিটিশ প'জির মুল স্বার্থে আঘাত না পড়ে । তবে যেভাবেই 
হোক আর যতটুকুই হোক, ভারতের বুকে এই সময়ে যে প'বাঁজতন্দ্ের বিকাশ হল 

এইটুকুই লাভ। এই পঁীজতন্দের বিকাশের লক্ষণগনীল সবচেয়ে বেশী দেখা গেল 

ভারতের নাট শিক্পে- চা-বাগান, কাপড়ের কল ও চটকলে। 
এই ৃতনাট িক্পে কতটা অগ্রগাত হল 'নম্নলীখত হিসাব(থেকেই সৌঁট 
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স্পন্ট হয়ে উঠবে । এই শিল্পগুলিতে ভারতীয় পাঁজর নিয়োগ কতটা অগ্রসর হল 
তারও পাঁরচয় নিম্নালাখত হসাবে 'িছ-টা দেওয়ার চেঞ্টা হয়েছে £ 

চা-বাগান £ ১৯১১ ১১২১ 

ইওরোপণীয় ধডরেন্ুর পারচাঁলিত কোম্পানি-_- ১৫৮ ১৮৪ 

ভারতীয় ডিরেক্টর পাঁরচাঁলত কোঙ্গানি-_ ১৮ ৮২ 

ইওরোশীয় মাঁলকানায়-_ ৪৬ ৩৬ 
ভারতীয় মাঁলকানায়-_ ১৮ ২৭ 

কাপড়ের কল £ মলের সংখ্যা 

১৮৬১ ৮ 

১৯০০ ১৯৩ 

১৯১৯ ২৭১ 

এই শীশল্পে শতকরা৯৯ ভাগ পধাজ ভারতাঁষ। 

১৯২১ সালে ভারতীয় ও ইওরোপণয় কর্তৃত্ব নিম্নরূপ £ 

মোট মিলের সংখ্যা" ৩৩৫ 
ইওরোপায় কর্তৃত্বে_ ৯১ 
ভারতীয় কর্তত্বে-_ ৩২২ 

চটকল £ তাঁতের সংখ্যা 

১৮৭৫ ৩,৫০০ 

১৯০০ ১৫১০০০ 

১৯৩২ ৬০,০০০ 

এই শিল্পে ইওরোপায় কর্তৃত্বই প্রধান। 

১৯০৫ সালে ভারতে মোট ফ্যাক্টীরর সংখ্যা দাঁড়াল ২৬৮৮। বলাই বাহ্ল্য এই 
শিক্ষেপান্লাতির মুলে 'ছিল 'ব্রাটশ প'জ। কিন্তু তৎসত্বেও এই পর্বে ভারতীয় প*জর 
ক্লমবর্ধমান শান্ত উপেক্ষণয় নয় । 

শিজ্পে নিয়োগীকুত ভারতীয় পাঁজর পাঁরমাণ ১৯০০ খাঁন্টাব্দের তুলনায় 
দশগণ বাদ্ধ পেল ১৯০৫ খ্াীম্টাব্দের মধ্যে ।৩ শিল্পোম্নীতর সঙ্গো সঙ্গে ভারতাষ 
পাঁজর উদ্যোগে আধুনিক ব্যাঞ্ক প্রীতষ্ঠানও গড়ে উঠল। ১৯০৫ খন £ ভারতীয় 
প'াঁজ নিয়ে ৯টি আধনীনক ব্যাঙ্ক খোলা হয়। 

১৯০৫ থেকে ১৯১১ খপজ্টাব্দের মধ্যে বাগুলায় যে স্বদেশী আঙ্দোলন দেখা 
দেয় তার ফলে দেশে 'শিক্পোমাতর প্রসার হয় আরও । দেশে কাপড়ের কলের 
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সংখ্যা দাঁড়ায় ২১২। জয়েপ্টস্টক কোম্পানির সংখ্যা ১৯০৫ খখঃ ছিল ১,৫৩০ 
১৯১০ খঃ দড়াল ২০৬১ । ১৯০৭ খঃ লোহা ও ইস্পাত 'শিজ্পেরও উন্নাত 
হল টাটা আয়রন আ্যাশ্ড 'স্টল কোম্পানির প্রাতম্ঠার পরে । 

এতকাল ভারতীয় পুশ্জতন্ম্ের বিকাশের পথে 'িত্য নতুন বাধা স্ঁষ্ট করত 

'ব্রাটশ সরকার । 'ব্রিটশ পাঁজর সঙ্গে সংগ্রাম করেই ভারতাঁয় পৃশজকে উপরোন্ত 
স্ানটুকু করে নিতে হয়েছিল । 

কিন্তু ১৯১৪-১৯ খ:ইঃ প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ব্রাটশ সরকারকে অবস্থার চাপে 
গড়ে নাত ?িছটা পাঁরবর্তন করতে হল । 

যৃদ্ধের মধ্যে ইংলশ্ডের কলগহীল ইংলণ্ডের যৃদ্ধ-প্রয়োজন মেটাতে বাস্ত 
হয়ে পড়ল। কাজেই তাদের পক্ষে ভারতের বাজারে মাল যোগান দেওয়া আগের 

মতো সন্তব হল না। এই সুযোগে জাপান ও যুক্তরাঙ্দ্র ভারতের বাজারটি দখল 

করে নিতে চেষ্টা করল। 'ব্রাটশ বাঁণকেরা দেখল ভারতের বাজার চিরতরে 

হাতছাড়া হয়ে যাবার সপ্তাবনা। তাই তারা ভাবল- বরং ভারতীয় শিল্পপাঁত 

শ্রেণীকে কিছুটা সুযোগ দেওয়া ভাল। তাছাড়া, যৃদ্ধের মধ্যে ইংলণ্ডে উৎপন্ন 

লোহা ও ইস্পাত ইংলণ্ড থেকে ভারতে রপ্তানি করাও সম্ভব হল না। তাই 
ভারতে ভারী শিজ্প গড়ে তোলার 'বিষয়াটিতেও ব্রিটিশ সরকারকে 1কছটা উৎসাহ 

দতে হল। সবোঁপার, এই সময়ে ব্রিটেন যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় এবং ভারতে 
স্বাধীনতা-আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠায় ভারতের বূজেয়াশ্রেণীর দাবগীলকে 

আর একেবারে অস্বীকার করাও রাজনীতর দক থেকে নিরাপদ বলে মনে হল 
না। কাজেই নানা কারণে ভারতাঁস্থিত শব্রাটশ সরকারকে ভারতীয় পূুশজকে 

যুদ্ধের সময়ে কিছুটা সুযোগ দিতে হয়োছল।8 

যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় প:জতন্্ কছুটা অগ্রসর হতে পেরোৌছল। এই 

সময়ে কাপড়ের কল আর লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে অনেকটা উন্নাত লাঁক্ষত হল। 

যুদ্ধের আগে ভারতের বস্বের 0570158) শতকরা ৭০ ভাগ আসত ইংলশ্চ 
থেকে, আর শতকরা ২৮ ভাগ আসত ভারতীয় কলগ্াল থেকে । য.দ্ধের পরে 

ধরটেন থেকে বস্ত্র এল শতকরা ৩৫ ভাগ । আর ভারতে উৎপন্ন হল শতকরা ৬১ 
ভাগ । লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেও অনেকটা উন্নাত দেখা গেল। টাটা আয়রন আযাপ্ড 

স্টল কেম্পান' এবং বেঙ্গল আয়রন আান্ড স্টল কেম্পান'র উদ্যোগে এই শিল্প 
অনেকটা অগ্রসর হয়োছল। 

যুদ্ধের সুযোগে এতাঁদন যে-সব ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পজির একা1ধপত্য ছিল, 
যেমন চটকল ও চা-বাগান, সেখানেও ভারতীয় প'বীঁজ 1কছুটা চ্যান দখল করে নিল। 
্রাটশ ব্যা্কগালর পাশাপাশি ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিরও প্রাতগ্ঠা বাড়ল। 

১৯২০ খুগঃ ভারতীয় জয়েপ্ট স্টক ব্যা্কগযীলর পেইড-আপ ক্যাপিটাল হয়োছল 
৮৩৭ কোটি টাকা । 

এইভাবে যদ্ধের মধ্যে ভারতীয় গ*ঁজতন্মের 'কছুটা উন্নাত হলেও ভারতের, 
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শিল্প-বিস্তুততির মূল ওঁপনিবোশিক চারঘাট বদলাল পা। কোন শিল্পে কতজন 
মজুর কাজ করত (১৯২১ সালের লোক গণনার হিসাব অনৃযায়ণ) তার হিসাব 

থেকেই ভারতের শিল্পোল্নাতর এই ওপাঁনবোশক চারঘাট উপলাব্ধ করা ঘায়--- 

সমস্ত শিজ্পে নিষুক্ত মোট শ্রামকের সংখ্যা ১৫,৭০০,০০০ 

লোৌহশিল্পে-_ ৭৩০,০০০ 

গৃহনিমণি শিজ্পে-_- ৮১০, ০০০ 
বঙ্দ্শিল্পে_- ৪,০৩০,০০০ 

উপরোন্ত সংখ্যা থেকেই বোঝা ধায় ষে আধানক পাঠাঁজবাদী শিক্পবাবন্থার 
যা প্রাণ, সেই লোহ ও গহ-নিমণি শিল্প ভারতে হয়ে রইল একান্ত অনগ্রসর, মোট 
1শজ্পের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ । 

যুদ্ধের পরে ব্রিটেনের অস্বাভাঁবক অবস্থা যেমন দূরীভূত হল তেমনি নতুন 
করে আবার 'ব্রাটশ পাঁজ ভারতশয় পণুজকে কোণঠাসা করার বড়ষন্দে লিপ্ত হল। 

কাজেই 1বংশ শতাব্দীতে ইংরেজের কর্তৃত্বে ভারতে বিরাট 'শিল্পোশ্লাতি হয়োছল 
ভাবলে ভুল হবে। 

বজোয়া গ্রেণীর শাকিবৃশ্ধি 

১৮৫৭ থেকে ১৮৮৪ খ.ঈস্টাব্দের মধ্যে কিভাবে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেপণী, পোঁটি 
বু্জোয়াশ্রেপী ও শ্রামকশ্রেণশর উদ্ভব হয়োছিল তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 

1বংশ শতাব্দীতে ভারতীয় পাজতন্বের ক্রমপ্রসারের ফলে উপরোন্ত 'তিনাট শ্রেণীরই 

শান্ত অনেকটা বাঁদ্ধ পেল। 
ণবংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাষুদ্ধের পরে ভারতের বৃজোয়াশ্রেণী যৌবনে 

পদার্পণ করল। বূজেয়া শ্রেণী নিজের শান্ত সম্পকে" এতটা সজাগ হয়ে উঠল 

যে তারা ইংরেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেও অবতীর্ণ হতে সাহস পেল । যুদ্ধোতর 
যুগের অসহযোগ আম্দোলনাঁট, বিশেষ করে, বিলাতী বর্জন আন্দোলনটি জাতীয় 
বৃজোয়াশ্রেণখর স্বার্থে, বৃজেয়াশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় শীস্তশালী হয়ে উঠোছল। 

এই' পরবে ভারতশয় চাকুরিজীবী মধ্যাবভশ্রেণরও যথেষ্ট শাশ্তবাদ্ধি হয়োছিল। 
১৯১১ সালের লোক গণনার হিসাবে দেখা যায় যে সরকারী চাকুরি আর স্বাধীন 

পেশার 'নিষ্ন্ত লোকের সংখ্যা ৭,৯৭৩, ৬৬২। এই সংখ্যার মধ্যে মার্চেপ্ট আঁফসের 

কেরানগ ও চাকুরেদের কথা ধরা হয়ান। এ তোগেল যাদের চাকার ছিল তাদের 

কথা । আর যাদের চাকার ছল না তাদের দংখযাও এই সময়ে ভ্রমেই বৃদ্ধি পেতে 

থাকল। 'শাক্ষিত বেকার, অল্প বেতনভোগশী চাকুরিজীবী-_ ছার, উাঁকল, শিক্ষক 
প্রড়াতি নিশ্ন মধ্যবিতশ্রেণীর 'বাঁভ্ অংশের মধ্যে অর্থনোতিক ও রাজনোতিক 
অসন্তোষ চরমে উঠল। বুজোর্পাশ্রেপীর মতো এদের না ছিল সম্পানতি, 

না ছিল রায়সাহেবাঁ, খাঁসাহেবা 'পদমধাঁপার পিছুটান তাই লিম্ন মধ্যবিশ্ুপ্রেণণর 
লোকদের মধ্যে অনেক 'বোঁশ '্যাঁডকাল': হনোভাব' দেখা ধদয়োছল। নিম্ন 

জ্বান্”১৯ 



৯৬২ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

মধ্যবিতশ্রেণীর শীল্তব্শদ্ধ ভারতের রাজনৌতিক স্বাধীনতার সংগ্রামকেও অনেক 

বোঁশ শান্তশালখ করে তুলতে সক্ষম হল । ১৯০৫-১১ সালের স্বদেশী আন্দোলন, 
১৯২০-২৪ সালের অসহযোগ আন্দোলন ॥ও ১৯০৫-৩০ সালের সম্পাসবাদী আন্দোলনে 

এই নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণণই ছিল সবচেয়ে অগ্রগামশ শান্ত । এই শ্রেণীটির রন্তে, এই 
শ্রেণীটির 'নির্ভীকতায় এই আন্দোলনগালর হয়োছল প্রাণগ্রাতজ্ঠা । 

তবে এই পর্বে বুজেয়া ও পোঁটবুজোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দো- 
লনের শাক্তবাঁদ্ধ হলেও এই সঙ্গে এই সময় থেকে জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে 

একটি নতুন সমস্যারও সষ্টি হল। এই সমস্যাটিকে উপেক্ষা করা চলে না। এই 

সমস্যাঁট বেখা দল শ্রামকশ্রেণণর শীল্তবাদ্ধর প্রশ্নাটকে কেন্দ্রে করে। 

আমরা আগে দেখোছ--১৮৫৭ থেকে ১৮৮০ খ.এস্টাব্দের মধ্যে শ্রীমকশ্রেণীর 

জন্ম হলেও এই সময়ে তার শীক্ত ছিল নামমাত্র । ১৮৮০ থেকে ১৯৩০ খ.স্টান্দের 

মধ্যে শ্রীমকশ্রেণীব সংখ্যা অনেক বৃদ্ধ পেল, এই শ্রেণশীটর মধ্যে এক্াযবোধ 

জাগল, শ্রেণী-চেতনা তীক্ষ হয়ে উঠল। ক্রমশ শ্রীমকশ্রেণীর এঁকাবদ্ধ ট্রেড 

ইডীনয়ন আন্দোলনও গড়ে উঠল। শ্রীমকশ্রেণী জাতীয় রাজনাীততেও একাঁট 

নতুন সবল শীন্ত হিসাবে আঁবর্ভত হল । 
শ্রীমকশ্রেণীর শাক্তবাদ্ধতে একাঁদকে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শাঙ্কত 

হল তেমাঁন অপরাঁদকে ভারতের ব.জেয়াশ্রেণনও শ্রামকশ্রেণীর এই অগ্রগাত ভাল 
চোখে দেখল না। প্রথম 'দকে বুজেয়াশ্রেণীর নেতারা এই নতুন শান্তাটকে 

নিজেদের আন্দোলনের কাজে ঝ/বহার করার চেস্টা করল, শ্রামক-আন্দোলনগনীলর 

সুযোগ নিতে সচেম্ট হল, কিন্তু চরম বিচারে তারা শ্রামকশ্রেণীকে জাতীয় 

আন্দোলনের মধ্যে একটি অবাঞ্ত শান্ত 1হসাবে দেখতে আরম্ভ করল । ফলে 

জাতশয় আন্দোলনের মধ্যে বুজেয়াশ্রেণী আর শ্রীমকশ্রেণীর মধ্যে একটা 'বরোধ 

দেখা দিতে থাকল । 
তবে এই বিরোধ থাকলেও আন্দোলন বন্ধ হল না। কেননা নিজেদ্রে 

মধ্যে বিরোধ সত্বেও বৃজেয়াশ্রেণধ, পোঁট-বুজেয়াশ্রেণী, শ্রীমকশ্রেণী 
প্রত্যেকেই দেখল তাদের সমশর হল 'ব্রাটশ। তাই ১৮৮৪ থেকে ১৯৩৫ এই 
পর্বে উপরোক্ত শ্রেশীগ্যাল একই মণ্ডে দাঁড়য়ে জাতীয় ম্বান্ত-সংগ্রাম পরিচালনা 

করতে সক্ষম হয়োছল। 

& গ্রন্ছ নিদেশ ॥ 
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গম অধয়ে॥। 

জাতীয় আন্দোলন ও ক্রগগ্রস 
(১৮৮৫-১৯১৪) 

রামমোহন থেকে বাঁগকমচন্দ্র--বূুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রচারে প্রায় 
ষাট বছর আঁতক্লান্ত হল। এই দশর্ঘ প্রচারকর্মের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 

জাম প্রস্তুত হল ; 

অপর দিকে, ১৮৫৭ খ.খস্টাব্দে জাতীয় বিদ্রোহ, নালশীবছ্ররোহ, ওয়াহবা 

আন্দোলন, জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম-_এইগৃলিও পরবতাঁ 
যুগের মধ্যবিভ্তশ্রেণীর মনে প্রেরণা জোগাল। 

এই দুই ধারার প্রভাবেই শেষ পর্যন্ত বাঙলায় গড়ে উঠোঁছল এক নতুন 

ধরনের রাজনশীতিক আন্দোলন । 

চারণ্রের দিক থেকে বাগলায় উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ ছিল বুঙ্জোয়া 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ভারতের পরাধীনতার চেতনা থেকে এই আন্দোলনের 

সূচনা । তাই এই আন্দোলনে প্রাতফাঁলত হয়োছল ধাঁনক, মধ্যবিত্ত, কষক-_ 
প্রত্যেকাঁট শ্রেণীর স্বার্থ। তবে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে 'ছিল বুর্জোয়া 
জীবনধারার প্রবর্তক, বুজেয়াশ্রেণীর প্রাতানাধস্থানীয়, 'মধ্যাবিনত বাঁদ্ধজীবারা । 

ভারত-সভার ভূমিকা 

ইংরেজ শাসনের আওতায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে সর্বপ্রথম যে সাঁমাতিটি 
গঠিত হয় তার নাম হল 'জীমদার সভা' ১৮৩৭)। প্রাতষ্ঠাতা ঠছলেন রামমোহন- 
শষ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসম্বকুমার ঠাকুর । এই সভার উদ্দেশ্য হিম্াবে ঘোষণা 
করা হল-_জাত-বর্ণ 'নারবশেষে সকল রকম মানুষের জন্যে এই সভা গঠিত 
হল। একে চাই না, ওকে নেওয়া হবে না, সকল রকমের ছংতমার্গ বাদ 'দয়ে 

উদারনীতর উপর এই সভা প্রাতচ্ঠিত। এ দেশের মাটির সঙ্গে নিজের স্বার্থ 
জাঁড়ত থাকাই সভপর লাভের একমান্র যোগ্যতা 1১ 

এই সভা ছাড়া, ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃত্বে 'ভ্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' নামে 
এএকাঁট সংগঠন গড়ে ওঠে ১৮৪৩)। তারপরে 'জমিদার সভা' ও "রাঁটশ ইন্ডিয়া 
সোসাইটি দুটিকে 'মাঁশয়ে গড়ে ওঠে নতুন আর একটি প্র/তত্ঠান। তার.নাম 

ছল রাঁটিশ ইন্ডিয়ান আসোঁশয়েশন, ১৮৫১)। এট আআস্োশিয়েশনের নেতৃত্বে 
ছল ইংরেজশ-শাক্ষিত জমিদারেরা-_রাজা রাধাকান্ত ছিলেন এই সভার সভাপাঁতি। 



১৬৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা; 

এই সভা জমিদারদের দাঁব-দাওয়া নিয়ে যেমন আন্দোলন করত তেমান দেশের 

পক্ষ থেকে সাধারণ রাজনৌতিক মতামতও কিছুটা প্রকাশ করত । 
তবে এই সময়ে দেশের রাজনশীতশ্চচার প্রধান কেন্দু ছিল দেশণর সংবাদপত্র 

গুলি । রামমোহনের “সংবাদ কৌমুদণ', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্রের প্রভাকর, অঙ্গয়বুমার 

দত্তের “তত্ববোধিনী পাঁত্রকা', হারিশ্ন্্ু মুখোপাধ্যায়ের “হন্দ; পোষ্ট", নরেন্ু- 
নাথ সেনের হীশ্ডিয়ান মিরর, শাশরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার পান্রকা' 
শম্ভুচল্ছ মুখাজাঁর 'রাইস আ্যান্ড রায়টস, দ্বারকানাথ 'বদ্যাভুষণের “সোম 
প্রকাশ, অক্ষয়কুমার সরকারের 'সাধারণগ' প্রভীত পর-পান্রকা- দেশপ্রেমিকের 

দৃষ্টিকোণ থেকে 'বাভল্ন রাজনৌতক বিষয় নিয়ে আলোচনা আরগ্ করল। 

১৮৭৫ খু. দ দেশীয় ভাষায় প্রকাঁশত সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৪8৭8 খান। 

এই সংখ্যা থেকেই সংবাদপত্রের প্রভাব বোঝা যায় । 
ক্রমশ এই রাজনোৌতিক চেতনা যতই মধ্যবিশুশ্রেণগর মধ্যে পাঁরবাাপ্ত হতে 

থাকল ততই একাঁট নতুন মধ্যবিত্ত-প্রধান রাজনোতিক প্রাতষ্ঠানেরও প্রয়োজন, 

অনুভূত হতে থাকল। 

এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ১৮৭৫ খ-ইঃ “ইন্ডিয়ান লগ” প্রীতষ্তা করা 

হল। এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ ও শন্ভুনাথ 
মুখোগাধ্যায়। 

এই সভা বেশশীদন স্থায়ী হয় নি। এর পরে সুরেন্দ্ুনাথ বন্দে]পাধ্যায় 
ও আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে হীণ্ডয়ান আআসোশিয়েশন' বা 'ভারত-সভা' 
(১৮৭৬) স্থাপত হল। 

ব্রাটশ হীশ্ডয়ান আআসোশিয়েশন থাকা সত্তেও এই সভার প্রয়োজন কি, এই 

প্রশ্নের উত্তরে উপরোন্ত সভার জনৈক উদ্যোন্তা লিখলেন ঃ 

“রাঁটশ হীশ্ডয়ান আ্যসোঁশয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া 

মধ্যবিত্ত মান্ষের কর্ম নয় । অথচ মধ/বিভশ্রেণীর সংখা ও প্রাতপত্তি যেরুপ 
বাঁড়তেছে তাহাতে একাঁট উপয্যস্ত সভা থাকা আবশ্যক 1” 

নব প্রাতীঙ্ঠিত ভারতসভার উদ্দেশ্য হিসাবে উল্লেখ করা হল £ 

১। বাঁলম্ঠ জনমত গঠন, 

২। সাধারণ রাজনৈতিক স্বার্থ ও আশা-আকাত্ক্ষার ভিত্তিতে ভারতের 

বাঁভন্ন জাত ও 'বাঁভন্ন মতাবলম্বী লোকের একত্রীকরণ, 
৩। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একাবোধ গঠন, 

৪।  'বাঁভন্ন আন্দোলনে গণ-সংযোগ প্রাতষ্ঠা | 

কমশঃ শুধু কথায় নয়, কাজেও মধ্যবিত্ত প্রেগণর প্রতীনাঁধদের সাহসের 
পাঁরচয় পাওয়া গেল। ১৮৭৬ খ:ীঃ টাউন হলে ভাইসরয় ল্ নর্থরুকের 
সডাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন হয়েছিল । এই সভায় উপাস্থত হয়ে শত্ত:- 
চগ্ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর নয় জন সহকমণ ভাইসরয়ের বিরদ্ধে নিক্যাসচক 
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একট মংশোধনণ প্রস্তাব উদ্যাপন করতে চান। 'কিস্তু তাঁকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করার 

সুযোগ দেওয়া হয় নি।২ 

এই ঘটনাটি উপলক্ষ্য করে 'অমতবাজার পাঁতিকা' মন্তব্য করোছল $ 
“৬1৩ 01019 5/151) 0166 19 1209159 91101) (6105 1 0 ০0170, 

09০ 7০0111081 9180161০8006 ০1 056 2০6101) ০01 (196 161) ০21) 9081০61৬ 

6 ০%61-18160.” 

মধ্যবিতের মধ্যে এই রাজনোৌতক আলোড়ন বাঙলা দেশে আর হলেও 

ক্রমশ সারা ভারতে ছাড়িয়ে পড়ল। ইংরেজী সংবাদপন্র, রাস্তাঘাটের উন্নাত, 
টোলগ্রাফ, পোস্ট-আঁফস, রেলপথ প্রভাত প্রাতষ্ঠার ফলে এক অণুল থেকে আর 
এক অঞ্চলে যাতায়াতের স্বাবধা হল। ১৮৭৭ খেঃ সংরেন্ুনাথ সর্বভারতীয় 

আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ভারত সভার পক্ষ থেকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে 

বেত'মান উত্তর প্রদেশ), পাঞ্জাব ও যোম্বাই প্রদেশে ভ্রমণ করলেন এবং পারা 

ভারতব্যাপশ এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা সর্ব প্রচার 

করলেন। 

মধ্যাবভ্ত-প্রধান এই আন্দোলনাঁট মধ্যাবত্ডের নেতৃত্বে জাতির 'বাভন্ন অংশকে 

জাগারত করার সংকল্প গ্রহ করল। স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন 

বসু ছাত্রদের আন্দোলনে টেনে আনার উদ্দেশ্যে স্টুচে্টস্ আসোশিয়েশন' 
প্রাতষ্ঞা করলেন। 

১৮৮৩ সালে কলকাতায় প্রদত্ত এক বক্ততায় সুরেন্প্রনাথ উাঁকলদের স্মরণ কাঁরয়ে 

1দলেন তাদের জাতীয় দায়দ্বের কথা ।৩ তিনি বললেন £ 

“ডাঁকলদের সরকারণ কপার প্রত চেয়ে থাকার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। 

তাঁদের আধকারের বলে তাঁদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার শাক্ত ও সাম আছে। সব 

দেশেই উাঁকলেরা দেশের সব রকম সংগ্রামে সব চেয়ে অগ্রণশ 1” 
[তিনি আরও বললেন, “তারপরে যাঁরা এগিয়ে আসতে পারেন তাঁরা হলেন 

দোকানদার ও ফষক । দোকানীরা কারূর উপর নিভরশশীল নয়, তারা স্বাধীন । 
কাজেই তাদের নিয়ে 'দোকানী সাঁমাঁত' গঠন করা যাবে না কেন? কুষকদের নিয়েই 
বা কৃষক সাঁমাত' গঠন করার বাধা কোথায় ?” 

বস্তুত জনসাধারণকে 785899) রাজনৈতিক মন্টে নিয়ে আসার দায়িত্ব সম্পকে" 
তাঁরা সধধপ্রধম সচেতন হালেন। 

'ভারত-সভা'র উদ্যোগে স্থানে হ্ছানে রায়ত-সভা'র প্রাতজ্ঠা হল। এই রায়ত” 

সভার সম্পকে কৃফকুমার মি তাঁর আত্মমারতে লিখেছেন £ 
“ভারত সভার সম্পাদক খ্বারকানাথ গাঙ্গহলী আমাকে সঙ্গে লইয়া নদায়া, হুগল? 

ও হাওড়া জেলার নানা চ্ছানে গমন ফারিয়া প্রজা সভা'র আরোজন করিতেন। 

স্যানন্দমোহনবদে। ও ল্রেন্ুনাথ বঙ্গ্যোপাধ্যায়, সহাশয় কোন কোন সভার গজ 

কাঁরিয়া জমিদার-ভয়ে ভাঁঙ প্রজাগানরা ঘসে সাহসের ফাটার ফারিয়া দিতেন । নদ 



১৪৬ স্বাধীনতার সংগ্রামে বা গু 

জেলার কুফগঞজের সভায় প্রায় বশ হাজার প্রজা সমবেত হইয়াঁছল। কোন কোন 
প্রজা জামদারের ভীষণ অত্যাচার-কাঁহনী সভাস্ছলে বণনা কাঁরয়া সমাগত 

লোকাঁদগের উত্তোজত কাঁরয়া তুঁলিয়াছিল। পোড়াদহের সভায় প্রায় দশ হাজার 

লোক, কুণ্ঠিয়ার সভায় প্রায় পনের হাজার লোক যোগদান কাঁরয়াছিল। তারকেশ্বরে 

এক 'িরাট সভা হইয়াছল। আনন্দমোহন বস, সংরেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

শোভাবাজারের রাজকুমার নীলকুফ, 'বিনয়কষ্ণ প্রভৃতি কাঁলকাতার বহু প্রাসন্ধ লোক 

তারকেশ্বরে গমন কাঁরয়া জাঁমদারের অত্যাচার কাঁহনা প্রজার মুখে শ্রবণ 
কারয়াছলেন। এই সকল আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেন্ট প্রজাস্বন্ব আইনের এক 

পাশ্ডালাঁপ প্রস্তুত করেন।'8 
দেশবন্ধ; চিত্তরঞনের 'পতা ভূবনমোহন দাস সম্পাঁদত ব্রান্গা পাবালক 

গাঁপাঁনয়ন-এ এই রায়ত সভাগুীলকে কখনও কখনও 0২911 0)1101/-ও বলা 

হয়েছে। এ পীন্রকায় বলা হয়েছে-_-এই রেন্ট ইউনিয়ন'গাঁলর লক্ষ্য হল- কুষকদের 
নৌতিক অবস্থার উল্নাতি সাধন ৷ এই সাঁমাঁতগীল খাজনাসংক্রান্ত প্রশনগলি অবশ)ই 
আলোচনা করবে, তবে এই প্রণ্নগ্ীল সম্পর্কে অহেতুক গুরুত্ব দেওয়া হবে না, 

জাঁমদারদের অত্যাচারের খবর পেলে এই সাঁমাতগাঁল আইনসঙ্গত, ন্যায়লঙ্গত উপায়ে 

তা নিরসন করার চেম্টা করবে ।& 

শুধু কৃষক নয়, “ভারত-সভা' কাঁলদের নিয়েও আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট 
হল। 'ভারত-সভার' পক্ষ থেকে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী আসামে গেলেন ও কুঁলদের 

সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আনলেন। ১৮৫৯ সালে ৩ আইনের বলে চা-বাগানের 

মালিকেরা কুলিদের উপরে যে অত্যাচার আরন্ত করোছল, দ্বারকানাথ তার প্রাত 

দেশবাসীর দৃষ্টি আকষণণ করলেন । ১৮৮৮ খটীস্টাব্দে কলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক 

সাঁম্মলনণর প্রথম আঁধবেশনে 'বাপনচন্জ্র পাল কুঁলিদের সম্পকে একাঁট প্রস্তাব 

উত্থাপন করলেন । কৃষক ও কাঁলদের প্রাত সহানুভূতি জানালেও “ভারতসভা' 
আন্দোলনের মূল আবেদন ছিল নধ্যাবত্তের কাছে । তাই মধ্যবিত্তের সমস্যাবলী 

নিয়েই আন্দোলনের হয়োছল প্রাণপ্রাতষ্ঠা । 

লর্ড টন এই সময়ে বিশ্বাবদ্যালয়গযীলকে 'রাজদ্রোহ প্রচারের আহ্ডা' বলে, 

আঁভাহত করায় মধ্যাবত্তশ্রেণির বিশেষ 'বরাগভাজন হলেন । তাছাড়া, এই 

সময়ে ভারতায় 'সাঁভল সাভস পরাক্ষার্থীর বয়স উীনশ বছর ধার্য করা হল। 

ফলে ভারতবাসীর পক্ষে এই পরণক্ষায় গ্রাতযোগিতা করার কোনোই উপায় রইল, 

না। এই সঙ্গে লর্ড লিটন অস্ত আইন, সংবাদপত্র, আইন, পুজ্ক তুলা 
আমদা'ন) রাহত আইন প্রভাতি পাশ করে মধ্যবিত্তের অসস্তোষ আধকতর বাঁঞ্ছ 

করলেন। ॥ 

বার্ড 'রপনের আমলে আইন-সাঁচব ইলবাট ক্ষেঙ্সীয় 'বচারকদের খ্েতাজ 
গাসামীবের বিচার করার ধে অন্তয়ার ছিল, তা রাঁহত করে একাঁট বিল: উত্ধাপস 

ররেম। “ইতি “ইলযাট 'বিল' নামে :' পাঁরাচিত। 'ভারতসভা" : এই? খিজোড 
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সমর্থনে আন্দোলন শুরু করে। অপর পক্ষে স্ানীয় ইংরেজরা এই বিলের বিপক্ষে 
আন্দোলন সংগঠিত করে। ইংরেজ পক্ষেরই শেষপর্ধস্ত জয় হল। ঘটনাটি 
শাঁক্ষত মধ্যাবকেরর কাছে গভীর অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সরেম্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় এই আচ্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। তিনি ইংরেজদের কাছে 
'রাজদ্রোহপ' বলে পাঁরাঁচত হলেন । জাস্টস নারস্কে অবমাননা করার অজ-হাতে 

সুরেম্মুনা ংকে কারাদণ্ডে দাঁত করা হল। 

প্রধানত চাকুরজশীবী মধ্যাবত্তের দাঁবিগুলি সংবালত করে 'ভারত-সভা' 

ভারতব্যাপণী একাঁট আন্দোলন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। এই 
উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ খশঃ ২৮শে ২৯শে এবং ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় 

'ন্যাশনাল কনফারেন্স নামে একটি সম্মেলন ডকা বল। এই সম্মেলনে প্রায় 

প্রত্যেকাঁট জেলা, এমনাঁক বাঙলার বাইরে থেকেও প্রাতীনাধরা এলেন। সম্মেলনে 

শিল্প ও কারাবিদ্যা (শিক্ষার প্রয়োজনধয়তা, 'সাঁভল সার্ভস, অস্ধুআইন নিরোধ, 
বিচার ও শাসন বিভাগের পথকণকরণ প্রড়ীতি বিষয়ের উপর প্রস্তাব পাশ হল। 

১৮৮%  খশীঃ িডসেদ্বর মাসে ন্যাশনাল কনফারেন্সের "দ্বতীয় আঁধবেশন 

আহ্বান করা হল। তবে এই বছরেই বোম্বাই শহরে 'কংগ্রেসের' প্রথম আঁ“বেশন 
অন্াষ্ঠত হল। কংগ্রেসে জন্মের পরে ন্যাশনাল কনফারেন্সের ভীমকাট শেষ 

হল। ন্যাশনাল কনফারে"স কংগ্রেসের সঙ্গে মশে গেল। 

কংগ্রেসের জগ্ন 

অবশ্য প্রথমেই মনে রাখার দরকার যে কংগ্রেসের জম্ম হয়োছল ইংরেজ শাসনের 

শশু হিসাবে নয়, বরং 'মত্র হিসাবেই । তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফাঁরনের 

ধনদেশে ও সরকারী কর্মচারী 'হউমের উদ্যোগে এই প্রাতষ্ঠানাটর প্র“ম স্থাপনা 

হয়োছিল। ফুষক ও 1শাক্ষত মণ্যাবন্তের ক্রমবর্ধমান অসক্তোষ, তার চেয়ে বড় 

কথা এদের ক্রমবর্ধমান সংহাতি, ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে শঙ্কিত করে তুলোঁছল। 

আগেই বলোছি উচ্চপদস্থ কর্মচারী গহসাবে 1হউমের সুযোগ হয়োছল অনেক 
গুপ্ত ফাইল অনুসন্ধান করার, যায় ফলে তান িঃসন্দেহ হয়েছিলেন যেপ্রায় 

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের মতো আর একটি বিদ্রোহের সপ্তাবনা দানা বেধে 

উঠছে । 

এই অবস্থায় সরকারের আশু ম্যাথেনই প্রয়োজন হয়োছল কুষক ও ইংরেজশী 
1শাক্ষিত মধ্যবিত্তের যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দেওয়া । কৃঁষকীবনতরোহের পথ 

হিংসার পথ! মধ্যবিতদের এই পথের সীমানা থেকে সরিয়ে এনে তাদের 

নিয়ে ইংরেজ শাসনের অন্গামণ নিযমতাঁন্তিক আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল 
কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য । 'এই উদ্দেশ্যেই তিনি কলকাতা 'বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজয়নেটদের 
কাছে একটি খোলা চিঠি লিখলেন। এই উদ্দেশো লর্ত ডাফরিন আশগবাঁদ কত 



১৬৮ স্বাধশীনতার সংগ্রামে বাগুলা 

বললেন, “কংগ্রেস হবে ভারত সাগ্রাজ্ঞীর স্থায়ী বিরোধী দল।” এই দিক 
থেকে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশনে সভাপাতত্ব 

করার জন্যে বোম্বে প্রদেশের গভরন্নরকে আহ্বান জানানো হয়োছল। কিন্তু 
ধুরন্ধর ভাইসরয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বিরোধী দলের আঁভনয়ের কাজটা 
ভাল জমবে না বলে এই কাজে উৎসাহ দেননি। তাই শেষ পর্যস্ত বাঙলার 

উাঁকলদের মধ্যে প্রধান, ধনী বাদ্ধজীবণী ড্র; পি. ব্যানাজঁকে সভাপাতিপদে 
বরণ করা হল। এই আঁধবেশনে দর্শক হিসাবে উচ্চপদস্থ সরকারণ কম চার়ীরাও 

উপাচ্ছিত রইলেন। কাজেই আন:গ্রত্য প্রদর্শনের ঘটার আর কিছুই বাঁক রইল 
না। 

সভাপাঁতর আঁভভাষণেও ইংরেজ শাসনের, 'বশেষ করে লর্ড রিপনের 

আমলের ভূয়সী প্রশংসা করা হল। তবে হিউম ডাফাঁরনের উদ্দেশ্য যাই থাক 

না কেন, ধনী বাদ্ধজীবী নেতারা কংগ্রেস প্রাতচ্ঠানাট গড়ে তুলতে চাইলেন 

নিজেদের শ্রেখীগত উদ্দেশ্য 'সীদ্ধর জন্যে। কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশন বসল 

বোম্বাই শহরে, যেখানে দেশীয় প'ণাীজপাঁতদের ছিল মূল আন্ডা। এই কংগ্রেসে 

ড্র, সি, ব্যানাজা, ফিরোজ শাহ্ মেহতা, দাদাভাই নওরোজ, রমেশচন্দ্ু দত্ত 
প্রভৃতি যাঁরাই নেতৃত্ব করলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ধন বাঁন্ধজশবী । এই 
ধনী বাদ্ধজীবাঁদের সাচত প“াঁজ গচ্ছিত ছিল সরকারী কাগজে, ব্যাঙ্কে, শিনেপ, 
শেয়ারে । প্রকৃতপক্ষে এই বাদ্ধজশীবীরা ছিলেন ভারতগয় বুজেয়াশ্রেণণর 
প্রীতানীধ। এরা অনেকেই ছিলেন 'িজে জামদার, অথবা উচ্ভপদস্থ চাকুরে, 

অথবা সরকারী কাগজে পুঁজ নিয়োগকারী, কাজেই সরকারের অন:গ্রহের উপরে 
অনেকটা 'িরভরশীল। 

আবার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিদেশী পুজপাঁতদের স্বার্থে ভারতের 

[শজ্পোন্নয়নের রাস্তাটি যে-ভাবে বন্ধ করে রেখোঁছল তাতেও তাঁরা ছিলেন 
বিক্ষু্ধ। এই অবস্থায় উপরোন্ত ধনী বাদ্ধজীবীদের পক্ষ থেকে দ্াদক বাঁচয়ে 

চলার চেম্টা চলল। একাঁদকে সরকারের প্রাতি আনুগত্য আর একাদিকে সরকারের 

মৃদু সমালোচনা । বদেশণ ন্রাটশের আওতায় যতটুকু অর্থনৌতক-রাজনৌতিক 
স্াবধা আঙার-করা যায় ততটুকুই “দেশের পক্ষে মঙ্গল--এই ছল প্রথম যুগের 

কংগ্রেস নেতাদের হসাব। 
এই হিসাব অনুযায়ীই কংগ্রেসের কাজকর্ম পাঁরচাঁলত হয়োছল প্রথম 

দশ বছর । কংগ্রেসের এই আঁধবেশনগালতে দেশীয় বুজেণয়াশ্রেণী, জাঁমদার 

আর শাক্ষিত ধনী বাঁদ্ধজশীবন--এই [তলের জ্বার্থে প্রন্তাবাঁদ গৃহাত হল 

প্রস্তাব নেওয়া হল-_তুলায় উপর শুক বসামো অসঙ্গাত ; এই শক 

ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ রক্ষা করছে, আর ভারতীয় প'জিতল্মের 'বিকাশের সঙ্ভাবনা 
চরাধ করছে। বলা বাহব্য, ভারতীয় বুর্জোয়াগ্রেণীর জ্যা্থে প্রন্তাবাট গৃহ?ত 
বহুয়োছল। ,. 



জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্নেস ১৬৯ 

কংগ্রেস আরও প্রস্তাব নিল- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সারা ভারতে প্রবর্তন করা 

হোক। এই ্ রন্তাবাট ছিল জামদারদের স্বার্থে । 

সাধারণভাবে ধনী বাদ্ধজীবীদের স্বার্থের প্রাতিও যথেষ্ট নজর দেওয়া 
হল। আয়করের 'ভীত্তাট পাঁরবর্তন করার দাবি উঠল। ভারত শাসনে ধনী 
বাঁদ্ধজশীবীদের আঁধকতর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হোক--এই দাবিও 
বারবার উঠল। এই উদ্দেশ্যে দাঁব উঠল--আইনসভার আয়তন ও ক্ষমতা বাড়ানো 
হোক। ভারতে ও ইংলশ্ডে একই সঙ্গে সরকারী চাকরিতে নিয়োগের জনে 

পরণক্ষার ব্যবস্থা করা হোক, কাঁমশনড- র্যাঞ্কে ভারতবাসীর প্রবেশের আঁধকার 

দেওয়া হোক । শিক্ষা প্রসারের আর সামারক ব্যয়বরাদ্দ হাসের দাবি করেও 
এই আঁধবেশনগনীলতে প্রস্তাব নেওয়া হয়োছল। 

সংগ্রাম নয়, আবেদনশীনবেদন-_এই ছল এই যুগের কংগ্রেস নেতাদের দা'ব 
আদায়ের পথ। 

নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও, তখনকার বিচারে, এইটি ছিল প্রগাঁতিশখল 

আন্দোলন । কেননা এই আন্দোলন, ইংরেজী শাঁক্ষত মধ্যবিভ্ডের নেতৃত্বে, 

কতকগ্াল ন্যায়সঙ্গত দাঁবর 'ভাশ্ততে একটি ভারতব্যাপশ আন্দোলনের প্রাণ- 

প্রতিষ্ঠা করোছল। 

স্বদেশখ আন্দোজন 

এইভাবে কংগ্রেস নেতারা আবেদন-নবেদেনর পধে আন্দোলনের গাঁও 
পারচাঁলত করার চেম্টা করলেন বটে, কিস্তু দেশের অবস্থা আবেদন-নিবেদনের 
রাজনশীতর অনুকূল 'ছিল না। 

১৮৯০ খনীস্টাব্দের পরে বোম্বাই প্রদেশে দাভক্ষের প্রাদুভাবে, আর 
ম্যালেরিয়া, প্লেগ প্রভাতি সংক্রামক রোগের ব্যাপক আঙ্লমণে দেশের লোকের মধ্যে 

শররটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দারুণ প্রাতীক্রয়া দেখা দল । এই সময়ে বাঙলা দেশেও 

বেকার সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠায় মএাবংতর মধ্যে তীর অসন্তোষ দেখা 'দিল। ক্রমশ 

কংগ্রেসের ভিতরে মধ্যাবন্ডের এই অসন্তোষ ধ্বনিত হতে লাগল । 

১৮৮৭ খুসঃ কংগ্রেসের তৃতীয় আঁধবেশনে বাঁরশালের চ্ছানীয় নেতা 
আঁশ্বনীকুমার দত্ত একটি আবেদনপর পেশ করলেন । এই আবেদনটিতে ৪৫,০০০ 
স্থানীয় লোক স্বাঙ্ছর করোছলেন ।৬ 

১৮৯০ খ+ঃ 'স্মতি আইন' "উপলক্ষ্য করে বাঙলা মধাবিভপ্রেণীর এই 
শরক্ষোড প্রকাশ পেয়োছিযা-।9 র্দণপণরী, দদট থেকে সম্য-সংস্কারের 'বকোদধতা__ 
এইটিই এই আন্দোলনের বাঁহরাবরণ হলেও এই আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে 
শাক্ষিত মধ্যপ্রেণীর বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়োছল। সেই জন্যেই এই আন্দোরনের 
পক্ষ থেকে কতকাল রাজাঁমাঁতিক ও তাখনোতক দাবি উদ্াপিত হয়োছিল। 



১৭০ স্বাধীনতার সংগ্রামে বালা 

ইংরেজ শাসন দেশের শ£ু এইটি প্রচার করায় এই আন্দোলনের মুখপন্র 
বঙ্গবাসী'-র মালিক ও সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হল। অর্থনোতক ক্ষেত্রে 

এই আন্দোলনের ফলে একটি ছোট রেলওয়ে, কয়েকটি কারখানা এবং শিল্পের 

পুনরুজ্জীবনের কাজ কছ,টা অগ্রসর হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে এই আন্দোলনের সময়ে সর্বপ্রথম বিলাতশী ছুব্য বর্জনের ( বয়কটের ) দাঁব 

উদ্থাপত হয়োছল । 

বোম্বাই প্রদেশে মহারাণ্ট্রে ১৮৯০ খনস্টাব্দের পর অনুরূপ ব্রিটিশ-বিরোধী 
আন্দোলন আরপ্ত হল। গ.প্ক সাঁমীত ছাড়াও গ্রণপাঁত মেলা' শিবাজী উৎসব 

প্রভীতিকে কেন্দ্র করে এক বাঁলঘ্ঠ জনআন্দোলন আরম্ত হল। এই আন্দোলন 

খর্ব করার জন্যে সরকার নিষ্ঠুর দমননখাঁতর আশ্রয় নিল। 1তলকএর বিরুদ্ধে 

মত জ্ঞাপন করায় রাজদ্রোহের অপরাধে আঁভযংক্ত ও দুবছর কারাদণ্ডে দাণ্ডত 

হলেন। 

ইংরেজ শাসকদের খঙ়া প্রথম থেকেই উদ্যত ছিল বাঙলার উপর। তাছাড়া 
কাজণন বিংশ শতাব্দীর প্রারন্তেই 'বিশ্বীবদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেন 

এবং শিক্ষা সংকোচেরও চেষ্টা করলেন। কলকাতা 'মউীনাসপ্যালাঁটর স্বাধশনতা 

খব করা হল । ১৮৯১ খখীঃ থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাঙলা বিভাগের যড্যন্ 

আর্ত করোছিল। ১৯০৫ খ.গঃ লর্ড কাজনের আমলে বঙ্গ বিভাগের এই ষড়যন্তু 
কার্যকর' করা হল। 

ফলে সারা বাঙলা দ্শে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। এই বিক্ষোভ প্রকাশের 

প্রয়োজনে নতুন বাঁলষ্ঞ কর্মসূচী গ্রহণের আবশ্যক হল। এই কর্মস্ডপতে 

প্রাধান্য দেওয়া হল তিনাঁট 'বিষয়ে--৫১) বয়কট, ৫২) স্বদেশী, ৩) জাতাঁয় 

শক্ষা। 

ব্রাটশ বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে বিলাতী ছুব্য 

বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কৃষকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবন?' লিখলেন £ 

“স্বদেশে যে সকল ছুব্য উৎপন্ন হয় ইংলশ্ডের সে সকল দ্রব্য ব্যবহার কাঁরিব 

না। স্তবন্ভুত অনেক হইয়াছে, আর নয়। এখন আইস আমরা 'নজের 
পদভরে দণ্ডায়মান হই ।” 

বয়কট আন্দোলনের আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 'হসাবে স্বদেশী শিল্প চালু করার 
জন্যেও চেন্ট। চলল । এই সময়ে কাপঠের কল, ব্যাঙ্ক, ইনীসওরেন্স কোম্পানি, 

সাবানের ফ্যাক্রী, চামড্তার কারখানা, ওষুতের কারখানা প্রভাতি স্বদেশী মৃলধনে 

গড়ে উঠতে লাগল। এই স্বদেশী মনোভাবের তাঁগদে রবীল্জ্ুনাধের উৎসাহে 

সরলা দেব) চৌধুরানণ “লক্ষ্ীর ভাশ্ডার” নামে স্বতেশশী দ্ুবোর এক আড়ত 
খুললেন? সদ্য  প্রাতীষ্ঠত “অনুশীলন সাঁমাতর" তরুণেরা “বেঙ্গল স্টোর” ও 
খোগেশ চৌধুরণ 'ইস্ডিগ়ান স্টোর” নামে স্থদেশশদুব্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করলেন । ' 

এই” আক্ঠোলনে; বাঙলার ছারসমাজ সবচেয়ে এগিয়ে এল? ছাত্র 
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আন্দোলনের গাঁত 'নিয়ন্মর্ণের জন্যে কুখ্যাত 'কারলাইল সারকুলার' জার করা হল। 
ফলে ছান্-বিক্ষোভ আরও বেড়ে গেল । দরকারী স্কুল কলেজ বর্জনের রব উঠল। 

'রাটশ আদালত বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সারা বাঙুলায় প্রাতষ্ঠা হল বহু 

জাতীয় বিদ্যালয়, এমনাঁক একাঁটি জাতীয় +বশ্বাবদ্যালয় পর্যন্ত ৷ 

সাহত্যে ও সঙ্গীতেও এই স্বদেশ? মনোভাবের পাঁরচয় পাওয়া গেল। 
" র্লাজদ্রোহের দায়ে তিলক আঁভযুন্ত হলে রবীন্দ্রনাথ তিলকের মোকদ্দমায় 

সাহায্যের জন্যে সাধারণের নিকট আবেদন জানালেন (১৮৯৮) । বাঙলায় কাজনী 

শাসন ও মহারাচ্ঞ্রে নাটু-ত্রাতহদ্বয়ের নির্বাসন উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ কপ্ঠরোধ' 

নামে এক প্রবন্ধ রচনা করলেন । “?শিবাজী উৎসব” কাঁবতাঁটি ?লখে তান বাঁরপুজা' 

অনজ্ঠানাটকে উৎসাহত করলেন। 

বাঁজ্কমচন্দের 'আনন্দমঠ' ও বিবেকানন্দের বর্তমান ভারতে' প্রচাঁরত 

সামাজিক আদশ* অনুসরণ বরে এক বাঁলচ্চ জাভীয়তার আদর্শও প্রসারলাভ 

করল। 

'রধীন্দ্রনাথ ও রজনীকান্তের গান বাঙলার ছাত্র ও যুবকের মূখে মুখে ফিরতে 

লাগল । রজনীকান্ত উদাত্ত স্বরে গেয়ে উঠলেন, “মাঘের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় 

তুলে নে রে ভাই," রবীন্দ্রনাথের “বাঙলার মাটি, বাঙলার জল” হয়ে উঠল সব চেয়ে 

জনাপ্রয় জাতীয় সঙ্গীত ৷ 

এই সঙ্গে চলতে লাগল শাঁক্তমন্দেরও উপাসনা । সরলা দেবী “বীরাম্টমী' মেলার 

আয়োজন করে শীস্ত চর্চার উদ্বোধন করলেন। ভারতণ' পাত্রকায় “বদেশশ 

ঘ:ষ বনাম দেশ কীল' নামে এক প্রবন্ধে যে-সব ক্ষেত্রে সাহেবদের অত্যাচারের 

বরুদ্ধে ভারতবাসীরা যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পেরেছিল তার বিবরণ বেরুতে 

থাকল'। । 
১৯০৫ খ.+ঃ টাউন হলে অনম্ঠত একটি জনসভায় ভাইসরয়ের উপর কার্যত 

একাঁট অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ হয়োছিল। এ বছরেই ১৬ই অক্লোবর বাঙলার 
মৈত্রীর নিদর্শন স্বরুপ রাখীবন্ধন দিবস পালিত হয়েছিল । 

এইভাবে বাঙলা দেশে ১৯০৩ থেকে ১৯১০--এই ক'বছয়ের মধ্যে একটি গণ- 
আন্দোলনের 'ভাতিভামি রাঁচিত হয়োছল । ১৯০৩ খুশস্টাঙ্ছের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ 
খ্টাস্টাব্দের অক্টোবরের মধ্যে রাগুলায় বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দূহাজার জনসভা 
অনম্ঠিত হয়েছিল । এই সভাঙদুলূতে মুসলমানেরাও যোগ 'দিয়োছল।& 

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুষক ও শ্রীমকদেরও আন্দোলনে যোগনানের খবর পাওয়া 
ধায়। বয়কট আন্দোলনের সময়ে বাখরগঞ্জে গ্রমিবাধগদের প্রাতিরোধের ফলে স্টমার, 
ঘাটে বিলাতী কাপড় নামানো সম্ভব হয় ন। 

১৯০৭ খীঃ ১লা মে এক 'বিরাট জনতা- ছাত্র, রেল-গ্রামক ও কুঁষক 
রাওলাঁপশ্ডিতে পরমবেত হন। এখানকার আদালতে জ্যান্ত সংগ্রামের, ৫ 
জন বর্ধার বিচার চলছিল ।' ডা গণ-্রতবা এক অসথাানের রুপ ধার 
ধরেছিল, -' : 
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১৯০৮ খঃ তিলককে খন ছবছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়া হয়েছিল তখন 
বোম্বাইয়ের শ্রামকেরা এই কারাদণ্ডের প্রাতবাদে ছাঁদিন ধরে প্রাতবাদ করৌছল। 

মহারান্ট; ও বাঙলার এই গণ-আন্দোলনাঁট ইওরোশ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের 
গণ-আন্দোলন বেকে বথেষ্ট প্রেরণা পেয়োছল। আরল্যাণ্ডের জাতীয় আন্দোলন, 
নবাঁন তুরস্ক আন্দোলন, পারস্যে মজাঁলশ প্রতিষ্ঠা, জাপানের জাতীয় জাগরণ, 
চীনের বক্সার বিদ্রোহ, রুশ বিপ্লব ৫১৯০৬)-_এইগুলি যুবক দলের মনে নতুন 
সাহস সণ্টার করোছিল 1৯ 

স্বদেশী আন্দোলন ও কংগ্রেস 

রুমশ কংগ্রেসের ভিতরেও এই স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মসূচণ নিয়ে আলোচনা 

আরম্ত হল। কংগ্রেসের প্রাচীন নেতারা রাজনোৌতক সংস্কার ও আবেদন-নিবেদনের 

গথ ছাড়তে নারাজ । অপর পক্ষে য,বকদল ৫এই দলের প্রধান নেতা ছিলেন, তিলক 

লালা লাজপত রায়, বাঁপনচন্দ পাল, অরাঁবন্দ ঘোষ প্রভৃতি) এই নতুন কর্মসূচী 

গ্রহণের পক্ষপাতী । ফলে কংগ্রেসের ভিতরে দুঁ্ট ধারা স্পন্ট হয়ে উঠল । একটি 

বৃহৎ বুর্জোয়া, বড় জামদার ও ধনী বাদ্ধজীবধদের দ্বারা পারচালিত সংস্কারবাদণ 

ধারা অথবা লিবারেল ধারা আর একাঁট জাতীয় বৃর্জোয়ার আঁংকতর প্রগাঁতশীল 
অংশের নেতৃত্বে পাঁরচাঁলত প্রগাঁতশীল জাতীয়তা-বাদী ধারা অথবা গণতান্নিক 

ধারা । প্রচলিত ধারণা অনুযায়ণ প্রাচীন দলের নাম হল “নরমপন্থণ আর নবগন 

দলের নাম হল 'চরমপন্থণ' । দ:টি ধারার লক্ষ্যে, কর্মসূচীতে, বৈদেশিক নীতিতে 
সবরন্ষেতেই দেখা গেল বিরাট প্রর্থক্য। 

নরমপন্থাঁ নেতারা বললেন- কংগ্রেসের লক্ষ্য হল 'ব্রাটশ সাম্মাজ্যেন্ত ভিশরে 

ওপানবোশক স্বায়ভুশাসন অর্জন | নবাঁনেরা বললেন--'স্বরাজ' ভারতব্ঙগীর জম্ম- 

গরু আঁধকার। ১৮৯৫ খ:ণঃ মহারাণ্টেড শিবাজশ-উৎসবে তিলক সর্বপ্রথম এই 

'স্বরাজ' কথাটি ব্যবহার করেন। তারপর ধেকে নবীন দল এই 'স্বরাজ' কথাটি 

ব্যবহার করতে থাকলেন । গুানবোৌশক স্বায়ত্ুশাসনের বদলে এখন থেকে 

'জ্বরাজের' লক্ষাটিই নবীন দল প্রচার কবতে থাকলেন। 
প্রাচীনপল্থী নেতারা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গণসংযোগ প্রাতষ্ঠার 'িবরোধণী 

ধছলেন। প্রাচীনপন্ধীদের আবেদন-নিবেদনের পবে শাসন সংস্কারের দাঁব আর 

নবানপন্থীদের গণআন্দোলনের গে 'স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কটের দাবি--বলাই 

বাহুল্য, এই দুই ধারার মধ্যে যে মোঁলিক পার্থক্য ছিল তা কোনো দিনই 'মাঁলয়ে 
দেওয়া সম্ভব হয় নি। 

যাঁদও জনমতের চাপে কংগ্রেসের প্রাচীন নেতারা ১৯০৪ খ্টীস্টাব্দের 
বেনারস অধিবেশনে 'বয়কটকে' একাঁটি রাজনোৌতিক অসুঃ হিসাবে স্বা্কাতি দান 
করলেন, তবুও স্বদেশশি আন্দোলনের মুল দাবিগ্যাঁল স্বীকার করতে তাঁরা গরযাতি 
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ছলেন। ১৯০৬ খ:ঃ দাদাভাই 'নওয়োজি ' কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে ঘোষণা 
করলেন স্বরাজ আর স্বায়তশাসন সম-অর্থবাচক ৭ কিছু ইংরেজের দমননখাঁত এতই 
বেড়ে গেল যে নরমগম্ধীদের পক্ষেও শনশ্চেষ্ট হয়ে থাক? আর সন্তব হল না । ১৯০৬, 
খ৭ঃ এাগ্রল মাসে বাঁরশালে যে প্রাদোশক সম্মেলন অনুদ্ঠিত হল তা সরকার জোর 

করে ভেঙে দেয় । এই অবস্থায় কংগ্রেস পরবত কলকাতা আঁধবেশনে বঙ্গ-ভঙ্গ- 

'নিরোধের জন্যে বয়কট অঞ্দ্র প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। 

কিন্তু নরমপন্থী-চরমপন্থণ রোধ মিটল না । সুরাট কংগ্রেসে এই দুই দলের 
মধ্যে সঙ্ঘর্য দেখা 1দল। প্রাচীনপন্থশদের রক্ষণশশলতার প্রাতিবাদে সংরাটের পর 

থেকে কিছাঁদন চরমপল্থীরা কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াল। এই সময়েই প্রাচীন 
নেতারা ব্যন্তসমন্ত হয়ে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচনা করলেন । মাঙ্ুজে কংগ্রেসের লক্ষ 

হিসাবে ঘোষণা করা হল--নয়মতন্তের পযে লক্ষ্যে ( ওপাঁনবোঁশক স্বায়তশাসন ) 

পেৌছনোই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য । এই সঙ্গে মিট্টোমর্লে শাসন-সংস্কারের 

অনুমোদন করা হল। 

কংগ্রেস খন এইভাবে সংস্কারবাদের পথে আন্দোলনকে পাঁরচালিত করতে চেণ্টা 

করাঁছল, 'ঠিক সেই সময়ে ইংরেজ সুযোগ বুঝে আঘাত হানল চরমপন্থদের ওপর । 
পাঞ্জাব থেকে লালা লাজপত রায়কে নির্বাসিত করা হল। বাঙলায় অরাঁবন্দকে 

রাজগ্রোহের ষড়যন্ত্র করার আঁভযোগে গ্রেপ্তার করা হল। 'ঠৈকে গোঁছ প্রেমের 

দায়ে নামক একাঁট প্রবন্ধের জন্যে ৯৯০৭ খহখস্টাব্দের শেষাশোষ ব্রক্গবান্ধব 
উপাধ্যায়কে রাজঙ্রোহের অপরাধে আঁভিযুক্ত করা হনব । তাছাড়া, নেতৃস্থানীয় আরও 

নজন ব্যান্তকে বিনাবিচারে আটক রাখা হল। কতকগুলি পান্রকা বন্ধ করে দেওয়া 

হল, কতকগাঁল সাঁমীত বে-আইন? ঘোষণা করা হল। 
স্বদেশশ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি নতুন এীতহ্য সৃণ্টি 

করল। বস্তুত এইটিই ভারতে প্রথম জাতীয় গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনের 
মূল শান্ত ছিল জাতীয় বুর্জোয়ার অধিকতর প্রগাঁতিশীল অংশ, শহরের মধ্/বিত্ত, 

গ্রামের কধক ও বাঁদ্ধজীবশ সপ্প্রদায়। এই আন্দোলন একটি মোটামুটি পুপঙ্গ 
গণতান্জিক কর্মসূচণ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিল । 'হন্দ? মুসলমানের মধ্যে 

এঁক্য সাধনের জন্যেও এই আন্দোলন চেষ্টা করেছিল । 
৯৯০৬ খে মৌলবশ মাজবর রহমানের নেতাকে দ মুসলমান' নামে একখান 

পাঁত্রকা প্রকাশ করা হল । এই পা্রকার 'সম্পাদকেরা 'সাম্প্রদায়কতা বজনের নিদেশ, 
দিলেন। তাঁরা বললেন £ ৫ 

"015 001 6০010107091 8100 1001111591 81009801010 (10861119155 ৪11 

0? 03101195109 9100 50 18 23 16 11860 11৬ ০০ 018011081 16568, 
সাত 216 17018199019 810৫ 1/911017060915 8161 81৫08,৮১০ 

&ঁ পরিকা'টি মুসলমান অন্প্রদায়কে ধঈভঙ্গ আন্দোলনে যোগদানের জনে) অন্যরোধ 

জানাল।' এ পনিকায় প্রকাশ খরা হল যে ফাঁরিদপ্ুর জেলায় ১০০০" ঈঃসলযান, 



১৯৭৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

জমিদার, তালুকদার, জোতেদার, ব্যবসাদার ও অন্যান্য লোকেরা বঙ্গ-তঙ্গের বিরদন্ধে 

আবেদনপন্র পেশ করেছে 1১১ মালদহতে একটি স্বদেশশ সভার বিবরণও প্রকাশিত 

হল। তাতে বলা হয়েছে দূহাজার লোকের এই সভায় যোগনানকারাঁদের অধেকি 

ছিল মুদলমান। এই সভা “অন্নরক্ষা' ও.'ধর্মগোলা' এই দি বিষয়ে দুটি 

প্রস্তাবও 'নিয়োছল ।১২ 

হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর আরও একাঁট নিদর্শন রয়েছে এই পীত্রকার পাতায় । 

এইসময়ে স্টার থিয়েটারে 'রাজসিংহ' আঁভনয় চলাঁছল । এই নাটকে মুসাঁলম-বিরোধশ 

1কছ্ ?কছু সংলাপ ছিল । মুসলমান সম্প্রদায় আপাঁত্ত জানালে এই আঁভনয়াঁট বন্ধ 

করে অন্য একটি বইয়ের আভনয়ের ব্যবস্থা করা হয়োছল। এই জন্যে মুসলমান 

সমাজ স্টার 'থিয়েটারেয় করতপক্ষকে আভনন্দন জাবনিয়োৌছল 1১৩ 

স্বদেশী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় গৌরব--এই আন্দোলনের চাপে ইংরেজ 

নাঁতঙ্বীকারে বাধ্য হয় । ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় । 

প্রথম মহাষদ্ধ যখন আরন্ত হল তখন বাল গঙ্গাধর তিলক 'হোম রুল আন্দোলন' 
সংগাঠিত করেন । 

1তলক মৃত্যুর আগে, কাউন্সিলের নির্বাচন উপলক্ষ্যে “কংগ্রেস 1ডমোক্রোটক 
পার্টির” ইন্তাহার ১৪ নামে যে দালল প্রচার করেন তাতে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীর 
উল্লেখ ছিল। এই ইস্তাহারাটতে চরমপন্থীদের সব চেয়ে পাঁরণত বাদ্ধর প্রকাশ 
লক্ষণণয়। এই ইস্তাহারের মধ্যে নিম্নালাঁখত বিষয়গ্ীলর উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
সন্দেহ নেই-_ 

(১) জাতীয় আত্মীনয়ন্ধণের আধকার ও গ্রেটান্রটেন সহ কমনওয়েলথ-তুস্ত 
অন্যান্য দেশগুলির লঙ্গো সমমর্ধাদা 

২) 'হন্দ? মনসাঁলম এক্য 
€৩) ভাবার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনগণিন 
09) জাতীয় এঁক্যসাধনের জন্যে সর্বভারতীয় একাঁট ভাষাগত মাধ্যম "নুর 

করা 
€৫) মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার ব্যবদ্থা 

ডে) বিনা-বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন 
€৭) স্পরী-পুরুষ 'নার্বশেষে 'নর্বাচনের আঁধকার প্রসারত করা 

€৮) শ্রমজশীবা শ্রেণীগ্যালর শ্রোমক ও কৃষক) জন্যে ন্যাধ্য মজার 

(৯) রেলপথ জাতীরকরণ 
৫১০) দেশীয় আঁফ্সারদের দ্বারা পাঁরচালিত একাঁটি নাগাঁরক সেনাবাহনী 

(০1026 21005) গঠন। 

উপরোক্ত কর্মন্ঢশীট পরবতাঁ হুগে কংগ্রেস গ্রহণ করোছল। এইঁটিই 

ভারতে ব্ুর্জোম়্া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কর্ম'সচশ হয়ে দাঁড়য়োছিল। 
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৯১৪ 

গ্রন্থ নিদেশ 

প্রভাতচন্্ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের রাশ্্রশয় ইীতিহাসের খসড়া, পৃঃ ১৪ 
[176 00106176555 200 0115 [20101791 7+10517516 05101) & 

136178211 902110-00100)--৬/110051) 13061 0116 ৫11501101 01 11) 

চ506100101) 0017112106655 01 01065 11)0197 8610191 00176165১, 

1928--0. 12-19. 

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের রাণ্দ্রীয় ইীতহাসের খসছ্া, পুঃ ৭৪ 

কুষ্কুমার মিত্র-_-আত্মচাঁরত, পঃ ১১৭--১১৬ 

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়_ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া, পৃঃ ৪৬--৪৭ 
1)6 00081655 200 0116 20101081 7৬106116170. 20 

এ, পৃঃ ২১; এই সম্পকে বিশদ আলোচনা £ মূল্যায়ন, ১ম বর্ষ, ৪থ- সংখ্যা 

এ, পুঃ ৩৪ 

স্বদেশী আন্দোলন সম্পকে বিশদ আলোচনা £ 91016 921121--1176 

9৬/20651)1 1৬০06177617 01903-08) 
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এঁ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৬ 
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একাদশ অধ্যায় ॥ 

জাতীয় আন্দোলন ও ক্রগ্রপ (২) 
(১৯১৪-১৯৩৯) 

৯৯১৪ খ-ঃ প্রথম মহাযৃদ্ধ আরভ্ত হয়। এই যুদ্ধ বাধার পর থেকে ভারতে 
রাজনোতিক পাঁরাস্থাতি দ্রুত পাঁরবার্তত হতে থাকে । 

ভারতের জাতীয় বুজেয়া নেতারা যৃদ্ধের অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে 

চেষ্টা করলেন। এই উদ্দেশ্য তাঁরা ব্রিটেনের যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলে 
ঘোষণা করলেন। আশা ছিল এইভাবে ব্রিটেনকে যদ্দ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করলে 
হয়তো পুরস্কার মিলবে । হয়তো ভারত স্বায়ত্ুশাসনের পধে অগ্রসর হতে 

পারবে ইংরেজের অন:গ্রহে । 

কন্তু কংগ্রেস নেতাদের আশাভঙ্গ হতে বেশী দৌর হল না। ইংরেজের কাছ 
থেকে হৃদয় পারবততনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। 

বরং যুদ্ধের মধ্যে দেশের জনসাধারণকে চরম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখখন হতে 

হল। যুদ্ধাবন্থার দরূন জিনিসপত্র আগ্রমুল্য হল, জশীবনযান্লার মান দ্রুত অবনাতর 
দকে যেতে থাকল। 

জনতার সবচেয়ে গরীব অংশ অর্থাৎ শ্রীমক, কৃষক ও বনম্ন-মধ্যাবিত্ডের 

জীবনে দেখা দিল ঘোর অর্থনৌতিক বিপর্যয় । শ্রীমকেরা ঘন ঘন স্্রাইক করতে 
লাগল। কঁষকেরাও মাঁরয়া হয়ে থাজনা বন্ধ করার কথা ভাবতে লাগল । 'নম্ম- 

মধ্যাঁবত্ত ও বাদ্ধজীবীরা সল্মাসবাদের পথে পা বাড়াল। এমনাঁক পাঞ্জাবে সেনা- 
বাঁহনধর মধ্যে বিক্ষোভ সংক্রামত হল। সারা দেশ যেন বারুদের স্তৃপে পারণত 
হল। 

এই অবস্থায় কংগ্রেসের বূুজেঁয়া নেতাদের 'নব্রটেনের প্রাত ভরসার কথা 
দেশের লোকের কাছে উপহাসের মতো শোনাল। কংগ্রেস নেতারা যে সহানন্ভূতি 

আশা করোঁছল 'ব্রটেনের কাছে তা মিলল না। জাতাঁয় পাঁরাম্থাতও ক্রমশ তাঁদের 

হাতের বাইরে চলে যাওয়ার সপ্তাবনা দেখা 'দিল। 

অস্হবোগ আন্দোলন 

এই অবস্থায় কংগ্রেসের বৃজেোয়া নেতারা অনহভব করলেন নতুন কম“পন্থা গ্রহণের 

প্রয়োজনণয়তা । 
এই নতুন কর্মপণ্থার প্রবর্তক হিসাবে এই সময়ে ভারতের রাজনীতিতে 
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আবির্ভাব হল এই প্রথম মহাত্মা গান্ধীর ৷ মহাত্মা গান্ধী ১৯১৪ খশঃ আফ্রিকা 

থেকে ভারতে এলেন এবং ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন । গান্ধবীজ দাঁক্ষণ 

আফ্রিকায় আঁধকার-বহণন ভারতীয়দের পক্ষ যেকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পাঁরচালনা 
করোছিলেন। 

এ-দেশে ফেরার পরেই এই অস্থাঁট সর্বপ্রধম 'তিনি ব্যবহার করলেন বিহারের 
উত্তর-পাঁশ্চমাণ্ুলে অবাস্থত চম্পারণের নীল-চাষখদের সংগ্রামে 1১ 

এই' সময়ে চম্পারণে একদল ইওরোশীয় নীলকর বাস করত । নাল-চাষাঁদের 
ওপর তাদের অত্যাচারের সীমা ছিল না। নীলকরেরা নীল-চাষীদের প্রাত 

তাদের ভূঁমদাসের মতো ব্যবহার করত। নশল-চাষীরা মাঁরয়া হয়ে এই 
অত্যাচার থেকে নিম্কীতর পথ খজতে লাগল । গ্রান্ধবীঞ্জ নীল-চাষীদের নিয়ে 

সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরন্ত করলেন । তান চম্পারণে প্রবেশ করবেন ঞোঁপ্রল 

১৯১৭) এমন সময়ে সরকার নিষেোজ্ঞা জার করল। গান্ধীজ এই নিদেশ 

অমান্য করলেন। সরকার শেষ পর্যন্ত গান্ধীজর 'নভাঁকতার কাছে নাত 

স্বীকার করল। তাঁর বিরদ্ধে আইন ভাঙ্গার অপরাধে যে মামলা চলাঁছল সেই 
আঁভযোগ প্রত্যাহার করা হল । কুঁড় হাজার কৃষক তাদের আঁভযোগ জানিয়ে বিবাতি 

দিল। এই আদ্দোলনের চাপে সরকার বিষয়টি অনুসন্ধান করতে রাজ হল এবং 

পাঁরশেষে 'বিষয়াট তদন্ত করার জন্যে একাঁট অনুসন্ধান সামাত নিয়োগ করা 

হল। এই সামাতর অনুমোদনক্রমে শেষ পর্যস্ত এই পাঁড়নমূলক ব্যবস্থাঁটি রাঁহত 
করা হয়োছল। 

গা্ধী জি সত্যাগ্রহের অস্তাট ব্যবহার ॥করলেন প্দনর্বার গুজরাটে । এই সময়ে 
বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত খয়রা জেলায ফুষকদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠে ।২ 

যদ্ধজানত অর্থনৌতিক সংকট তো ছিলই । তাছাড়া, এই অঞ্চলে এইবার অজন্মা 
হওয়ায় দারূণ খাদ্যাভাব দেখা দেয় । এই অবস্থায় কৃষকদের পক্ষে রাজস্ব দেওয়া 

অসন্তব হয়ে ওঠে । কৃষকেরা নিয়মতন্দের পবে রাজস্ব মকুব করার জনয সরকারের 

কাছে বহু আবেদন করল, ?কন্তু ফল হল না। শেষে তাদের গ্ান্ধণাঁজর নেতৃস্বে 
সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিতে হল । কৃষকেরা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করল । এই অপরাধে 

কয়েকজন কৃষককে গ্রেপ্তার করা হল এবং জেলে পাঠানো হল। এক্ষেত্রেও সরকার 
শেষ পর্বস্ত নাত স্বীকার করতে বাধ্য হল। 

গান্ধীজর নেতৃত্বে কংগ্রেস আন্দোলনে সত্যাগ্রহ পন্থাঁটি গৃহণত হল সাঁত্য, 

1কন্তু তাই বলে কংগ্রেসের লক্ষ্য বা ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার স্দর পাঁরবার্তত 
হলনা। আগের মতোই কংগ্রেস নেতারা এক সঙ্গে দুই সুরে কথা বলতে 
লাগলেন । একাঁদকে তাঁরা 'ন্রাটশের বিরোধিতার পথ ধরলেন। এই উদ্দেশ্যে 

তাঁরা ফুষক ও মজনরদের সাহাধ্য পাবার জন্যে তাদের দাবি নিয়ে একটু-আধটু 
আচ্দোলন আরম্ভ করলেন। অন্যদিকে 'ব্রিউিশের সঙ্গে সহযোগিতা জন্যে দরজা 

খোলা হল। বদ্ধ শেষে কংগ্রেস নেতারা ভ্াটিশ রাজকে জাঁগিনঙগন জানালেন 

বা---১২ 



১৭৮ জ্যাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

যুদ্ধজয়ের জন্যে এবং এই হুদ্ধাটকে তাঁরা মনীক্ত ও স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেই ঘোষণা 
করলেন ।৩ 

কস্তু 'ব্রাটশ সরকারের 1?ক থেকে আপসের কোনো চেম্টা না থাকায় ভারতয় 

জাতীয় কংগ্রেসকে পুনরায় 'বরোঁধতার পথ ধরতে হল। 

এই সময়ে 'মণ্টেগ্ সংস্কার' ঘোষণা করা হল। মন্টেগ্ কংগ্রেসের কোনো দাবিই 
মানলেন না। কাজেই এই সংস্কারকে কংগ্রেস 'নৈরাশ্যজনক' বলে ঘোষণা করতে 

বাধ্য হল। 
এই সময়ে ভারতের একদল যূবক জামণানর সঙ্গে মিলত হয়ে রাজনোতিক 

যড়যন্তে লিপ্ত আছে এই অজ-হাতে 'ব্রাটশ সরকার 'রাওলাত আইন' নামে কতক- 
গুল দমনমৃলক আইন পাশ করল। কংগ্রেস এই আইনগুলোর বরোধিতা করার 

সংকজ্প গ্রহণ করল। 

১৯১৯ খ.বস্টাব্দের ওরা মার্চ তারিখে 'রাওলাত আইন' পাশ হল । গাঙ্ধবাজও 

সঙ্গে সঙ্গেই এই আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শ,রু করার 

1সদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন । এই সর্ব-ভারতাঁয় সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের অঙ্গ 1হসাবে ৬ই 

এপ্রল তারিখে সারা ভারতে হরতাল পালন করা 'চ্ছির হল । এঁদন ভারত জহড়ে 

উপবাস, উপাসনা, এবং সভা করা 'স্ছর হল। 

৬ই এাপ্রল সারা ভারত জুড়ে হরতাল প্রাতপাঁলত হল। হিন্দু ও 

মুসলমান একযোগে সভা সাঁমাতিতে 'মাঁলত হল, প্রাতবাদ জানাল । এই হরতালে 

শ্রীমকশ্রেণীও ব্যাপকভাবে যোগ 1দয়োছল । গোটা ভারতে আন্দোলনের নেশা 
লাগল। 

অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বে রইলেন কংগ্রেসের বুঞ্জেয়া নেতারা । তাই 
সঙ্গে সঙ্গে হাশয়ার করে দেওয়া হল দেশবাসীকে--এই অসহযোগ আন্দোলন হবে 
আঁহংস আন্দোলন । 

কিন্তু সর্বক্ষেত্রে আঁহংসার চৌহদ্দীর মধ্যে আন্দোলনকে বেধে রাখা সম্ভব হল 

না। ৩০শে মার্চ দিল্লীতে রেলওয়ে স্টেশনে পিকোঁটং করা হল। 'িকোঁটং- 

রত দুজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হল। জনতা ষুবকদ্বয়ের মাীক্তর দাঁব করল। 

পুীলস ও মালটারণ জনতার ওপর গাল ছ:ড়ল। কয়েকজন লোক গাালতে নিহত 

হল। 

৯ই এাপ্রল সত্যাগ্রহের প্রস্তুতিকারণদের মধ্যে দুজনকে পাঞ্জাব থেকে নির্বাসিত 
করা হল। এই আদেশের প্রীতবাদে ১০ই এাপ্রল অমৃতসরে বিয়াট গণঅভ্যুথান 
আরম্ত হল। কতকগ্াীল ব্যাঙ্ক প্াাঁড়য়ে দেওয়া হল এবং ব্যাঙ্ষের টাকাকাড় লুণ্ঠন 

করা হল। অনেক ইওরোপায়কে প্রহার করা হল, কয়েকজনকে হত্যা করা হল। 

কয়েকটি সরকার আপিস ভেঙে তচমচ করে দেওয়া হল। 'মাঁলটারী এদে শহর 

বঘরে ফেলল 1৪ 
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কমে ক্রমে সারা ভারতে আগুন জলে উঠল । লাহোর, কলকাতা, আমেদাবাদেও 
জনতার অভ্যুত্থান ও পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ আরম্ভ হল ।& 

১৩ই এাপ্রল, ১৯১৯, অমৃতসরে জ্ালয়ানওয়ালাবাগে এক নিরস্ন জনতার 

ওপর 'ব্রাটশ সেনাবাহনী বেপরোয়া গঁলচালনা করল । সরকারা সূত্রেই স্বীকার 
করা হয়েছে ষে এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ৪০০ লোক নিহত ও এক হাজারের অনেক 
বেশী লোক আহত হয়োছল । পাঞ্জাবের কতৃপক্ষ ঘোষণা করলেন__-১০ই এাপ্রলের 
অমৃতসরে গণঅভ্যু্থানের যোগ্য শান্ত হিসাবেই নাক এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । 

ঘটনার গাততে কংগ্রেস নেতৃত্ব ভীত-সন্ধস্ত হয়ে পড়লেন। ১৯৮ই এাপ্রল 

গান্ধণীজ সামাঁয়কভাবে সত্যাগ্রহ বন্ধের সিদ্ধান্ত করলেন । 

রাওলাত সত্যাগ্রহকেই যুদ্ধোত্তর ঘৃগের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম মহড়া বলা 
যেতে পারে। 1হংসার অজুহাতে৬ এই আন্দোলনের গাঁত আপাতত স্তন্ধ করে 

দেওয়া হলেও আন্দোলন একেবারে বন্ধ করা হল না । মণ্টেগ:-চেমসফোর্ড আইনের 
নৈরাশ্যজনক ধারাগুলি ভারতবাসীর মনে গভশর রাজনোতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করল। 

তাছাড়া জালয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের অন:সন্ধান করার জন্যে সরকার পক্ষ 

থেকে যে হান্টার কাঁমটি' বসানো হয়েছিল তার সুপারিশগ্যাঁল দেশবাসী ঘণোর 
সঙ্গে বর্জন করল এবং সরকারের এই আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শপথ 

গ্রহণ করল। 
যখন এইভাবে আন্দোলনের প্রস্তুতি চলাছল তখন 'হন্দ্য ও ম:সলমানের মধ্যে 

অপূর্ব িলনক্ষেত্রও তোর হয়োছল । এই সময়ে ভারতে মুসলমানেরা ইংরেজের 
ওপর খুব বিক্ষু্ধ ছিল। 

মূদলমানদের বিক্ষোভের কারণ ছিল 'নিম্নরপ £ এই সময়ে প্রথম মহাষুদ্ধে 
ইংরেজের প্রীতপক্ষ ছল তুরস্ক । তুরস্কের প্রীত ভারতাঁয় মুসলমান সমাজের 'ছিল 
সহানুভূতি । প্রথম মহাযুদ্ধের পরে তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে 

'ব্রাটশ যে ভাঁমকা নিয়ৌোছল তাতে এদেশে মুসলমানদের মধ্যে 'ব্রাটশ-বিরোধণ 
বিক্ষোভ জাগতে আরভ্ত করে। পরে এই বিক্ষোভ থেকে খিলাফত আন্দোলনের 
সূত্রপাত ।৭ 

১৯২০ খুশঃ [খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন এই দুটি ধারা এক 
সংগ্রামের মণ্ে মালত হল । এই দুই ধারার মিলনে এক অভূতপূর্ব শান্ত সণ্তারিত 
হল। ৯৯২০ খাাস্টাব্দের ১৯ শে মার্চ তাঁরখে খিলাফতের দাবি নিয়ে সারা ভারত- 
ব্যাপী হরতাল পালিত হল।৬ এই হরতালের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে হিন্দ-মৃসাঁলম 

এক্য দ়বন্ধ হল। 
৬ই এ্রীপ্রল থেকে ১৩ই এপ্রল, ১৯২০ আগের বছরে এই সময়ে রাওলাত 

'সত্যাগ্রহ পাঁরচালত হয়োছল)-জাতীয় লগ্তাহ হিসাবে নারা ভারতে প্রাতপাঁলত 
হল। 



স্বাধখনতার সংগ্রামে বাগলা, ১৮০ 

১লা আগস্ট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ত হল। এঁদনে 
সারা ভারতঙ্জুড়ে হরতাল পাঁলত হয়োছল। 

কংগ্রেস আঁহংস অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করে যে প্রস্তাব গ্রহণ করল তাতে, 

নম্নালাঁখত বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হল-_ 
(১) সরকার প্রদত্ত পদবা ত্যাগ, 

(২) সরকারা দরবার পাঁরহার, 

(৩) সরকারা স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্র অপসারণ, 

(8) শব্রাটশ আদালত বর্জন, 

(৫) মেসোপটেমিয়া রণাঙ্গনে পাঠাবার জন্যে যে সৈন্য 'রিক্তুট করা হচ্ছিল তাতে 
যেতে অসম্মাত জ্ঞাপন, 

(৬) কাডীন্সিল বর্জন, 

(৭) 'বিলাতী বর্জন। 

১৯২১ খ-সঃ অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণ পাঁরণাঁতি লাভ করল । কাউন্সিল বর্জন 

ও ভোটদানে বিরাঁতির আন্দোলনাঁট বেশ সাফল্যলাভ করল। অসংখ্য উাঁকল আদালত 

ছেড়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিল । দলে দলে ছাত্রেরাও যোগ 'দিল। দেশের 

1বাঁভন্ন অগুলে জাতীয় বিশ্বাবদ্যালয়, জাতীয় স্কুল, জাতাঁয় কলেজ প্রভাতি গাঁজয়ে 

উঠল। 

দেশের সর্ব অণুল থেকে আরও অগ্রগামী ধাপের জন্যে দাঁব উঠল । ট্যাক্স-বন্ধ 

আন্দোলন শুরু করার দাঁব উঠল। আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার জন্যে 
দাঁব উঠল । এখনও সময় হয় ন- এই অজুহাতে কংগ্রেস নেতৃত্ব আন্দোলন আর্ত 

করলেন না। কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশবাসীকে তিলক স্বরাজ-ফাণ্ডের জন্যে এক কোটি 

টাকা তোলার জন্যে, কংগ্রেসের এক কোট সভ্য “সংগ্রহ করার জন্যে, কুড়ি লক্ষ 

চরকার জন্যে দেশবাসীকে ডাক 'দলেন। 

1খলাফত আন্দোলনও ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকল । ১৯২১ খটীঃ সারা ভারত 

খিলাফত সম্মেলনে ঘোষণা করা হল- মুসলমানদের পক্ষে সৈন্য বাহিনীতে যোগ 

দেওয়া বা এই কাজে সাহায্য করা বে-আইনন কাজ। আরও ঘোষণা করা হল 'ব্রাটশ 
সরকার তাদের আন্দোলনের মুল দাব মেনে না নিলে মুসলমানেরা গণআইন-অমান্য 
আন্দোলন আরশ করবে এবং গর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এবং আগামী কংগ্রেস 

আঁধবেশনে ভারতীয় প্রজাতন্মের পতাকা উত্তোলন করবে ।৯ 

এই সময়ে 'প্রন্দ অব ওয়েলসের ভারতদ্রমণ নীর্দন্ট হয়। কংগ্রেস এই 

উপলক্ষ্যে প্রাতবাদস্বরূপ সমস্ত আঁভনন্দনসূচক অনুষ্ঠান পাঁরহার করল এবং 

বিলাতখ কাপড় পোড়ানোর গংকজ্প নিল । বিষয়টি উগলক্ষ্য কয়ে জনসাধারণ 

আঁহংসার চৌহজ্দদ আতিক করে বোম্বাইতে প্রাতির়োধ আন্দোলন গঠন করল । 
এর ফলে ৫ জন লোক 'নিহত হল, ৪০০ জন গ্রেপ্তার হল। গাক্বণীজি এই 



জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেস ২) ১৮৯ 

রক্তারাঁক্তর 'বরুদ্ধে মতজ্ঞাপন করলেন । প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ উপযাস করলেন । ঘোষণা 

করলেন--স্বরাজের গন্ধ তাঁকে পণীড়া 1নচ্ছে ।১০ 

অবশেষে, কংগ্রেস ব্যাক্তিগত আইন-অমান্য আন্বোলন আরম্ভ করতে রাজী হল। 

তার ফলে ৩০,০০০ সত্যাগ্রহী জেল বরণ করল । গান্ধীজ গুজরাটে ট্যাক্স বন্ধ 

আন্দোলন আর্ত করার 'সন্ধান্ত 'নিলেন। 

কংগ্রেস ঘোষণা করল- _সশস্ঞ বিদ্রোহের বিকল্প 1হসাবেই তারা আইন অমান্য 

আন্দোলন আরপ্ত করেছে 1১১ 

গান্ধীজ গুজরাটের বারদৌল তাল_কেই সর্বপ্রথম আইন-অমান্য আন্দোলনের 
পরীক্ষা আরন্ত করলেন। এই সময়ে অল্প্দেশেও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি 

চলাছিল। গান্ধীর নিদেশে বারদোৌঁলির আন্দোলন চলাকালীন অন্ধের আন্দোলন 

বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শুধু গুণ্ট:রে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন শুর; করা 

হল। 

আন্দোলন দু জায়গাতেই ভালভাবেই চলাঁছল। এই দ: জায়গার আঁভঙ্ঞতার 
1ভাত্ততে ব্যাপক আইন-অমান্য করারও কথা 'ছিল। 

1কন্তু এমন সময়ে হঠাৎ বারখোঁলর আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হল । অজুহাতটা 

হল নিম্নর্প £ চৌরচৌরাতে গোরক্ষপুরের কাছে। একদল জনতা একটা থানা 

আক্রমণ করে দগ্ধ করে এবং তার 'ভিতরে ২১ জন কনস্টেবল ও এক জন সাব ইনস- 
পেক্র জীবন্ত দগ্ধ হয়। এই ঘটনাটি উপলক্ষ্য করে আইন-অমান্য আন্দোলন 

একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল :১২ 

শুধু চৌরচৌরা নয়, ১৭ই নভেম্বর তারিখে 'প্রন্প অব ওয়েলসের আগমনের 

1দনে বোম্বাইতে সশস্ধ গণ-অভ্যুথান, মালাবারে মোগলাদের বিদ্রোহ, য্স্তপ্রদেশে ও 
বাঙলায় জঙ্গী কৃষক আন্দোলন প্রভাত কংগ্রেস নেতৃত্বের মনে ভীতির স্টার করোছল । 

সেই সময়ে দেশে যে বৈপ্লীবক পাঁরাস্থাত 'বদ্যমান "ছল তাকে তাঁরা স্বাভাবক 

পাঁরণাঁতর দিকে যেতে 'দতে রাজী ছিলেন না। স্বভাবত, এই ধরনের সশস্ত্র গণ- 

অভুযুান সাফল্য লাভ করলে তাঁদের নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হওয়া ছাড়া উপায় 
ছিল না। তাই তাঁরা আন্দোলনের গাঁত টেনে ধরলেন, গরান্ধণীজ আন্দোলন বন্ধ করে 

দলেন। 

গাঙ্ধীজর এই কাজ সারা দেশে একাঁদকে বিক্ষোভ .আর এক 1-কে অবদাদ এনে 

দল । আন্দোলনের মধ্যে দারুণ হতাশা এসে গেল। 

সরকারও কংগ্রেসের দুর্বলতার 'চিহু দেখে সাহস গেল এবং ১৩ই মার্চ তারিখে 
(১৯২২) গান্ধীজকে গ্রেপ্তার করল । এইভাবেই শেষ হল ১৯২১ খ.সস্টাব্দের 

অসহযোগ আন্দোলনের ইাতিহাস। 

এই আন্দোলন জাত আন্দোলনে নতুন অধ্যায়ের স্ৃচনা করল । স্বদেশী 
আন্দোলন গণ-আন্দোলনের স্রপাত করলেও এই আন্দোলন বাঙলা, মহারাষ্ট; ও 

পাঞাবেই সীমাবদ্ধ ছিল । কাজেই গান্ষপীজ পাঁরচালিত এই অসহযোগ আন্দোলনই 



১৮২ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

প্রথম সর্বভারতীয় গণ-জাতাীয় আন্দোলন । এই আন্দোলন এক 'দকে প্রমাণ করল 

যে শ্রামক, ফষক, নিদ্ন-মধ্যাবন্ত ব্যাপক জনসাধারণের সহযোগিতার 'ভন্তিতে দেশে 
একটি ব্যাপক গণ-জাতীয় আন্দোলনের জমি প্রস্তুত । অপর দকে এই প্রশ্নাঁটও প্রথম 
উত্থাণপত হল-_বুজেশীয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে এই ব্যাপক গণ-আন্দোলন পাঁরচালনা 
সম্ভব কিনা । 

অসহযোগ আন্দোলন ও বাঙলা 

অসহযোগ আন্দোলনে অন্য প্রদেশের মতো বাঙলা দেশও উৎসাহের সঙ্গেই যোগ 

1দয়োছল। 

তবে বাঙলা দেশের অবস্থা অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেক দিক থেকে ছিল স্বতন্ত্র । 

বাঙলা দেশে ইংরেজী শাক্ষিত নম্নমধ্যাবত্তের রাজনোতিক চেতনা অন্যান্য প্রদেশ 

থেকে ছিল অনেক বেশী তখক্ষন । বাঙলা দেশে মধ্যাবত্তশ্রেণ ইতিপূর্কেই আইন- 

অমান্য আন্দোলন ও বিলাতী বর্জন আন্দোলনের আঁভজ্ঞতা অর্জন করোছল। বস্তুত 
স্বদেশশ আন্দোলনাঁটকে যুদ্ধোত্তর যূগের অসহযোগ আন্দোলনের পূবগভাষ বলা 

যেতে পারে। 
বাঙলা দেশের নিম্ন-মধ্যাবত্ত শ্রেণীর মধ্যে ষে উদ্দাম দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়োছিল 

তা অনেক সময়ে সন্ত্রাসবাদের পথ বেয়ে বয়ে চলোৌছল । এই সপঘরাসবাদী 

আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বাঙলা দেশকে চরমপন্থী মতবাদে দীক্ষিত করে' 

তুলোঁছল। 
বাঙলা দেশে আবার শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনও বেশশী শাক্তশালী হয়ে উঠোছল 

যুদ্ধোত্তর যুগের অসহযোগ আন্দোলনের আগে । শ্রীমকেরা শুধু টেঃড-ইউানিয়ন 

আন্দোলনের আঁভন্্রতা সণ করে নি। ১৯৯৭ থ:বস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের 

আদর্শাটও অনহযোগ আন্দোলনের আগেই বাঙলা দেশের বাঁদ্ধজীবীদের মনে 
প্রেরণা য্যাগয়োছিল। 

এই সমস্ত কারণে বাঙলা দেশের মধ্যবিভশ্রেণণর মধ্যে চরমপন্থী মনোভাবের 

প্রসার হয়োছল অনেকটাই । এই অবস্থায় বাঙলা দেশের মাঁটতে যখন অসহযোগ 

আন্দোলন শুরু হল তখন এই আন্দোলনে কতকগীল বৌঁশন্ট্য লক্ষ্য করা গেল। 

এই সময়ে বাঙলা দেশে জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 
দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ । দেশবন্ধ; প্রথম মহাবদজ্ধের মধ্যে রাজনীতিতে প্রবেশ 

করলেন। তান নরমপন্হছ নেতাদের বরোধী ছিলেন। প্রথমেই তিনি মসেস 
বেসাপ্তের হোম রূল আন্দোলনের প্রাত সমর্থন জানালেন। এই সময়ে বেদাস্তকে 

গ্রেপ্তার করা হলে আইন-অমান্া আল্দোঙ্গন করার কথা ওঠে। মডারেট নেতারা 
এই প্রস্তাবের বিরোধিতা কযেন। তিলক ও দেশবন্ধ; এই প্রস্তাবের ছিলেন বড় 
সনথণ্বা । 



জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেস ২) ১৮৩ 

তারপরে যখন রাওলাত আইন পাশ হল তখনও বাঙলা দেশ থেকে প্রচণ্ড 
প্রীতবাদ ধবানত হল। এই সময়ে কংগ্রেস আঁধবেশনে 'বিপিনচল্দ পাল রাওলাত আইন, 
বিষয়ক প্রস্তাবাঁট উত্থাপন করলেন । 

তারপরেই ঘটল জাঁলয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড । সারা বাঙলা প্রাতবাদে জলে 

উঠল । বাঙলার জাগ্রত-বিবেক রবীন্দ্রনাথ এই হত্যাকাণ্ডের প্রাতিবাদ করে ইংরেজ 
প্রদত্ত সম্মান পাঁরত্যাগ করলেন। তাঁর এই কাজের মধ্যে দিয়ে বাঙলার প্রাীতবাদ 

মূর্ত হয়ে উঠল । 

তারপরে মণ্টেগু সংস্কার যখন কংগ্রেসে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল তখনও 

বাঙলা এই আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করল ! দেশবন্ধ; মণ্টেগু সংস্কারকে 

10809001806, 001758115090101, 2110 ৫1587019091101716+ এই মর্মে প্রস্তাব 

উত্থাপন করেন এবং তিলক দেশবন্কুকে এই বিষয়েও যথেষ্ট সাহায্য করেন। গান্ধণীজ 

উপরোক্ত বিশ্লেষণগি প্রত্যাহার করে প্রস্তাবাঁটিকে নরম করার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা 

করেন এবং তাঁর চেষ্টায় প্রস্তাবাঁট সংশোধতও হয়োছল । 

অবশেষে কংগ্রেস যখন গাঙ্ধীজর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিল 

তখন প্রথম 1“কে দেশবন্ধ; এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও পরে এই আন্দোলনের 

সমর্থনে এগিয়ে এলেন। এমনাঁক দেশবন্ধই এই প্রস্তাবাঁট কংগ্রেস আঁধবেশনে 
উত্থাপন করলেন । 

এই সময়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রামকদের আন্দোলনকে জাতশয় আন্দোলনের 

কাজে লাগাবার চেণ্টা হয়োছল। কংগ্রেস দেশবন্ধুকে শ্রমিক দপ্তরের ভার দেয় ৷ এই 

সময়ে কতকগীল শ্রামক-আন্দোলনের সঙ্গে দেশবন্ধ; যুক্ত হলেন । চট্টগ্রামে একটি 

স্ট।ইকে দেশীপ্রয় ঘতী ন্দুমোহন নেতুত্ব গ্রহণ করলেন । 

দেশবন্ধ; রাজপনন্রের অভ্যর্থনা বয়কট করে কলকাতায় বড় আন্দোলন সষ্টি 

করলেন । এই অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তায় করা হল। এই বয়কট আন্দোলনের সমর্থনে 

কলকাতায় পূর্ণ হরতাল পালত হল। এমনাঁক কসাইয়েরা পর্যস্ত দোকান বন্ধ 

রাখল । 

তারপরে গান্ধণীজর নেতৃত্বে যখন আইন-অমান্য আন্দোলনের সিন্ধান্ত ঘোষণা 
করা হল তখন বাঙলা আস্তারকতার সঙ্গে এই প্রস্তাবের প্রাত সমর্থন জানাল। কিন্তু 
হঠাৎ গান্ধণীজ যখন হিংসার অজুহাতে আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে 'দলেন 
তখন বাঙলা গান্ধপাঁজর এই কাজের তাঁব্র প্রাতবাদ আরম্ভ করল । বাঙলার নেতারা 
জানিয়ে দলেন--গান্গশীজ যাই বল.ন, তাঁরা চৌকিদার ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আচ্দোলন 
শুরু করবেনই। 

বন্ুত রামপ্রহাট এবং অন্যান্য কয়েকটি ডায়গায় চোঁকিদারণ ট্যাক্সের 'িরুদ্ধে 
আন্দোলন চলেছিল এই সময়ে । 

বাগুলা দেশের যুবকদের আঁধকতর প্রগাতশশল ভাবধারায় প্রভাবে দেশবন্ধুকেও 

অনেক গময়ে এ ধরনের আন্দোলনে সঙ্গে হৃ্ত থাকতে হয়োছিল। কিনতু তাই বলে 



১৮৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

তিনি জাতীয় বুর্জোয়ার দ্ষ্টভাঙ্গ কখনও পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর প্রাতীণ্ঠিত 

স্বরাজ্য পার কার্যক্রমে এই দষ্টভাঙ্গর পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
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আইন-অমান্য আন্দোলন 

১৯১৮ থেকে ১৯২২ খশীস্টাব্দের আব্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্বের দ্বৈত চরিএাঁটি যথ্্টে 

পাঁরদ্কার হয়ে উঠোছল । এই সময়ে দেখা গেল জাতীয় আন্দোলনে বুজেশীয়া নেত্- 

ত্বের দ্বৈতরূপ। একাঁদকে জাতীয় বুয়ার নেতৃত্বে বড় রকমের সংগ্রাম সম্ভব । 

অপর দিকে, এই সংগ্রাম তাদের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার সন্তাবনা থাকলে তারা 
আগোষের পথ বেছে 'নতে ' পছপা নয়৷ 

সংগ্রামের 1”কাঁটর পারচয় মেলে রাওলাত আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে, অসহযোগ 
আন্দোলনে, আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রন্তাবনায় । 

আপোষমূখনীনতার 1দক1টর পারচয় মেলে ১৯২২ খটীঃ অসহযোগ আন্দোলনের 

প্রত্যাহারে, তারপরে কাডীন্সল প্রবেশের দিদ্ধাস্তে। 

১৯১৮ খ.ঃ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার যখন সীমাহীন স্তরে পৌছতে থাকে তখন 

সমগ্র জাত জোতীয় বুর্জোয়ারাও) সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে আন্দোলনে সামিল 
হয়োছল। 

ণকস্তু আন্দোলনের অভ্যন্তরে যখন সশস্ত্র বিপ্লবের শাক্তগযীল মাথা-চাড়া ?দয়ে 

ওঠে (যেমন বোম্বাইয়ে পুীলশ-জনতা সশস্ত্র সংঘর্ষ, মাদ্রাজে, চৌরচৌরায় জনতার 

সশস্ত্র অভুযুখান, মালাবারে মোগপলা বিদ্রোহ প্রসৃতিত) তখনই জাতাঁয় আন্দোলনের 
বৃজেোয়া নেতৃত্ব আতাঁঙকত হয়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ রফার পথ 

বেছে নেয়। 

১৯২২ থেকে ১৯২৭-_-এই ক'বছরে বুর্জোয়া নেতৃত্ব আপোষের পথাট শ্রের 

বলে মনে করোছল। এই আপোষ মনোভাবের প্রভাবেই এই পর্বে কংগ্রেস-নেতৃস্ব 

অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ রেখেছিল ও কাউীন্সুল প্রবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করোছল। 

কংগ্রেসের হীতহ্াস-প্রণেতাদের মধ্যে কেউ কেউ১৪ যাঁরা কাী,সল 
প্রবেশের পক্ষপাতণ তাঁদের সংগ্রামাবমধ ও যারা কাডীল্সল প্রবেশের বিরোধ? 



জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেস ৩) ১৮৫ 

খছলেন তাঁদের সংগ্রামপন্ছণ বলে বর্ণনা করার চেম্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এইটি 
কল্টকঞ্পনা মান্ত। 

১৯২৩ খস্টাব্দে স্বরাজ পার্টি গঠন করে যাঁরা কাউীন্সিল প্রবেশের 

আন্দোলনে নেমোঁছলেন তাঁরা শেষ পর্যস্ত তথাকথিত সংগ্রামপন্হণীদের আশীবাঁদ 

পেয়োছলেন এবং কাডীন্সল প্রবেশের নাঁতাঁটকে কংগ্রেস পুরোপার সমর্থন 
জানিয়োছল। 

প্রতপক্ষে স্বরাজ পার্ট ও গান্ধীপল্ছশী নাব্শেষে কংগ্রেসের ভিতরে 

জাতীয় বূজেয়া শ্রেণীর প্রাতানাধরা এই সময়ে আপোষের পক্ষাপাতা ছিলেন এবং 
সেই আপোষমুখীন মনোভাবের প্রভাবেই তাঁদের কাউীন্সিল-প্রবেশের 'সিদ্ধাস্তাট 
গৃহীত হয়োছিল। 

১৯১৮-১৯২২ খ-ীস্টাব্দের সংগ্রাম ও ১৯২২-১৯২৫ খ:নস্টাব্দের কাীন্সল 

প্রবেশের 'সিদ্ধান্ত-_এই দ্াটকে পরস্পরাবরোধী বলে মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে, 

এই দুটি ধারা- কখনও সংগ্রাম ও কখনও আপোষ ব্জেয়া শ্রেণগর সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে মোকাবিলা করার দুটি কায়দা মান্র। বুজেয়া নেতৃত্বের এই দ্বৈত চাঁরন্রাট 
পুনরায় প্রকাশ পেয়োছল ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ খ.স্টাব্ের মধ্যে নতুন এক সংগ্রাম 

তরঙ্গের মধ্যে ?দয়ে । 

১৯২৫ থেকে ১৯২৮ খ্এখস্টাব্দের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণমুখী চেহারা 

আবার রুদ্রুরুপে প্রকাশ পেতে থাকে । বিশ্ব অর্থনৌতিক সংকটের চাপে ১৯২৯ 

খণীস্টাব্দের শেষে ভারতে দারুণ অর্থনৌতক সংকট দেখা দেয়। গ্রামাণুলে 
কাঁষজাত দ্রব্যাঁদর মৃল্য অস্বাভাবিক ভাবে হ্থাস পায় অথচ কৃষকদের দেয় খাজনা ও 
করের বোঝা বেড়ে চলে । শহরে শ্রামক ও 'িম্ন-মধ্যবিত্তের মধ্যে একট বিরাট 

সংখ্যা বেকার হয়ে পড়ে। এমনাক, ১৯২৪ খনশঃ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতের 

বুজেঁয়া শ্রেণীর ষে কয়েকাঁট দাব মেনে নিয়োছল সেগ্ালও একে একে কেড়ে 

নেয়। ফলে জাতীয় বুজোঁয়া সমেত সমস্ত জাঁতিই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । রাজনীতি 
ক্ষেত্রেও, সাম্রাজ/বাদ-বিরোধী শাক্তিগুলির অসন্তোষ তীব্রতর হয়ে উঠল। 
১৯২৭ খ?+ঃ ভারতের রাজনীতিক ভাগ্য নিরৃপণের জন্যে ব্রাটশ সরকার সাইমন 

কাঁমশনকে ভারতে পাঠান। কিন্তু এই কমিশনে একজনও ভারতবাসাঁ না থাকায় 
সমগ্র জাত অত্যন্ত ক্ষুব্থ হয়ে ওঠে। 

এইভাবে, জনগণের অর্থনৌতক ও রাজনোৌতিক অসন্তোষ নতুন এক বৃহত্তর 
সংগ্রামের জাম প্রন্ুত করল । নতুন আন্দোলনের পরিচয় 'মিলল পর পর কয়েকাটি 

ঘটনায় । 

১৯২৮ খ্ীস্টাব্দের ওরা ফেব্রুয়ারী তারিখে সাইমন কমিশন যখন ভারতের 
মাটিতে অবতরণ করল, তখন কংগ্রেস থেকে তাকে বরকট করার "সিদ্ধান্ত থোষণা 

করা হল। এই বয়কটের জঙ্গ 'হিসারে সারা ভারতব্যাপী এক সবস্মিক হরত।ল 



১৮৬ জ্বাধখীনতার সংগ্রামে বাগুলা 

পালিত হল, মান্রাজে জনতা হাইকোর্ট ঘেরাও করল, কলকাতায় পুলিশের সঙ্গে 
ছাদের হাতহা'ত আরম হল 1১৫ 

এ বছরে বারদৌলতে ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্যে কৃষকদের মধ্যে অসস্তোষ দেখা 
দেয়, সেখানে কংগ্রেস নেতা বল্পভভাই পাটেলের নেতৃত্বে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন 
আরম্ত হয়।১৬ 

এই সময়ে সন্ভাসবাদশী কার্ধকলাপও নতুন তীব্রতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। 
১৯২৯ খএীঃ ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীর সাম্নকটে বড়লাটের ট্রেনের ওপর 
বোমা নিক্ষেপ করা হল। 

১৯২৮-২৯ খঃ শ্রামকশ্রেণীর মধ্যেও রাজনৌতক জাগরণ নব রুপ ধারণ 

করল। এই সময়ে নতুন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ একাঁট স্থায়ী বিপ্লবী শক্ত হিসাবে 
শ্রামিকশ্রেণীর আবভবি ভারতের ইীতহাসে একটি আঁত উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ১৯২৮ খ-ীঃ কলকাতা কংগ্রেসে ৫০,০০০ শ্রীমক 
মাঁছল করে প্যান্ডেল দখল করোছল এবং পর্ণ স্বাধীনতার ও সমাজতাঁন্নিক 

প্রজাতহ্র প্রাতজ্ঠার শপথ গ্রহণ করার পরে প্যাণ্ডেল পাঁরত্যাগ করোছল 1১৭ এই 
সঙ্গে এই সময়ে সারা ভারতে নতুন এক স্ট্রাইক তরঙ্গও আরম্ত হয়োছল ৷ বোম্বাই 
শহরে সূতাকলের শ্রামকদের সাধারণ হরতাল, কলকাতায় চটকল শ্রীমকদের সাধারণ 

হরতাল, গোলমুঁড়তে টিনপ্লেট শ্রামকদের ধর্মঘট, দাঁক্ষণ-ভারতীয় রেলপথের 

ধর্মঘট প্রীত, শ্রামকশ্রেণশর নব জাগরণের উজ্জবল স্বাক্ষর বহন করল । 

উপরোক্ত ঘটনাগঠল প্রমাণ করল, ভারতে নতুন একটি বৈপ্লাবক পারাস্থাত 

রুপ পাঁরগ্রহ করতে চলেছে । এই অবস্থায়, কংগ্রেসের বুজ্জোয়া নেতৃত্ব 'চীন্তত হয়ে 
উঠলেন। তাঁরা আবার আন্দোলনের ডাক দলেন। তবে তাঁরা চাইলেন একটি 

সীমাবদ্ধ, নিয়ল্মিত ও আহংস আন্দোলন । 
এই আন্দোলন আরস্ভ করার পৃবণ্মৃহর্তে বামপন্ছশদের পক্ষ থেকে একাঁট 

পণণঙ্গ কর্মসূচী বিশেষ করে পাল্টা সরকার গঠনের লক্ষ্য ঘোষণার যে দাবি 

উঠোঁছল € এবং বামপল্থদের এই দাঁবাঁট কংগ্রেসের মণ্ডে উত্থাপন করেন সুভাষচল্জু 

বসু) তা গ্রহণ করা হল না।১৮ একমাত্র একি 'নার্দ্ট অগুলে গান্ধীজর 
আশাবাদ-পদস্ট কয়েকজন সত্যাগ্রহশীকে নিয়ে একটি আঁহংস আন্দোলন আরন্ত 
করার "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। 

১৯৩০ খ৭ঃ, ১২ই মার্চ তারিখে গান্ধীজ গুজরাটে লবণ আইনকে 
উপলক্ষ্য করে আইন অমান্য আন্দোলন১৯ আরম করলেন ৷ সত্যাগ্রহী গাঁরবৃত 
হয়ে গান্ধণীজর় ডাণ্ডশ-যাত্রা আরন্ত হল। দর্শনাতে 'তিনি লবণের গোলা দখলের 
1সন্ধাস্ত ঘোষণা করলেন । 

৬ই এপ্রল আইন-অমান্য আন্দোলন উপলক্ষ্য করে করাচী, পাটনা, 
পেশোয়ার, সোলাপূর, মাঙ্জুজ ও কলকাতায় বৃহৎ গগসমাবেশ অন্যান্ঠত হল। 

বলণ-আইন ডজকে উপলক্ষ্য করে৷ ান্ধপী্জকে গ্রেপ্তার করা হল। গাছ জিয় 



জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেস ৫) ১৮৭ 

গ্রেপ্তারের প্রীতবাদে সারা ভারতে 'বিরাট এক গণ-অভ্যুথান আর হল! কলকাতা, 

বোম্বাই ও পুনায় সর্বাত্মক হরতাল পাঁিত হল । হাওয়ায় দেখা গেল গণশ্প্রাত- 
রোধ । বোম্বাইয়ে শ্রীমকেরা বিরাট সংখ্যায় হরতালে যোগ 'দল। শোলাপুরে 
জনতা-পুঁলশে সঙ্ঘর্য আরন্ত হল। 

এই অবস্থায় আইন-অমান্য আন্দোলনের গণ্ডশীটকে সম্প্রসারিত করার দাবি উঠল 
চাঁরাঁদক থেকে । 

কংগ্রেস-নেতত্ব পূর্বপর্যায়ে যে সশস্ত্র আন্দোলনের পূর্বাভাষ দেখোঁছলেন তাতে 

আতাঁঙ্কত ছিলেন । তাঁরা সশস্ব আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করলেন ।২০ কিন্তু আইন- 
অমান্য আন্দোলনের গণ্ডীকে সম্প্রসারিত না করে আর উপায় রইল না। শির হল 
সারা ভারতব্যাপী বিদেশী দুব্য বয়কট, 'িলাত মদের দোকানে পিকেটিং চালানো 

হবে। স্থানে স্থানে ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন ও বনআইনের 'ীবরুদ্ধে সত্যাগ্রহও আরপ্ত 

হল। উত্তর প্রদেশে, কর্নাটকে ও গৃজরাটে ট্যা্স-বন্ধ আন্দোলন শুরু হল! 'বহারে 
চোৌঁকদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন পাঁরচালনা করা হল। মধ্যপ্রদেশে বন 

আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ চালানো হল ।২১ 

গিলাত বয়কট, বিলাতশ মদের দোকানে 'পকেটিং, প্রড়ীতিকে কেন্দ্ু করে ছার, 

যুবক, মাঁহলা ও ব্যাদ্ধজশবশদের মধ্যে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হল। 

কিন্তু আন্দোলন কংগ্রেস নেতৃত্বের বাধাদানের শত চেষ্টা সত্তেও ভ্রমশ চরম 

পর্যায়ে উঠতে লাগল, ক্রমশ সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানে রুশানস্তাঁরত হওয়ার লক্ষণগদাঁল দেখা 

যেতে লাগল । ১৯৩০-৩১ খশীস্টাব্দের মধ্যে শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে নতুন এক আলোড়ন 

আরন্ত হয়। কলকাতায় গাড়োয়ান ধর্মঘটকে কেন্ছু করে, 'জ-আই-প রেলে, মান্রাজে 

সূতাকলে, বাঙলায় চটকলে, কোলার স্বর্ণখাঁনতে নতুন এক স্টইক তরঙ্গ দেখা 

দিল। ১৯৩০ খুীঃ এপ্রল মাসে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের রোমাণ্কর ঘটনা 
অনুষ্ঠিত হল। 

উত্তর প্রদেশে স্বতঃস্ফৃত“ভাবে খাজনা-বন্ধ আন্দোলন শুর হল। কাশ্মীরে ও 

রাজপূতানায় (আলওয়ারে) ফুধক বিদ্রোহ দেখা দিল। 

বোম্বাই প্রদেশে শোলাপরে ৮ই মে' তাঁরথে গণঅভ্যুত্থান আরম্ভ হল। চ্ছানীয় 
সুতাকল শ্রামকরা সশস্ঘ পুলিশের প্রীতরোধ করল। তারা শহরের প্রাতাঁটি থানা, 

মদের দোকান, আদালত, সরকারী দপ্তরখানা পাাড়য়ে ছারখার করে দিল। এক 

নপ্তাহের জন্য শহরটি শ্রামকদের দখলে চলে গিয়োছল।২২ 

পেশোয়ারে বৈপ্লবিক পারস্থাত তৃষ্গশক্ো আরোহণ করল। এ'প্রলের মাবামাঁকি 
এই শহরে বড় বড় গণসমাবেশ অননন্ঠত হয়োছল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তর 
দদননপাতি চালিয়ে এই গগঅন্যুতখান দমন করতে সচেন্ট হল। জনগণ একাঁটি 
অপসিজ্জিত গাঁড় গড়িয়ে দিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 'বিপ্রোহণী জনতার ওপর গুলি 
ছোঁড়ার নিদেশ দিল সেনাবাহিনীকে । কিন্তু সেনাবাহনীর একাংশ- গাড়োয়ালণ 



১৮৮ ঈ্বাধশনতার সংগ্রামে বাগুলা 

সেনাবাহনী যোঁরা ছিলেন হন্দ:'--নিরস্ত জনতার যোঁরা গছিলেন মুসলমান) ওপর 

গাল ছংড়তে অস্বীকার করল এবং জনতার হাতে অস্ত্র সমর্পণ করল। একপক্ষ 

ধরে শহরটির পর জনতার 'নরজ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হল 1২৩ 

অভূতপূর্ব এক সশস্ঢ অভুয্খানের আগমনধ্বাঁনতে ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যবাদীরা 

করিতে লাগল। কিন্তু কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বের মধ্যেও দ্বিধা দেখা গেল-_ 

গণঅভ্যুখান সফল হলে তাঁদের নেতৃত্বের অবসান ঘটবে জেনে তাঁরা তাড়াতাঁড় 

আন্দোলন বন্ধ করে দলেন। 

আন্দোলন চলাকালীন অবস্থাতেই '্রাটশ সরকার কংগ্রেস নেতৃত্বের সামনে 

গোলটৌবল বৈঠকের টোপ ফেললেন । ১৯৩১ খ.শঃ &ই ম৮ গান্ষী আরউইন চনুক্ত 

স্বাক্ষারত হল। গান্ধশীঞ্জ আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে গোলটোবিল বৈঠকে 

যোগ দিতে গেলেন । এ বৈঠক থেকে আশাহত হয়ে তান দেশে ফিরলেন । িছ7- 

1দনের জন্যে ব্রিটিশ গভরন্নমেণ্টের ওপর চাপ স্াঁন্টর উদ্দেশ্যে, আবার আন্দোলনের 

ডাক দলেও, ১৯৩৩ খ.+ঃ জহলাই মাসে এই আন্দোলন চচ্ড়াসতভাবে বন্ধ করে দেওয়া 

হল। কেনই বা গোলটোবল বৈঠকের ব্যধ'তার পরে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হল 
এবং কেনই বা কোনো উল্লেখযোগ্য সাফলোর আগেই আবার এই আন্দোলন বন্ধ করে 

দেওয়া হল তা দেশবাসণর কাছে একাঁট রহস্য হয়ে রইল । 

১৯২৮-১৯৩৪ খস্টাব্দের জাতীয় আন্দোলনে পুনরায় বুজেণয়া নেতৃত্বের দ্বৈত 

চারন্রাট প্রকাশিত হল। সাগ্রাক্গ্যবাদের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধ প্রকাশ পেল 

বুর্জোয়া নেতৃত্বে পারচাঁলত আইন-অমান্য আন্দোলনে, বশেষ করে লবণ-সত্যা- 

গ্রহে। আবার বুর্জোয়া নেতত্বের বিপ্লবী শাক্তগুলির ক্ষমতাবাদ্ধিতে ভয় ও 

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষম?খীনতা প্রকাশ গেল গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে, লণ্ডনে 

গোলটোবল বৈঠকে যোগদানের সিদ্ধান্তে, আইন-অগ্নান্য আন্দোলনের প্রত্যাহারে , 

১৯২২ খসস্টাব্দের মাদ্রাজ ও চোঁরচৌরার হীত্বহাসের পুনরাব্ত্ত ঘটল । ১৯২২ 
খ.শঃ মাঙ্গুজ ও চৌরচোৌরার ঘন কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতংদ্বকে যেমন ভাঁবয়ে 

তুলোছল, তেমনি এইবারে পেশোয়ার ও শোলাপূরের ঘটনাবলী, বিশেষ করে 
গাড়োয়ালী সেনাদের বিদ্রোহ-__কংগ্রেস-নেত্ত্বকে চিন্তাকৃল করে তুলল । এবারেও 

কংগ্রেস-নেতস্ব আন্দোলন বন্ধ করে 17য়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ রফার পথ 

বেছে নিল। 

কিন্তু বুর্জোয়া নেতৃক্কের আপোষমুখাঁনতা সত্বেও ১৯২৮-৩৪ খ:সস্টাব্দের 
সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলনের হইীতিহামে এক নতুন অব্যায় সৃম্টি করল--এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়োছল জাতীয় বুর্জোয়ারা। কিন্তু এই 
আন্দোলনে প্রধান শাক্ত ব্যাগিয়োছিল শ্রামক, ফুষক ও নদ্নমধ্যাবতত, এই বিপ্লবী 
শািগ্যাল এই আন্দোলনের মধ্যে থেকে নতুন 'বিপ্লবশ চেতনা লাভ করোছল, সংগ্রামী 
চেতনায় উদ্ধৃন্ধ হয়োছল। 



জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেস (২) ১৮৯৯ 

কংগ্রেসের ল্য, কর্মসূচী ও কমণপন্ছা 

জনগণের দৃষ্টি থেকে বিচার করলে ভারতের জাতশয় আন্দোলনের সামনে ছিল দ:ট" 

প্রধান কাজ £ একটি বিদেশ সাম্রাজ্যবাদকে দেশ থেকে 1বতাড়ন ; অপরাঁট 'িদেশশ 

সামাজ্যবাদের দেশীয় অনূচর অর্থাৎ দেশীয় সামস্ততাশ্রিক শান্তগুলির ধ্হংসসাধন। 

এই 1দক থেকে দেখলে ভারতের জাতীয় মান্ত আন্দোলন 1ছিল একাঁদকে যেমন 

সামাজ্যবাদ-বরোধী আন্দোলন, তেগ্ীন অন্াঁদকে সামস্ততন্্-বিরোধী 
আন্দোলন । 

মনে রাখার প্রয়োজন জনগণের দান্টভাঙ্গতে ও বুর্জোয়া নেতৃত্বের দণ্ট-ভাঙ্গতে 

যথেম্ট তফাত ছিল। কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব আগাগোড়া ভারতের জাতণয় 

আন্দোলনের মান্র একাঁট দিকের ওপরেই জোর 1দিয়োছলেন । তাঁরা জোর 'দিয়োছলেন 

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধতার 'দকটায়। শকস্তু কংগ্রেসের নেতাত্ব বৃজোয়া-শ্রেণশ ও 

জাঁমদারদের স্বার্থের দিকে তাঁকয়ে জাতীয় আন্দোলনের আর একটি 'দিক 

অর্থাৎ সামস্ততানন্ত্িক ব্যবস্থা অবসানের 1দকাঁটর প্রাত কোনোঁদন বেশী গুরুত্ব দেন 

ন। 

সাম্রাজ্যবাদের মূলোচ্ছেদ করার ব্যাপারেও যে আগাগোড়া কংগ্রেস-নেতদ্ষের 'দ্বধা 

[ছিল এবং শ্রীমক-কুষক-নিম্নমধ্যাবত্ের চাপে গড়ে তাঁদের পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবি 

শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়োছল কয়েকটি ঘটনা থেকে তার পাঁরিচয় পাওয়া 

যায়। 

প্রথম দিকে কংগ্রেস-আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ওপাঁনিবোশক স্বায়তুশাসন অর্জন ৷ 

স্বদেশশ আন্দোলনের যূগে এই স্বায়ত্রশাসন কথাটির বদলে স্বরাজ কথাটি লক্ষ্য 

1হসাবে প্রথম ব্যবহৃত হয়োছল। 

১৯০৬ খ.খঃ দাদাভাই নাওরোজণ কংগ্রেসের কলকাতা আঁধবেশনে এই কথাটি 

ব্যবহার করলেন। ,নাওরোজা স্বরাজ বলতে ভাবতেন-ব্রিটিশ দাম্লাজেঃর ভিতরে 

স্বায়ত্ুশাসনের আঁধকার । তার বেশী কিছু নয়। 

১৯০৮ খুবঃ থেকে বাল গঙ্গাধর তিলক স্বরাজ কথাটির মধ্যে একটি অপেক্ষা- 

ফ্ুৃত সংগ্রাম চেতনা আমদানি করলেন। তান জাতায় আতানয়ল্মণের আঁধকারের 

দাব উত্থাপন করেন এবং বলেন--ভারত চায় আত্মশাসন এবং ব্রিটিশ কমন- 

ওয়েলথের মধো 'ব্রটেন সহ প্রতে/কাঁট শ্রাতৃূসম রাষ্ট্র সঙ্গে সমমর্ধাদা। 

১৯২০ খুনঃ নাগপূর আঁধযেশনে কংগ্রেসের লক্ষোর আর একটু পাঁরবর্তন হল। 
এই সময়ে বলা হল ন্যায়সঙ্গত ও শাশ্তপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভ করাই কংগ্রেসের 
লক্ষ্য। এর আগে ধলা হত- -নিক্মতালিক পথে স্বরাজ অর্জন করাই কংগ্রেসের 
লক্গ্য। ' দেশবন্চতরঞজন দাশ বলতেন, “আমি চাই শতকরা আটানম্যই জনের 
জন্যে স্যাজি।* তথে-শৃতীনও 'ধলতৈদ হে. প্রিডিগ লায়াঞ্জোর বাইরে যেতেই হবে, 



৯৯০ স্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙলা 

এমন কোনো কথা নেই। বরং সাগ্রাজ্যের ?ভতর থাকলে অনেক সুবিধা রয়েছে। 
ডো'মানিয়ন স্টেটাসের মানে আজ আর অধীনতা বলা চলে না।২৪ 

মোট কথা ১৯২৬ খ.ঃ পর্যস্ত কংগ্রেসের প্রাতীনীধস্থানীয় নেতারা ব্রিটিশ 

সাম্রাজোর সঙ্গে পুরোপার সম্পকচ্ছেদের কথা ভাবতে পারতেন না। 

1কন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পকরচ্ছেদ ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাঁবাঁট শ্রীমক, 

কৃষক ও নিম্নমধ্যাবত্তের মধ্যে এত জনাপ্রয়তা অর্জন করেছিল যে এই দাবকে 

অগ্রাহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে এই শ্রীমক, 

ফুষক ও নিম্নমধ্যাবত্তই 'ছিল প্রধান শান্ত। তাই এদের কথা বোঁশাঁদন অগ্রাহ্য করা 

সম্ভব হল না। 

পুর্ণ স্বাধীনতার আদর্শাট বাঙলাদেশে ১৯০৫-১১ খনীছ্টাব্দের স্বদেশী 

আন্দোলনের সময়ে “সন্ধ্যা”, যুগান্তর প্রভীত চরমপন্থী পাত্রকাগুল তুলে ধরোছল 

দেশবাসীর কাছে । ১৯২১ খ.সঃ কংগ্রেসের মধোই একদল ডোঁলগেট এই দাঁবাঁট 
উত্থাপন করল। এই দলের পক্ষে মৌলানা হসরং মোহানী কংগ্রেসের আমেদাবাদ 
আঁধবেশনে (১৯২৯) প্রস্তাবাট উত্থাপন করলেন ।২৫ কিন্তু গান্ধীজ প্রস্তাবাঁটর 

বিরোধিতা করলেন এবং প্রস্তাবাঁট প্রত্যাখ্যাত হল। তারপরে কংগ্রেসের প্রীতাঁট 

আঁধবেশনেই একদল ডোঁলগেট এই প্রস্তাবাঁটি তুলতেন এবং প্রত্যেকটি আঁধবেশনেই 
এটিকে অগ্রাহ্য করা হ'ত। 

অবশেষে ১৯২৭ খখঃ মাদ্রাজ আঁধবেশনে কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে জনসাধারণের 
এই 'প্রয় দাঁবাঁটকে কংগ্রেসের নেতাদের স্বকার করে 'নতে হয়োছল। 

জওহরলাল নেহরুর সভাপাঁতত্বে অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে ১৯২৯) পূর্ণ 

স্বাধীনতা কংগ্রেসের নীত 'হসাবে স্বীকৃত হয়োছল। 

ফুষকদের শ্ছানীয় দাঁব-দাওয়া নিয়ে, বিশেষ করে, সরকারের নিপীড়নের বিরদ্ধে, 
কংগ্রেসের নেতারা মাঝে মাঝে আন্দোলন করতেন (যেমন চম্পারণ সত্যাগ্রহ, খয়রা 

সত্যাগ্রহ প্রভীত)। কিনম্তু জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দেলনে, কৃষকদের শ্রেণী দাবির 

সমর্থনে আন্দোলনে, তাঁরা 'কিছনমান্তর উৎসাহ 1দতেন না। বরং কাঁষশবগ্রব লম্পর্কে 
কংগ্রেস-নেতৃত্বের ছল রীতিমত ভয় । অসহযোগ আন্দোলনের পর্বে পর্যস্ত কংগ্রেস- 
নেতৃত্ব বারবার চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ওকালাঁত করোছিল২৬; ১৯২০ খুগঃ অসহযোগ 

আন্দোলন এবং ১৯৩০ খ7ঃ আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়ে কষংগ্রেস-নেতত্বের 
পক্ষ থেকে জনসাধারণকে খাজনা-বন্ধ আন্দোলন থেকে বিরত রাখা হয়োছিল। 

১৯৩০ খ.এঃ উত্তরপ্রদেশে যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাজনাবন্ধ আন্দোলন আরম হয়োছল 

তখন গান্ধণীজ এই অগ্চলের জাঁমদারদের জানয়োছলেন খাজনা-বন্ধ আন্দোলন 

কংগ্রেস অনুমোদিত আন্দোলন নয়।২৭ 

১৯৩৪ খঠ্রঃ কংগ্রেসের ভিতর যখন বামপন্থীদের প্রভাব বাঁদ্ধ পেল তখন 
“কংগ্লেস ওয়াকিং কাঁমাঁটি একটি প্রন্তাবে ঘোষণা করলেন বে গ্রেধীসংগ্রাম ও ব্যক্তিগত 
জম্পতির আঁধকার লোপের দাবি কংগ্েষের আহংলা-নশীতয় পার়পত্থী 1২৮ 



জাতশয় আন্দোলন ও কংগ্রেস (২) ১৯১ 

কংগ্রেসের বুজেয়া নেতারা আঁহংসা নখীতাঁট ধরে থাকলেন চোখের মাঁণর 

মতো। প্রফুতপক্ষে এই আঁহংসাই 'ছিল তাঁদের নেতৃত্বের রক্ষাকবচ । আঁহংসার 
লাগাম হাতে রেখে তাঁরা চেজ্টা করলেন জাতীয় আন্দোলনের গাঁতরোধ করতে । 

এই কাজে তাঁরা সক্ষম হলেন অনেকটাই । জাতাঁয় আন্দোলন বুজোয়া নেতৃত্বের 
বাধার জন্যে আমূল সমাজ পাঁরবর্তনের লক্ষ্যের দিকে বেশশদূর অগ্রসর হতে 
পারে ন। 

তবুও বুজোঁয়া নেতৃত্বে পারচাঁলত জাতীয় আন্দোলনের ইতিবাচক 'দিকগ্াল 

মোটেই উপেক্ষার বিষয় নয়। এই ইতিবাচক দিকগ্ীল--০১) পূর্ণ স্বাধীনতার 
ভীত্ততে একাঁট স্বাধীন সার্বভৌম রাচ্দ্র গঠনের লক্ষ্য, ৫২) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটা- 
ধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত, পার্লামেন্টারী গণতন্মের 'ভাওতে গঠিত, একটি 
প্রজাতান্ত্িক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের আকাঙ্ক্ষা, ৩) ধমশনরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব__ 

যেখানে রাষ্দ্র কোনো 'বিশেষ ধর্মের প্রাত পক্ষপাতিত্ব করবে না, (৪) ভাষার ভাত্তিতে 

প্রদেশ গঠনের সংকল্প, &) বৈদেশিক নশীতর ক্ষেত্রে, বিশ্বের গণতান্্ক শক্ত ও 

জাতীয় মনুক্তর শান্তগঁলর সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপনের ইচ্ছা । এই দাবগল 

নিঃসন্দেহে প্রগাঁতশীল এবং এইগ্লির মধ্যে নীহত ছিল কংগ্রেস আন্দোলনের 
প্রগাতশদল এীতহ্য ।২৯ 

॥ গ্রন্থ নিদেশ॥ 

১ 0, 910318709599---7185 15219500101 005 1110191) ৪010091 

(007081599, 102. 234-98 

২ এ, পঃ ২৩৮-৪০ 

৩ এ, পুঃ ২৬৭ 

87175 (007781585 200 0075 1800281 7:00%6121601) টি. 59 



৯১৯২ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, 

91121207759--7106 12156015 01 1)6 00081698, 0, 365 

এ, পৃঃ ২৯০ 
এ, পৃঃ ৩১৯-২২ 

এ, পৃঃ ৩২২ 

এ পৃঃ ৩৬৫ 

১০ এ, পৃঃ ৩৭২-৭৩ 

১১ এ, পৃঃ ৩৬০-৮৩, আমেদাবাদ কংগ্রেসের ১৯২১) মুল প্রস্তাব প্রস্টব্য 
১২ এ, পৃঃ ৩৯৭-৯৮ 
১৩ 0.0. হি০--1106 & 1010063 010, 1. 1085. 00. 280-31 

১৪ 1. ৬. 1.21018100 1২০০--4 91101 1115601% 01076 [100121) 

[খ40101091 001181699, 00. 104-5 

১৫ 9162181099%8--[116 1115601% 01 06 00181655. 010. 542-44 

১৬ এ পৃঃ ৫৪৮-৫১ 

১৭ এ, গ.ঃ ৫৬৩ 7 এই প্রসঙ্গে আরও দুষ্টব্য--0910101 79116 70066-110019 

[০-৫2%, 0. 296 

১৮ 21811 [81176 19016110018 110-98১, 00. 298-99 

১৯ 91191911089$8--1116 17150019 01 001781695, 700. 640-41 

২০ এ, পৃঃ ৬৩৫ ও পৃঃ ৬৭৩ 

২১ এ, পুঃ ৭০২ 
২২ 7368101191711--103116151) 11061191197] 10 10018. 10). 199-200 

২৩ এ, পঃ ২০০ 

২৪ [96510610010] 4১0017655 ৪6 178110001, 7414 2, 1925--1, ০. 

ঢ২০৬--].106 & 1017705010২. [08১, প,স্তকে উদ্ধৃত, দশম অধ্যায় দুষ্টব্য 

২৫ 9162181719৪-11156019 01 001151555, 00. 384-85 

২৬ 00281655 117 1201061004৯ 0০011906101 01 0০011817659 [95010- 

(10105  (1885-1934)--1০01001010 990০০0০1806 11. 

20. 74-86 

২৭ [392)91)1 7১217)6 1006111019, 1 0-৫89, 0. 311 

২৮ 001001655 10 5010010104৯ 0011506101) 01 8৪501061015 

(01790016111 

২১ কংগ্রেস আন্দোলনের অবদান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা--[ 01 281111081 

--1076 1700009610105 01 6৮ 11019 (1969) 

8৮ ০ ০১ ৫6 ক 



জবাদশ ভধ্যাকস ॥ 

“লন্সাপবাদী” আন্দোলন 

বংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে কংগ্রেস-আন্দোলনের পাশাপাশি বাঙলা দেশে আর 
একাঁট আন্দোলনের সূত্রপাত হল। এইট “সন্ধাসবাদী” আন্দোলন নামে খ্যাত। 

এই আন্দোলনাঁটকে কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলনের অঞ্গ গহসাবে কখনও স্বাকার 

করে নি। অবশ্য জনসাপারণের চোখে, কংগ্রেস-আন্দোলন থেকে ভিম্বধমর্ধ হলেও 
এই আন্দোলনাঁট ছিল জাতীয় আন্দোলনেরই এক আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ । 

আমরা আগেই বলোঁছি উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দশর প্রারচ্ভে 

বাঙলায় মধ্যাবত্তশ্রেণধর লোকের মধ্যে বেকারসমস্যা দেখা দেয় । প্রথম মহাযুদ্ধের 

আগে এই বেকারসমস্যা তাঁর হয়ে উঠল | এই অবস্থায় দেশের ছাত্র ও যুবকদের 

মধ্যে দারুণ চাণুল্য দেখা দিল। বিক্ষুত্খ ছাত্র ও যুবকেরা কংগ্রেস আন্দোলন- 
অনুসৃত 'িয়মতণ্ধের পথাটকে বথেষ্ট কার্যকরী বলে মনে করতে পারল না। 

কাজেই তারা বেছে নল সল্মাসবাদের পথ । 

প্রশন উঠতে পারে, বাঙলার 'শাক্ষত ষুবকেরা এই সল্মাসবাদের পথের সন্ধান 
পেল ক করে। 

প্রথম কথা, দেশে বিশেষ এীতহাসক অবস্থায় ছাত্র ও যুবকদের ক্ষোভ 

প্রকাশের চরম পণ্হা হসাবেই এই পথাঁটর সমন্রপাত। সেই দক থেকে এট 

একটি খাঁটি দেশীয় আন্দোলন । 

তবে বাঙলা দেশের এই যুবকেরা তাদের একাজে প্রেরণা লাভ করেছিল 

ইওরোপের কয়েকাট দেশের সন্পাসবাদী আন্দোলনের হীতহাস থেকে । তারা 
ধিশেষ করে অনুধাবন করোছল ইতালিতে মাথীসাঁন ও গ্যারবাঁজ্ডর নেতৃত্বে 
যে-সমস্ত গনপ্ত-সাঁমীতি গড়ে উঠোছল তার কথা । আর রাশিয়ায় একদল 
বুদ্বিজখবী সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়োছল জারতন্তের অত্যাচার খেকে দেশটাকে 

বাঁচাবার আগ্রহে । এদের বলা হত ীনাহালস্ট'। এই 'নাহালিম্টদের সংগঠনের 

কাযা ভারতের সন্তাসবাদীরা শুত্খানঃপুঞ্থর«পে অধ্যয়ন করলেন। তাঁরা 

আয়ল্যান্ডের 'ফোনিয়ান' আন্দোলনের কার্যকলাপ থেকেও যখেস্ট শিক্ষা গ্রহণ 

করোছলেন। 

ভারতের সন্মাসবাদশরা তাঁদের অন্নৃত পচ্ছাঁটকে দেশের মানুষের ীতহোর 

সঙ্গে মিশিয়ে দেবারও চেম্টা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা “গণতার' নতুন ব্যাখ্যা 

উপাস্থত করলেন। 'িদেশ' শাসকের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রাতিরোধের প্রতীক 1হসাবে, 

ধশবাজশ চারটি থেকে নতুন শিক্ষা গ্রহণ করা হল। 

স্বা-_-১৩ 



১৯৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

১৮৫৭ খম্টাব্দের সশস্ঠ 'বিক্রোহাটিকে এই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার বৃদ্ধ বলে 

প্রচার করা হতে লাগল । এই উদ্দেশ্যে সাভারকার “176 [10181 ০1 ০1 

[1106107006)06” নামে একখানি বই লিখলেন। 

ওয়াহবীদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রাতিও তাঁদের দ:ষ্টি আকৃষ্ট হয়োছিল। প্রসঙ্গত 
মনে রাখা দরকার, উনাবংশ শতান্দীর শেষাঁদকে ওয়াহবী নেতা আমর খাঁর বিচারের 

সময়ে তাঁর ব্যারিস্টার তাঁর পক্ষ সমর্থন করে যে বন্তৃতা 'দিয়োছলেন সৌঁট 

গশস্তকাকারে প্রকাশিত হয়োছিল।১ 

নগল-ীবঙ্োহ, পাবনার ফুষক-াবদ্রোহ প্রভীতও এই যুবকদের মনে প্রেরণা 

জনীগয়োছল ।২ 

এককথায়, ইওরোপের সম্মাসবাদী আন্দোলনের এ্ীতহ্য আর ভারতের সশস্ত্র 

সংগ্রামের এীতহা-_এই দুটিকে 'মাঁলয়ে একাঁট নতুন আদর্শ ভারতের 

স্বাধীনতাকামন ছাত্র ও যুবকদের সামনে উপস্থিত করা হল। 

শুধু তাই নয়, বাঁঞ্কমের 'আনন্দমঠে বিশেষ করে 'বন্দেমাতরম' মন্রে, 
শববেকানন্দ্র বস্তৃতায়, প্রবন্ধাবল'ীতে যে স্বাদেশিকতার সর ছিল তার ভাবটিকে 

অনুসরণ করে তাঁরা একাঁট নতুন আদর্শ স্ন্টি করলেন। বাঁঞ্কমশবিবেকানন্দের 

ভাবধারায় নহুন জীবনাবেগ সণ্তাঁরত করা হল। বাঁঙকম-ীববেকানন্দের লেখায় যা 

দুর্বলতা 'ছিল তাকে বর্জন করে, তার সবলতাকে নতুন রুপদান করে, তাঁরা গড়ে 

তুললেন বাঁঙ্কম-বিবেকানন্দের জাীবনদর্শন থেকেই নতৃন রাজনীতিক আদর্শ । 

“সন্ভাসবাদণ”' আন্দোলনের সুচনা 

১৮৯৭ খশঃ মহারান্টে, সল্পাসবাদশী আন্দোলনের সূচনা । 

এই সময়ে মহারাণ্টে, জনসাধারণের জীবনে দার্ণ অর্থনৌতক সংকট দেখা 

শদয়োছল। মহাজন ও সাহুকারদের অত্যাচারের ফলে মহারাষ্টে। ১৮৭৫ খেঃ 

'একাঁটি ব্যাপক ক্ষক-বদ্তরোেহে দেখা দিয়োছল। এই বিদ্রোহটিকে ইংরেজরা 
'দাক্ষিণাত্য সংঘর্ষ বলে আঁভাঁহত করেন। সংঘর্ধাট এতই তীর হয়োছল যে 
ইংরেজদের কারণ অনসন্থান করার জন্যে একাঁট কাঁমিশন নিষূস্ত করতে হয়োছল। 
এই ব্যাপক সংঘর্ষ শেষ হতে না হতে মহারাষ্ট্রে আবার একাঁট দীভর্্ষ দেখা দেয় । 
দুর্ভক্ষের হাত ধরে মহারাণ্টেত আরও এসে প্রবেশ করল প্লেগ রোগের 'বিভপাঁষকা । 
এই সব কারণে দেশের লোকের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভ 

প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে এই সময়ে কয়েকটি মেলা বা উৎসবের আয়োজন চলে। 
“গণপাঁতি মেলা" ও “শবাজশ মেলা' এই প্রসঙ্ো সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য । 

মহারাণ্টেট 'গণপাঁত মেলা ও “শিবাজ? মেলা'র সংগঠনে অগ্রণী ছিলেন 
চাশেকর শ্রাতারা । এই মেলার বেদী থেকে আঁগ্সময় বন্তুতা বার্ধত হতে থাকল। 
বক্তারা বলতে লাগলেন, শুধু শিবাজীর নামে শপথ নিলেই চলবে না। 'শিবাজশর 



সন্মাস্বাদগী আন্দোলন ১৯৫ 

অতো অসম সাহসিক আঁভষান সংগ্াঠত করতে হবে। নিজের হাতে তুলে নিতে 
হবে অস্ত্র আর বম” অসংখ্য শন্রর মস্তক ছেদন করতে হবে। ধ্্ধক্ষেত্রে দিতে 

হবে প্রাণ । দুঃখ কিসে তাতে । এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ, স্বধর্ম রক্ষার জন্য 
খৃন্ধ।৩ 

এই মর্মে বন্তুতা দেওয়া হল, শ্লোক রচনা করা হল, হাজার হাজার ইন্তাহার 
বাল করা হল। ইন্তাহারগীলতে লেখা হল, মহারাষ্টএবাসী, ওঠ, জাগো, শিবাজণর 

উদ্জব্ল আদর্শ অনুসরণ করে অস্ত ধারণ কর, বিদেশী শাসনের অধীনে দাসত্বের 
অঁথালা মূছে ফেলো, 'বিদেশী শাসন উচ্ছেদের জন্যে ধর্মযুদ্ধে সমবেত হও 18 

শিবাজী মেলা, গণপাতি মেলা প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করে এই সময় মহারাম্টে; 
যখন অভূতপূর্ব এক রাজনোৌতক আলোড়ন চলাঁছিল, ঠক সেই সময়ে সরকারণ 

প্লেগ কাঁমশনার অফিসের কর্মচারীদের পক্ষ থেকে স্থানীয় আধবাসনের প্রাত 

আপাত্তজনক ব্যবহারের আঁভযোগ শোনা যেতে থাকল । এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে 

আঁভযোগ আনীত হলেও প্রেগ কাঁমশনার র্যান্ড কোনো প্রাতকারের ব্যবস্থা 

করলেন না। ফলে র্যান্ডের বিরুদ্ধে জনসাধারণের রাগ পুঞশভৃত হয়ে উঠল। 
জনৈক মহারাষ্ট্রবাসী এই পাষশ্ডের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার সহজ উপায় 

হসাবে র্যাণ্ডকে হত্যা করল। র্যাণ্ড হত্যার দায়ে দুজনকে ফাঁস দেওয়া হল। 

বাল গঙ্গাধর তিলক দমননশীতর প্রাতবাদ করলে তাঁরাবরুদ্ধে রাজদ্রোহের আঁভযোগ 
আনীত হল। তিলককে রাজদ্রোহের দায়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল । 

1তলকের প্রাত ইংরেজ সরকারের ব্যবহার সমগ্র দেশকে উত্তোজত করে তুলল । 

বাগুলায় “সল্মাসবাদণ” আন্দোলন 

আগেই বলোঁছ, বাওলায় 'শীক্ষত বেকারের সংখ্যা বংশ শতাব্দীর শুরুতেই একটি 
বংহত সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়োছল । স্কুল-কলেজের ছাত্রদের এই আঁনীশ্চিত 

ভাঁবষ্যং তাদের মনের মধ্যে তুষের আগুনের মতো অসন্তোষ জিইয়ে রেখোছল। 

এই অবস্থায় বাঙলা বিভাগের কার্জন ষড়যন্ত্র খবর ছড়িয়ে গড়ল। উন্চ শিক্ষা 

সংকোচন, ভারতের জাতাঁয় চাঁরত্রের প্রাত কটাক্ষ প্রভাতি বারুদের আগ্নের 
মধ্যে ষেন একটি দেশলাইয়ের কাঠি নিক্ষেপ করল। মারা বাঙলার শিক্ষিত 
এধ্যাবিসমাজ, ছাত্র, শিক্ষক, উাঁকল, ব্যারিস্টার, কেরানী সকলের মন বিদ্রোহ করে 

উঠল । 
এইভাবেই বাঙুলায় সম্ঘাসবাদের জাম তৈরি হয়ে উঠল। 

জ্বদেশন আন্দোলনের লেতাদের বিলাতী বর্জনের আদর ববিক্ষুদ্খ ফুবক 
দূল্গের কাছে বথেম্ট নয় বলে মনে হল। এই হূবকদল শংধু বিলাতী ছুব্য বর্জন 

নয়, বিলাতণী শানন বরবাদ করার তাগিদ অনুভব করল। এই তাগিদেই 



৯৯৬ স্বাধানতার সংগ্রামে বাঙলা 

তারা বর্জন করল 'িয়মতন্দের বন্ধযা পথ, গ্রহণ করতে চাইল সশস্ন সংগ্রামের 

পথ । সে-পথের লক্ষ্য হল 'ন্রাটশকে এ-দেশ থেকে একেবারে 'বিতাড়ন করা । 

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে গ্রীতষ্ঠা করা হল অনুশীলন সাঁমাত'। ১৯০৭ 
খরস্টাব্দের মধ্যেই এই সাঁমাঁতির শুধু ঢাকা কেন্দ্রের অধীনে অন্ততপক্ষে ৫০০টি 
শাখাকেন্দ্ু খোলা হল।€ 

'যুগান্তর' নামে একখানি পা্রকাও প্রকাশ করা হল। ১৯০৭ খ.ীস্টাব্দে এই 
পাত্রকাখানির প্রচার সংখ্যা দাঁড়াল সাত হাজার ।৬ 

“অনুশীলন সাঁমাতি' শরীরচচরি আখড়া বলে পাঁরচয় দিলেও ভিতরে ভিতরে 

যুবকদের আগ্মমন্থে দীক্ষিত করতে লাগল । উচ্চ রাজকর্মচারীদের খুন করা, আর 

স্বদেশী ডাকাতি করার জন্যে এই সাঁমাত ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ করল। এই সব 

কার্যকলাপ সরকারের নজরে আসার পরে ১৯০৯ খ.সঃ এই সাঁমাতিকে বে-আইনন 

ঘোষণা করা হল। 

কলকাতায় 'যুগান্তর' গাঁএ্রকা 'শাক্ষত যুবকদের আগ্রমন্ধে দীক্ষিত করতে 

লাগল। “যুগান্তর' লিখল, আমরা চাই ইংরেজ রাজ্যে বিশঙ্খলা, অরাজকতা । এই 
বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাই বিপ্লবের তরঙ্গ ডেকে আনবে ।9 

সরকার “যুগান্তরের' প্রকাশ বন্ধ করার জন্যে কোমর বাঁধল। ১৯১০ খনীঃ পাস 

হল “প্রেস আইন'। এই আইনের প্রথম শিকার হল যুগান্তর | পাঁত্রকাটির প্রকাশ 

বন্ধ হল। 

1কপ্ত 'ভ্রিটশের দমননশাীত সন্দাসবাদের তরঙ্গ রোধ করতে পারল না। এই তরঙ্গ 

সারা বাঙলা 'ভাঁসয়ে নিয়ে গেল । বাঙলার কোনো অঞ্চলই এই আন্দোলনের বাইরে 

রইল না। 

বাগলায় প্রথম স্বদেশী খনন আরন্ত হয় ১৯০৬-৭ খ.ীঃ। এই পথের প্রথম পাঁথক 
হলেন ক্ষ2দরাম আর প্রফুল্ল চাকী। ক্ষযাদরাম আর প্রফুল্ল চাকীর বন্দ:কের লক্ষাস্থল 
ণছল 1কংসফোর্ড । এই কিংসফোড বাঙলায় যখন জজ ছিলেন তখন বাঙলার দেশ 

প্রোমকদের প্রাত বেত্রদণ্ডের আদেশ দেন। কংসফো মজঃফরপ-রে স্থানাস্তারত 

হলেন। কিন্তু সম্পাসবাদীরা তাঁকে ছাড়ার পান্র ছিলেন না । তাঁরা তাঁকে হত্যা করার 

জন্যে মজঃফরপুরে গিয়ে হাঁজর হলেন। সেখানে িংসফোর্ড সাহেবের গাড় লক্ষ্য 

করে ক্ষা্দরাম আর প্রফুল্ল চাকণ গাল ছোঁড়েন। কিন্তু এই গাড়তে িংসফোড 

ছিলেন না, ছিলেন মজঃফরপরের একজন উাঁকিল কেনোঁডর স্বরণ ও মেয়ে। গুলির 

আঘাতে কেনোডর স্ত্রী ও মেয়ে নিহত হলেন। কেনোড হত্যাই হল বাগুলার প্রথম 
স্বদেশশ খুন । 

এরপরে চলল একটানা এক কাঁহিনী-_ম্বদেশী খুন আরও স্বদেশণ ডাকাতি । 

১৯০৬-৮ খ-ইস্টাব্দের মধ্যেই মজঃফরপুরের খুন ছাণাও কলকাতায় আরও 
একটি আরুমণ চলোছিল ! এই খুনের দায়ে অরবিশ্দ ঘোষ গ্রেপ্তার হলেন । ইতি 
অপুর ঘোমার মামলা বলে বিখ্যাত: :- এ 



সম্মাসবাদী আন্দোলন ৯৪৭ 

১৯১০ খ:ঃ হাওড়া ও ঢাকার আরুমণকারাদের নিয়ে আর্ত হল হাওড়া-বড়যন্ 
মামলা আর ঢাকা-বড়ুষন্্র মামলা । 

১৯১১ খটীঃ সোনারঙ জাতীয় স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পাসবাদী বড়ষন্তের 

দায়ে গ্রেপ্তার করা হল। এই স্কুলের লাইব্রেরীতে খানাতঃলাসীর পরে পুলিস 

তিনখান বই হস্তগত করে। এই বই তিনখানি হল-(১) গিলকের মামলার 

হইাতহাস এবং ?তলকের জাবনী। €২) শাস্ত্রী লীখত-_ছব্রপাত শিবাজখ। 

(৩) সপাহশ-বিদ্রোহের ইাতিহাস। 

১৯১২ খ-ীঃ মোঁদনীপুরে স্বদেশখ খুন ও স্বদেশী ডাকাতি শুর হয়। 

১৯১৩ খ-ঃ কয়েকজন পীলস আঁফসারের জাঁবননাশের চেট্টা হয়। এই 

বছরে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বাঁরশাল ষড়যন্ত্র মামলা ও রাজাবাজার বোমার 
মামলা আরম্ত হয়। 

১৯১৪ খ.এস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট 'রোডা আশ্ড কোম্পান' নামে একাঁট 

বন্দকের দোকান থেকে জনৈক দৌোকান-কর্মচারাঁর সাহায্যে সন্ম্াসবাদণীরা ৫০টি 

ীপন্তল ও ৪৬ হাজার কার্তুজ হস্তগত করে। 

যুদ্ধের সময়ে সন্ত্রাসবাদের কার্যকলাপ আঁধকতর বাঁদ্ধ পায়। এই সময়ে 

সৈন্যবাহনীর মধ্যে ণবন্্রোহের বাণধ প্রচার করার জন্যে চেষ্টা শুরু হয় । 
শুধু বাওলায় নয়, গাঞ্জাবে ও ভারতের অন্যত্র, এমনাঁক ভারতের বাইরে 

জামানিতেও সন্পাসবাদীদের কার্ধকলাপ ছাঁড়য়ে পড়ে । শিখদের মধ্যে গদর' দল গড়ে 
ওঠে । এই দলের নেতৃত্ে সেনাবাণহনধর মধ্যে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা অনেকটা অগ্রসর 

হয়। এই সময়ে নানা ঘাঁটিতে মোতায়েন সৈন্যদল বিচ েহে যোগ দেবার আশ্বাস 

দান করে। এক ব্যাপক বিষ্তরোহেব অঙ্গ হিসাবে 'বাঁভন্ন প্রদেশের সরকার? 

খাজাণ্টিখানা, ডাক ও স্টেশন আক্মণ আরম্ভ হয়। আমর আমান্ল্লা শাসিত 

কাবুলে ভারতের অস্থায়শ সরকারও স্থ্াঁপত হয়। ১৯১৫ খ.খঃ ভারতে সর্ব 

যুগপৎ এক অন্যুত্থান ঘটাবার জন্যে প্রস্থুতি চলে ।৯ 

রিটিশ শাসকেরা বিদ্রোহ ঘটার আগেই সন্ধান পায় ও প্রচণ্ড জান্বাত 
হানতে আরন্ত করে। 'ভারত রক্ষা আইন' পাস করে বিদ্রোহণদের সংষ্টষ্ট 

বহু লোকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহে যারা লিপ্ত ছিল 

তাদের মশরাটে গুলি করে হত্যা করা হল। ৭নং রাজপুত পণাতিক ঝাহনার 
কয়েকজনকে দিল্লশতে ফাঁসি দেওয়া হল এবং 'রিশলশ সৈন্য দলের ১৩ জনের 

আদম্বালা জেলে ফাঁস হল। 

যুদ্ধের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করল। বদ্ধ শেষ 
হবার পরেও এই আন্দোলনের তীব্রতা কমেমি। 

১৯২৩-২৪ খরঃ বাঙলার বিডি অপ্চলে পোস্টাফিদ পাড়িয়ে দেওয়া, স্টেশন 
গণাঁড়রে দেওয়া প্রড়ীতি চলতে থাকল । | 
৯৯২৪-২৮ খে স্যাসবাদীরা জারও সংগঠিত আব্রমণের কারদ 
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আবিষ্কার করল। এই সময়ে বাগুলার সম্পাসবাদীরা ক্ষ ক্ষত দল পারহার করে 
“িরভোল্ট গ্রুপ” প্রে৩৬০1% 01০90) নামে একটি মিলিত দল গঠন করল। এই 
দলাঁট সংগঠিত আক্রমণের লক্গ্যস্থল হসাবে নিবচিন করল 'ন্রিটিশের অস্াগার, 

খাজাণ্িখানা ইত্যাঁদ । 

এই লক্ষ্য 'নয়ে মেছুয়াবাজার বোমার আক্রমণ এবং চট্রগ্রাম অস্থ্রাগার লুণ্ঠন 
করা হয়েছিল। 

১৯০৫ খ.+ঃ থেকে ১৯৩০ খীঃ পর্স্ত এই পণচশ বছর ধরে সল্মাসবাদণ 

আন্দোলন বাঙলার বকে এক অভূতপুর্ব উন্মাদনার সূন্ট করোছিল। 

গল্জাসবাদশ আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মপচ্ছা 

বলাই বাহুল্য, উপরোক্ত সস্ত্াসবাদী আন্দোলন পরিচালিত হত কতকগুলি, 

গুপ্র-সাঁমীতির উদ্যোগে। কাজেই এই আন্দোলনের মণ্ট থেকে যে সাহিত্য, 

প্রচার করা হত তাও ছিল গৃস্ত-সাহত্য। এই অবস্থায় এই আন্দোলনের 

ইতিহাস সংকলন করা যথেষ্ট শস্ত কাজ। জন্তাসবাদশ নেতাদের জবানবন্দী, 
মামলার দাঁলল, পুলিস রিপোর্ট, সরকারী কাগজপত্রের মধ্যে এই ইতিহাস কিছুটা 
বেচে রয়েছে । এই দাঁললগলর মধ্যে যা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বা 
এখনও প্রকাশত হয় নি, তা থেকে এই আন্দোলনের লক্ষ্য, কর্মসূচী ও কমণপন্হা 
সম্পর্কে অক্পাঁবস্তর একটা ধারণা করা যেতে পারে। 

যুগান্তর ও “সন্ধ্যা এই দুখানি সংবাদপত্রে সম্পসবাদীদের সমথ'নসূচক 
প্রবন্ধাদ প্রকাঁশত হত। তাছাড়া, সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত-সামাতর উদ্যোগে প্রায়ই 

গোপনে গোপনে ইস্তাহার বিলি করা হত। তাই এই পান্নকা দটির ও উপরোন্ত 
ইন্তাহারগহীলর পাতা থেকে উপরোন্ত লক্ষ্য, কর্মসূচী ও কর্মপন্হার কিছুটা নিরেশ 
পাওয়া যায়। 

প্রথম থেকেই মনে রাখা প্রয়োজন কি লক্ষ্য, 'কি কর্মসূচণ, কি কমপন্ছা সর্ব 

দক থেকেই এই আন্দোলন কংগ্রেস-আন্দোলন থেকে ছল স্বতন্ম। কংগ্রেসের 
লক্ষ্যের বিক্প এক লক্ষ্য, 'বিকজ্প এক কর্মপন্হা, এই আন্দোলন উপাশ্থছিত করে। 

সল্লাসবাদশীদের পক্ষ থেকে (জ্বদেশশী আন্দোলন এই জময়ে চলাছল ) 
একখানি পাস্তক প্রকাশ করা হয়। এই বইখানর নাম হল-_“মৃক্ত কোন 
পথে ।”১০ এই পুস্তকে কংগ্রেসের আদর্শাটকে ছোট ও নাঁচ' বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে। এই পৃনন্তকে সন্ভাসবাদীদের বাভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের, 

সংবূন্ত করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বলা হয়েছে-_ 
সন্তাসবাদীদের অবশ্য মনে রাখা টাঁচত যে এইটেই প্রধান কাজ নর, প্রধান 
কাজ হল অঙগল্ছ সংগ্রামের ছন্যে. প্রচ্থুত হওয়া এই গুুম্ককখনিতে [ৃশীর 
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সৌনকদের সাহায্যে সশ্তণ সংগ্রামের জন্যে প্রন্ুত হওয়ার আহবান 
জানানো হয়েছে। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল স্বরাজ বা স্বায়তুপাসন অর্জন করা । 
ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্চ্ছেদ করে পূণ স্বাধীনতা অর্জনের কথা এই আন্দোলনের 
লক্ষ্য বলে কখনও স্বীকীত পায় নি। তাছাড়া, স্বদেশশ আদ্দোলন সশস্য 

বিপ্লবের পথে বলপূর্বক ইংরেজ-রাজ উচ্ছদের কথাও কোনোঁদন অনুমোদন 
করে 'ন। 

এই দীদক থেকেই সন্জ্াসবাদীরা নতুন আদর্শ স্থাপন করল । 

'যুগ্ান্তর' পাণ্রকা ভারতের মাটি থেকে '্রাটিশ রাজের উচ্ছেদ করার সংকঞ্প 
ঘোষণা করল। তারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামের 

প্রয়োজনীয়তার কথা উত্থাপন করল। ফরাসী বিপ্লব ও ১৯০৩ খশস্টাব্দের রূশ 
বিপ্লবের নাঁজর দেখিয়ে তারা বলতে চাইল- সশস্ত্র সংগ্রামের পথে উপরোক্ত 

দেশগুঁলতে বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে ; ঠিক এই পবেই ভারতেও বিপ্লব জয়যুক্ত হতে 

পারে ।১১ এই উদ্দেশ্য তারা সৈন্যবাহনশর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়ো- 

জনীয়তার কথা উত্থাপন করল এবং তারা বলল- সৈন/বাহনীর মধ্যে স্বাধীনতার 

আদরশট ছাঁড়য়ে দিতে হবে। 

'সন্ধ]া' পা্রকাঁটকেও ইংরেজ কর্মচারীরা সল্ত্রাসবাদশদের মূখপত্র বলে বর্ণনা 
করেছেন। এই পাঁরকাটি পূণ“ স্বাধীনতার আদর্শট তুলে ধরল 'দ্বধাহণীনভাবে । 

'সন্ধ্যা' লিখল১২ঃ “আমরা চাই পর্ণ স্বাধীনতা | 'ফিরিঙ্গী শাসনের শেষ চিহন্টুকৃ 
পর্যন্ত যতাঁদন অবাঁশণ্ট থাকবে ততাঁদন পর্যন্ত ভারতের উন্নাতর আশা নেই। 
পুর্ণ স্বাধীনতা অঞ্জনের মাধ্যম হিসাবেই স্বদেশী, বয়কট প্রভ়ীতি কথাগ্ীলর 
মুল্য। নইলে এই কথাগ্ঠীল অর্থহীন ।” 

এই মর্মে হাজার হাজার ইন্তাহার সম্গ্রাসবাদীরা ছাঁড়য়ে দিয়োছল। একখানি 
ইন্তাহাবে যোর নাম দেওয়া হয্োছল 'নান্য পণ্থা 'বদ্যতে অয়নায়') লেখা হল £ ১৩ 

“ভগবান ও দেশের নামে, ভাইসব, তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি ঘুবা 

বদ্ধ, বডলোক গরাব, হচ্দ; মুসলমান, বৌদ্ধ খশস্টান, সকলের কাছেই--এসো, 

যোগ দাও ভারতের স্বাধীনতার এই যুদ্ধে, রন্ত ও অর্থ ঢেলে দাও এই কাছে। 

শ.নতে পাচ্ছ না, মা ডাকছেন এবং পথানর্দেশ করছেন 1” 
“সংযন্ত ভারতের স্বাধীন রাজ্যের বগুলা শাখার”১৪ পক্ষ থেকে এ 

ইন্তাহারগ্যীলি বাল করা হাত। একটি ইন্তাহরে “সংযুক্ত ভারতের” একটি 

1শিলমোহরেরও ব্যবহার দেখা যায়। 

সন্াসবাদশদের. গৃপ্ত বাঁমীতর সংগঠনগ্যঁল ছিল খুব মজবুত । " এই সাঁমাতির 
সদস্যের দেশের হন্যে গ্রাথদানের জন্যে সর্ধদাই প্রনূত থাকত। তারা সামাতর 
কার্যকলাগ সম্র্ণ' গোখন রাখবে ।এই মর্মে শপথ গ্রহণ করত । ব্যায়ামের আখড়া, 
হিন্দু মান্দর, আরম প্রদডিকে রামনে: রেখে তায়া ভাদ্র গর্ত কার্যকলাপ চালতো 
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যেত । '“ভবানণ মান্দর' নামে একখানি পৃনশ্তকে শান্তর আদর্শাঁট যুবকদের সামনে 

তলে ধরা হয়োছিল। “বর্তমান রণনশাঁতি” নামে আর একখানি পুস্তকে সশস্ত্র 
সংগ্রামের পথ আঁনবার্ধ বলে ঘোষণা করা হয়োছিল। রাশিয়ার নাহলিস্ট ও 

ক্সলাল/ন্ডের সম্প্রাসবাদীদের কর্মপল্হা অনুসন্ধান করে অত্যন্ত যত্রের সঙ্গে তারা 

অক্গ্রাঁদ ব্যবহার করা শিখতে আরন্ত করোছিল। 

সম্পাসবাদীদের সঙ্গে ভাঁগনশী 'নিবোদতারও যোগাযোগ 'ছিল। এই সম্পর্কে 

'যূগান্তর'-সম্পাদক ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ১৫ £ ভাগনী গনবোঁদতা ম্যাংসনীর 

আত্মজীবনী নামক ছয় খন্ড পু্গ্তকের প্রথম খন্ডাঁট বৈপ্লাবক সাঁমাতকে প্রদান 

কফরেন। এই বই সমগ্র বাগুলায় ঘ'রত। এই খণ্ডের শেষে 'গোঁরলাষ,দ্ধ' ?ি 

প্রকারে করতে হয সে বিষয়ে একটি অধ্যায় আছে। এইটি টাইপ করে চারদিকে 
পাঠানো হত। উদ্দেশ ছিল গোঁরলা বদ্ধপ্রণালী শিক্ষা করা। নিবোঁদতা 

উপয়োক্ত লেখককে ক্পটাকনের দুখানি বইও উপহার দেন ৷ এই বই দুখানি হল-- 
(১) 7৬161701165 012 [২০৮০11101)15 (২) ]1) 1২0531210 & 1161001) 

191150179, 

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কথা বলতে 'গয়ে ভূপেন্দ্ুনাথ সখারাম গণেশ 

দেউস্করের কথাও উল্লেখ করেছেন। হীন 'ছলেন স.সাঁহ'ত্যিক ও “দেশের কথা' 
নামে একখান পুস্তকের লেখক। সরকার এই প.স্তকখানির প্রচার 'নাষদ্ধ 
করোছিলেন। তিনি কমাঁদের নিয়ে পাঠচন্র করতেন এবং তাদের 'সোশযালিজম' 
সম্পাঁকত পাযস্তকাদি পড়তে উৎসাহ দিতেন ।১৬ 

উপরোন্ত তথ্যগণল থেকে বোঝা যায় যে সম্তাসবাদীরা একাঁট অগ্রগামশ 

আদর্শের জন্যেই সংগ্রাম করোছিল। ইওরোগের আনাঁকিস্ট আন্দোলন এবং 

সমাজতান্বুক আন্দোলনের প্রভাবে, কংগ্রেসের নরমপন্হণ আদর্শের বিকল্প হিসাবে 
একটি অগ্রগামী আদর্শ তুলে ধরাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য । 

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ও মহাযুদ্ধের পরেও সন্ব্রাসবাদীরা তদানীন্তন 

কালের কংগ্রেস নেতাদের আপোষপন্হণী কর্মসূচীর তার 1বরোধতা করোছলেন। 

পুণ“ স্বাধীনতার আদর্শাট তাঁরাই সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরোছিলেন এই কথা 

বলা যায়। 

১৯২১ খডীঃ কংগ্রেস যখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় তখন সন্ত্াস- 

যাদশলা তাতে উৎসাহের সঙ্গে যোগ 'দিয়োছলেন | ১৯২৯ খীঃ কংগ্রেস বখন 

পূর্ণ জ্বাধশনতার প্রস্তাব গ্রহণ করল তখনও সন্মাসবাদীরা অনেকে কংগ্রেস 

আঁধবেশনে প্রাতামাধ 'হসাবে যোগ দেয় এবং এ প্রন্তাব সধস্তিঃকরনে সমর্থন 

করে.।' বন্ুত এই প্রস্তাবের মধ্যে তাঁরা নিজেদের আল্দোলনের জয় দেখতে পেলেন। 
. বাঙলা দেশে যখন 'ওয়াকার্গ আশ্ড পেজাস্টস পাটি” গড়ে ওঠে তখন 

স্পাসধাদশ্ঠীয় মধ্যে কেউ কেউ এই পাটির সভাপদ গ্রহণ ফরোছিলেন'। হুদ্ধোতয় 
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যখগে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবার পরে সল্পাসবাদশরা কেউ কেউ শ্্রামক 
আন্দোলন সংগঠনে আত্মানয়োগ করেন। 

মোট কথা, সন্তাসবাদীরা আগাগোড়াই প্রগাঁতশশল আন্দোলনগ:ুলিতে যোগ 
দিতেন । অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে সম্াসবাদশ কাযকলাপ আবার বদ্ধ 
পায়। কিস্তু এই সময় . কেই সন্ম্াসবাদীদের মধ্যে আত্মাঁজজ্ঞাসা ও আত্ম-সমালোচনা 
আরম্ত হয । তাঁরা দেখলেন সম্প্াসবাদের পে সাফল্য লাও করা সংদুরপরাহত ৷ 
বান্তগত সাহস, খুন বা ডাকাতি__দেশের লোকের মনে উন্মাদনা এনোছল সাঁত্য, 
দেশের জন্যে নিভাঁক আত্মত্যাগের দ্টান্তও তুলে ধরেছিল, কিন্তু বিদেশখ সরকারের 
ভিত্তিমুলকে পুরোপুরি নাট দিতে পারে দিন কোনো িন। কাজেই সন্ত্রাসবাদের 
অসাফল্য জলের মতো পাঁরি্কার হয়ে উঠতে লাগল দেশবাসীর কাছে। সম্জাসবাদীরা 
নিজেরাও আত্মসমালোচনা আরম্ভ করলেন। 

ঠিক এই সমযেই তাঁরা একি নত্রন আদর্শের সন্ধান পেলেন। ১৯১৭ খ.ঃ 
রুশ বিপ্রব এবং যনদ্োত্তর যুগে কাঁমউনিস্ট পাটির নেত,স্কে রূশদেশেব জয়যান্রা 
তাদের অনেকের মনে গভীর বিশ্বাস উৎপাদন করল। এই সময়ে তাঁরা সাগ্রহে 
তৃতীয় ইপ্টারন/শনাল ও সোভিয়েত গভর্নমেন্ট প্রচারিত সনাজতান্তিক সাহিত্য 
অয়ন করতে আরস্ত করলেন। দেশের মব্যেও ব্যাপক শ্রীমক-আন্দোলন আরগ্ত 
হল। জেলের মধ্যে নতুন জাবনাঁজজ্ঞাসা শুরু হল অনেক সন্্রাসবাদশর মনে। 
ক্রমশ, সন্ত্াসবারীরা দুটি দলে বিভন্ত হয়ে পঢ়লেন। একটি দল সন্পাসবাদের বার্থতা 
দেখে এই পধই শুধু; ত্যাগ করলেন না, তাঁরা জাতণয় আন্দোলনের সঙ্গেই সমস্ত 
সম্পক ত্যাগ করলেন। কেউ কেউ আবার অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় নিয়ে আশ্রম 
খুললেন। 

ব'্বক সন্ভাসবাদী নেতাদের মধ্যে অনেকে েরভোল্ট গ্রুপের আঁধকাংশ 
সদস্য, সন্পাসবাদের ব্যর্থতা উপলান্ধ করে অন্য পধ ধরলেন 1১৭ তাঁরা সমাজ- 
তাণ্রিক আদশে দাঁক্ষিত হয়ে শ্রামক-কুষক আন্দোলনে অগ্রণী হলেন । কেউ কেউ 
নবগ্াঠত কাঁমউীনষ্ট পাতে যোগ দিলেন।১৮ মোট কথা, দেশে যখন ব্যাপক 
গণ-আন্দোলন ছিল না, প্রধান ছিল বুয়া নেতাদের আপোষপন্থঈ আন্দোলন 
তখন সম্প্রাসবাদী আন্দোলনের একটি এীতহাসিক ভুমিকা ছিল। দেশে ব্যাপক 
গণআন্দোলন আরগ্ত হওয়ার পরে সম্মাসবাদীদের কাজ ফুরিয়ে গেল। তাই 
ইতিহাসের আমোঘ নিয়মে অবশেষে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের ইতিহাসে ছেদ 
গড়ল । 
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ভূপেম্নাথ দত্ত-দ্বতায় স্বাধীনতার সংগ্রাম--প্ঃ ১৩১ 
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ভি ডিভি ভি জিভ 

ভপেন্দ্রনাথ দত্ত--দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম--গ্ঃ ৯৬ 

এ, প:ঃ ১৩৫-৩৬ 

গরভোল্ট গ্রুপ' স্পর্কে তথ্যগাঁল এই গ্রুপের নেতা নিরঞ্জন সেনের কাছ 

থেকে নেওয়া হয়েছে । 
সত্যেম্দ্রনারায়ণ মজুমদার- আমার বিপ্লব 'িজ্ঞাসা-_এই প্রীক্রিয়া বুঝতে বিশেষ 

সাহায্য করবে। 



হয়োদেশ অধ্যায় ॥ 

শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় 

ভারতে যন্তরশিল্পের ঝুগ শুরু হয়েছে উনাঁবংশ শতাব্দীর 'দ্বতীয়ার্কের শেষে । 
তার আগে এখানে-ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে গোটাকয়েক কলকারখানা গড়ে 

উঠোঁছল। কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে পরীক্ষামূলকভাবে দ্-একটা জ.টাীমিল খোলার 
চেণ্টা হয়। কয়লাখাঁনও এই সময়ে কয়েকটা খোঁড়া হয়োছল । ইংরেজদের চেষ্টায় 

চা-বাগিচা কয়েকটা গড়ে উঠোঁছল। বলাই বাহুল্য, এই কারখ না, কয়লাখাঁন ও 

চা-বাগিচাগুলোতেই ভারতের শ্রামকশ্রেণীর যল্চালনার কাজে হাতেখাঁড়। 

এখানে-ওখানে বিক্ষপ্রভাবে যে কারখানাগযীল গড়ে উঠেছিল তাতে যে শ্রামকরা 

কাজ করত তারাই ভারতের শ্রামকশ্রেণীর পাঁধকুৎ। 

তবে এখানে-ওখানে কয়েকটা মিল আর কয়েক হাঞ্জার শ্রমিকের কাজে 
যোগদান থেকে এই সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে যে ১৮৮০ খীস্টাঙ্দের আগে ভারতে 
ধনতন্রের বিকাশ হয়োছল । আসলে ভারতে ধনতন্বের সাঁত্যকার বিকাশ হয়েছে 
১৮৮০ খ.পস্টাব্দের পরে । 

১৮৯৯ খ.ইস্টানে ভারতে ধনতন্ত্র কিছুটা অগ্রসর হয়েছে বলা চলে। এই 
সময়ে শ্রমে অর্ধীনযনন্ত বা পৃণ“ িষু্ত শ্রীমকের সংখ্যা ছিল 'নম্নরপ১ £ 

শিল্পে নিযুন্ত শ্রীমকের সংখ্যা ছিল ১৫,০০০,০০০। এই শ্রামকদের 
পরিজনবর্গকে নিয়ে শ্রমগত বেতনের ওপর 'নর্ভরশীল লোকের সংখ্যা [সাব 
করলে দাঁড়ায় ৩৩,০০০,০০০। উপরোস্ত লোকদের মণ্যে মাঁহলা শ্রামকদের।সংখ্যা 
ছিল ৬,০০০,০০০। মোট লোকসংখ্যার 'হসাবে শ্রামক ও তাদের পাঁরজনদের 
সংখ্যা ছিল জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ। 

উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে ছিল দ?রকমের শ্রামক আধ্দানক বৃহৎশিল্পে নিযুক্ত 

শ্রীমক আর গ্রামাণুলে শীশল্পকাজে নিবৃত্ত শ্রামক। গ্রামাণ্লে পরোপৃরি ব্য 

আংশকভাবে 1শল্পকান্ধে নিযুক্ত শ্রামকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশী, প্রায় 
৯৩,৪০০,০০০। পাঁরজনদের নিয়ে তাদের সংখ্যা ধরা যেতে পারে ২৯,৭০০,০০০। 

আধ্নিক বৃহতশিন্পে নিষ্ুক্ত শহরবাসী শ্রামকের সংখ্যা ছিল ১,৫০০,০০০ 
পরিজনদের নিয়ে এদের সংখ্যা ধরা যেতে পারে ৩,৩০০০,০০০। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দগ বছরের ঘধ্যে ভারতে ধনতল্ঠের বিকাশ আরও বাচ্ধ 

পেল। ..কাজেই ভ্রমকের সংখ্যাও বেড়ে গেল। ১৯১১ খী; আধুনিক 

বৃহতশিক্পে.নিষ্দর শ্রমিকদের সংখ্যা২ বাঁক্ধ পাওয়ার গারে দাঁড়াল ৯৭,৫১৫,২৩০৭ 
এই সময়ে গারষনদের নিয়ে এদেয় সংখ্যা ধরা হেত পারে. 9%৩২৩,০৪৯। .: 



২০৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

প্রথম মহাযদ্ধের মধ্যে নানা কারণে ডারতে ধনতন্ধ কিছুটা অগ্রসর হবার সুযোগ 

পেয়েছিল। ১৯২০ খ.ীঃ শ্রীমকের সংখ্যার যে 1হসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় 

শ্রীমকের সংখ্যা ষ্দ্ধপূর্ব যুগের তুলনায় অনেকটা বাদ্ধ গেয়েছে। 
প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আধ্বীনক বৃহতাীশিজ্পে 1নযুক্ত শ্রামকের সংখ্যা ?ছিল 

৩,০০০,০০০। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯২০ খীস্ট।ব্দের ণহসাবে দেখা যায় এই 
সংখ্যা, অনেকটা বাঁদ্ধ পেয়েছে । ১৯২০ খ-ীঃ আধ্ীনক বৃহতাশজ্পে নিযুক্ত শ্রীমকের 

সংখ্যা দাঁড়াল ৯,০০০,০০০ বা তার কিছু বেশী । 

এই সময়ে 'বাভন্ন প্রধান শিজ্পে নিষ,ক্ত শ্রীমকের সংখ্যা রুশ ছিল তার 
একটা মোটামহাটি হসাব৩ নিচে দেওয়া হল £ 

১। কাপড়ের কল ও চটকল ফেল্রচালত) ১,৩০০,০00 
২। ঘাতায়াত ব্যবস্থা ১,২০০,০০০ 

৩। খাঁন ৮০০,0০০ 

৪1 বাঁগচা ৯০০,০০০ 

&। হীর্জানয়ারং ও ধাতঁশল্প ১৫০,০০০ 
৬। চাউল, ময়দা, তৈল ও কাগজের কল প্রভাত ১৫০,০০০ 

৭ মন্দ্রাবন্! ১৫০,০০০ 

৮। ডক ও জাহাজ-1শল্প ২০০,০০০ 

৯। সমন্দ্রুপথে যাতায়াত ৩০০,০০০ 

১০। গৃহনির্মাণ-শল্প ৯,৯০০,০০০ 
১১। চিনি-শিজ্প ১২০,০০০ 

১২। অস্ত্র ও গোলাবারুদ ১০০,০০০ 

১৩ চামড়া $০,000 

১৪। তামাক ৩৮,০০০ 

১$। গোষ্রোল শোধনাগার 80,0০0 

১৬। গ্যাস ও ইলেকাঁট্রক ৫০9,0০0 

মোট কথা, এই সময় ভারতের জনসংখ্যার তূলনায় বৃহতশিল্পে 'িধ্দ্ত শ্রীমকের 
সংখ্যা ছিল খুবই কম £ কিন্তু সংখ্যার ?ণক থেকে শ্রীমকশ্রেণধর এই অংশাঁট যতই 
দুর্বল হোক না কেন শ্রেণী-চেতনা ও সংগ্রামে নিভীঁকতা-এই দুই দিক থেকে 
বিচার করলে শ্রামকশ্রেণীর এই অংশাঁটির আঁবভ্ভাবে জাতাঁয় আন্দোলনে একাঁট 
আত বাঁলচ্ঠ শাক্তর সংযোজন হল। 

শমিফশেণীর় অর্থনৈতিক গংগরায 

আগেই বলোছ ১৮৮০ খুশস্টাব্দের আগে ভারতে ধনতন্মের বিকাশ হয়োছল নামমান্ত। 
কাজেই এই সময়ে শ্রামকের সংখ্যাও ছিল নগপ্য। বলাই বাহূল্য, এই অবস্থার 
সংগাঠিত আন্দোলনেরও বূত্ূরপাত হন শন । 



শ্রমিকশ্রেপীর অভ্যুদনন ২০৫ 

ভারতে ধনতল্দের প্রথম বিকাশ হয় বোম্বাই, কলকাতা আর মান্রাজে । কাজেই 
এই তিনটি শহরেই শ্রামকের সংখ্যা ছিল বেশী। শ্রীমক-আদ্বোলনেরও সূত্রপাত 
হয়েছে এই 'তিনাট শহরে । 

এই প্রসঙ্গে কাপড়ের কলের প্রধান কেন্দু বোম্বাইয়ের নাম প্রথম করতে হয়। 
তারপরেই চটকলের কেন্দ্রস্থল কলকাতা । 

ভারতে প্রথম শ্রীমক-ধর্মঘট কবে হয়েছে তার কোনো রেকর' নেই। তবে এই 
কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতে ধনতন্দের বিকাশের আদ ধুগ থেকেই শ্রীম- 
কেরা ধর্মঘট করতে আরম্ভ করেছে । ১৮৮০ খ-বস্টাব্দের আগেই কয়েকটা কারখানা 

ও বাঁগচায় শ্রীমকেরা ধর্মঘট করোছিল-_যাঁদও এই ধর্মঘটগুলো ছিল ছোটখাটো, 

সেইজন্যেই হয়তো তার কোনো রেকর্ডও নেই ।8 

যা রেকর্ড রয়েছে তার থেকে জানা যায় ১৮৭৭ খ.$ঈঃ নাগপুরে এমপ্রেস 
1মলস্-এ বেতনের দাব নিয়ে শ্রামকেরা সর্বপ্রথম ধমণঘট করে 1৫ 

১৮৮২ থেকে ১৮৯০ খস্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রায় ৩৫1) ধম“ঘটের, 

খবর পাওয়া যায়। 

এই সময়ে অমানবক অত্যাচার চলত শ্রামকদের ওপরে । ১৮৮১ খন-ঃ 

শ্রীমকদের অবস্থার উন্নাির জন্যে একটি ফ্যান্ীর-আইন পাশ হয়। এই আইনে 

শ্রীমকদের ?দনে ১৫ ঘণ্টার বেশী কাজ করানো চলবে না- এই 'নিয়ম প্রবর্তন করা 
হল । 'কন্তু মাঁলকেরা এতেও সন্তুষ্ট হল না। তারা এই আইন ভাঙতে কসর করল 

না। ফলে ১৮৯১ খ-ঃ আবার একটি আইন পাশ হল । ?কস্তু মাঁলকেরা তাও মানতে 
রাজশী হল না। শ্রমিকদের ওপর উৎপণীডুন সমানভাবেই চলতে থাকল । শেষে শ্রাম- 
কেরা মাঁরয়া হয়ে উঠল ও নানাভাবে াবরোধিতা করতে আরম্ত করল । 

শ্রীমকদের এই বিরোধিতা ক্রমে ক্রমে ধর্মঘটের রূপ গ্রহণ করল। ১৮১৪ খ.খঃ 

বোম্বাই শহরে কাপড়ের কলের শ্রামকেরা স্ট্রাইক করল । ১৮৯৫ খ.ঃ ফ্রেব্রুয়ারী 
মাসে আমেদাবাদের মল-শ্রীমকেরা একটি বড় ধর্মঘট সংঘাঠিত করল। 

কলকাতায় সাল্নকটে বজবজ জুট মিলেও এই সময়ে শ্রামকেরা স্ট্রাইক করে 
অক্টোবর ১৩, ১৮৯৫) । এই স্ট্রাইকের জন্যে উপরোক্ত মিলটি ছ সপ্রাহ ধরে বন্ধ 

রাখতে হয়োছল। এই স্ট্রাইকের দরুন মিল-মালিকদের ক্ষাত হয়েছিল ৮০,০০০ 

টাকা ।৬ ১৮৯৬ খ.খঃ জুন মাসে বজবজের এ 1মলাটিতে শ্রীমকেরা দ্বিতশয়বার 
স্ট্ইক করে। ১৯০০ খশীস্টাব্দে এ 'মিলাঁটতে শ্রীমকেরা পুনর্বার স্ট্রাইক 
করোছল। 

১৮৯৭ খ-শঃ বোম্বাই শহরে শ্রামকেরা দৈনিক বেতনদানের দাবিতে (তখন 
মাঁসক বেতনদানের 'নিয়ম প্রচালত ছিল) ধর্মঘট করোছল। 

১৯০৩ খঃ মান্রাজে গভনমেন্ট প্রেসে শ্রামকদের ওভারটাইম খাটানো হত, 
অথচ এজন্যে তাদের মজনুর দেওয়া হত না। এই অন্যায়ের প্রতিকারের জনোই এই 
জট্রইকটি হয়োছল। এই স্ট্রাইকটি প্রায় ছমাস ধরে চলে। 



২০৬ স্বাধণনতার সংগ্রামে বাঙলা 

১৯০৫ খ:শঃ বাওলায় শ্রামকদের মধ্যে আবার আলোড়ন আরম্ভ হয়। এ বছরে 
সেপ্টে্বর মাসে কলকাতাস্থিত গভর্নমেন্ট অব ইপ্ডিয়া প্রেসের শ্রামকেরা ধর্মঘট 
করল ।৭ এই স্টযাইকের সময়ে শ্রীমকেরা যে আঁভযোগগনীল পেশ করেছিল সেগাল 

পনম্নরূপ £ 
১। রাঁববার ও গেজেটেড ছুটির 1দদ্দে বেতন না দেওয়া । 

ই।॥ অন্যায়ভাবে জাঁরমানা করা । 

৩। ওভারটাইমের জন্যে অং! মজ্যার দেওয়া । 

81 মোঁডিক্যাল সাঁট4ফকেট দলেও কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ছ:ট মঞ্জুর করতে 

রাজণ না হওয়া । 
এই ধর্মঘটাঁট এক মাস ধরে চর্লোছল । স্ট]াইকের সংঠনকারাীদের মধ্যে যেকে 

নাতজনকে চাকার থেকে বরখাস্ত করা হল । এক মাস স্্রাইক চলার পরে শ্রামকেরা 

কাজে যোগ দেয় এবং তাদের দাঁবর আঁধকাংশই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জর করা 
হয়। 

১৯০৭ খুখঃ বাঙলায় রেল শ্রামকেরা প্রথম স্ট্রাইক করোছল। সমান্তপুর 

রেলওয়ে ওয়াক'শগের শ্রীমকেরা 'িন্রোহ করোছিল 0৪ঠা 1ডসেম্বর, ১৯০৭) মজ্যার 
ব্ধদ্ধর দাবতে । ১০ই 1ডসেম্বরের মধ্যে এই স্ট্রাইকের 'নিম্পত্তি হলে শ্রাীমকের 
আবার কাজে যোগ দেয়। এই শ্্রাইকের ফলে শ্রামকেরা একাট দুভিক্ষ ভাতা 
আদায় করে।& 

১৯০৫-৭ খুশঃ যখন বাঙলায় কতকগ্হাঁল গ্রত্বপূর্ণ স্ট্রাইক চঙ্গাছিল তখন 

বোম্বাই শহরেও 'মিল শ্রীমকদের মধ্যে আলোড়ন দেখা দেয়! মজ্বার বৃদ্ধির দাবিতে 
বোম্বাইয়ের এই ধমঘটগীল সংগাঁঠত হয়োছল । 

১৯১০ খ্রুঃ কাজের সময় সংক্ষেপের দাবিতেও বোম্বাই, ব্রোচ প্রস্ভীত অগলে 
কতকগ্ীল স্ট্রাইক সংগাঁঠিত করা হয়োছল। 

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে জিনিসপত্রের আগ্মূল্য ও খাটুনিয় সময়-বৃদ্ধিয় প্রাতবাদে 

ধর্মঘটের এক নতুন জোয়ার আরম্ত হয় । এই সময়ে শ্রামক আন্দোজসনে নতুন অধ্যায়ের 

সুচনা হয়। যে সমন্ত ধর্মঘট এই সময়ে হয়ৌছল সেগাীল চেতনার 'দিক থেকেও 

অনেকটা উন্নত 'ছল। 

১৯১৯ খ৯ঃ মান্াজ প্রদেশে, বিহার, উীঁড়ষ্যা, আসাম প্রভৃতি স্থানে বহন ধর্মঘট 
হয়োছল। এই সময়ে বোম্বাইয়ের সমস্ত কাপড়ের কলের শ্রামকেরা একঘোগে একটি 
সাধারণ ধর্মঘট পালন করোছল। ১৯২০ খ7াঁঃ বোম্বাই, আমেদাবাদ, শোলাপুর 

প্রভৃতি জায়গায় কাপড়ের কলে ও সতাকলে, পাঞ্জাবে রেল মজুরেরা এবং কলকাতা, 
দল্লশ ও সিমলায় গভর্নমেন্ট প্রেসে এবং জামসেদপূরে টাটার ইস্পাত কারখানায় 
শবরাট 'বিরাট ধর্মঘট হয়োছল।৯ 

১৯১৯২০ খ্ন্রীপ্টাব্দেয় মধ্যে প্রায় দশোরও বেশি ধমঘট হয়েছিল । এবং এই 



শ্রামকগ্রেণশর অভাদয় ২০৪ 

সব ধর্মঘটে প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রামক যোগ 'দিয়োছিল। এই সমস্ত ধর্মঘটে মূল দাবি ছিল 

দুঁটি--€১) খাটুনর সময় হাস, (২) মজার বাঁদ্ধ । 
১৯২১-২২ খখস্টাব্দের মধ্যে বাঙলা দেশের চট কলগহীলিতেও জনেকগ্াাল ধর্মঘট 

সংগাঠত হয়োছল। 

১৯২১ খুনস্টাব্দের হিসাবাঁনকাশে দেখা যায় যে এ সময়ে ৩৯৬ টি ধর্মঘট 

সংগঠিত হয়োছিল এবং তার মধ্যে প্রায় ৩০০টি ধর্মঘটই সফলতা লাঙ করোছল। 

এই সমষে চা-বাগানের মজ.রেরা ধর্মঘট করে । এই ধর্মঘট উপলক্ষ্যে আসাম 
বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রামকেরা সহান[ভূতি-সৃচক ধর্মঘট করেছিল । চাঁদপুরের বিখ্যাত 

কাঁল-দুর্ঘটনাও এই সময়ে ঘট্োছিল । এই ধর্মঘটে সর্ব সমেত ১৮ হাজার শ্রমিক যোগ 

'দিয়োছিল এবং ধর্মঘট আড়াই মাস ধরে চলোঁছিল ।১০ 
১৯২২ খ.সঃ ইস্ট ইপ্ডিয়া রেলের শ্রীমকেরা একটি সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত 

করে। এই ধর্মঘটের ফলে ই. আই রেল দেড় মাস ধরে অচল হয়ে যায়। 

জামসেদপুরে টাটা কারখানাতেও এই সময়ে একট বড় ধর্মঘট হয় । 

১৯২৩ খরস্টাব্দেও বড় বড় ধর্মঘট হয়োছিল বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের 

কলগুলোতে । এই অঞ্চলের শ্রামকদের সাধারণ ধর্মঘটের ফলে রন কাজ 
একেবারে বন্ধ হয়ে 'গিয়ৌোছল। 

১৯২৫-২৬ খ-ীঃ রেল লাইন ও রেলের কারখানায় যে সব ধর্মঘট হয় সেগল 
উল্লেখ্যযোগ্য । এন. ডব্িউ রেলের কারখানা, রাওয়ালাপিণ্ডি, লাহোর, করাচি, বি. 

এন. ডাঁরউ রেলের গোরক্ষপুর কারখানা ও বেঙগল নাগপুর রেলওয়ের খক্াপুর 
কারখানায় এই সময়ে ধর্মঘট চলোছল ।১১ 

খড়াপুরের ধর্মঘট অনেকাঁদন স্থায়ী হয়োছল। রেল কর্তৃপক্ষ আঁক্সালিয়ারী 
পুলিস বাঁহনীর সাহায্যে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে। ধর্মঘটণদের ওপর গাঁলচালনা 
করা হয়৷ খড়াপুরের এই ধর্মঘটের জের ১৯২৭ খশঃ পর্যস্ত চলোছল। 

১৯২৬ খু৭ঃ বাঙলা দেশের চটকলগুলোতেও আবার ধর্মঘট আরম্ত হয়। 

১৯২৫-২৬ খাঁস্টাব্দের ধর্মঘটগনুলো আগের 'দিনের ধর্মঘটের চেয়ে অনেক বোঁশি 
সংগাঠিত ছল । এই ধর্মঘটগুলো শ্রামকণ্রেণীর উন্নততর চেতনার সাক্ষ্য বহন 
করল । 

এইভাবেই ১৮৮০ থেকে ১৯২৫৬--এই ৪৫ বছরের নধ্যে ভারতে শ্রামকগ্রেণ 
অনেকগ্াাঁল অর্থনোতক সংগ্রাম পাঁরচালনা করার আভজ্ঞতা সয় করে। শ্রমিকদের 
এই সংগ্রামগলি ছিল আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্ত শ্রেপীসংগ্রাম । এতগ্লি 

শ্রেপীসংগ্রাম পাঁরচালনা করার ফলে শ্রামবন্রেণণ নিজের শান্ত সম্পকে" রমশ সচেতন 

হতে আম়ন্ত করে। প্রথম মহাধ-দ্ধের পরবতাঁকালে মশ শ্রামকপ্রেণণ প্রাধ্ুবয়জ্কের 

জ্ঞানে, আঁভিজাতায় সমব্ধ হয়ে সমাজে একাঁটি সচেতন, সংগ্রামী শক্ত হিসাবে 

খ্গাবিষ্ত হয়। 



২০৮ স্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙযা 

চেঁডড ইতীনয়ন আন্দোলন 

ভারতের সম্ঘবন্ধ শ্রীমক আন্দোলন বা খর ইউনিয়ন আন্দোলনের স্ন্রপাত হয়েছে 
যুদ্ধোত্তর যুগে । 

তার আগে শ্রমিকদের সঞ্ঘবদ্ধ করার জনো ব্যক্তিগত ও 'বাচ্ছন্ন কিছ; কিছ 

চেত্টার পারচয় পাওয়া যায়। 

কলকাতায় ১৮৭২০ খএস্টাব্দের আগে ব্রাহ্গসমাজের উদ্যোগে শ্রীমকদের মধ্যে 

কিছু [ছু সংস্কারমূলক কাজ আরন্ত হয়। শশীপদ ব্যানাজাঁ নামে জনৈক ব্রাহ্ম 
নেতা বরানগরে জুট মলের শ্রামকদের মধ্যে সংস্কারমূলক কাজ চালাবার উদ্দেশ্য 
একটি শ্রমিক-মঙ্গল প্রাতষ্ঠান স্থাপন করেন ।১২তীন স্থানীয় শ্রামকদের শিক্ষাদানের 

জন্যে নৈশ বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম নেতাদের উদ্যোগে “ভারত শ্রমজীবী নামে 

একখা'ন পাঁগ্রকাও প্রকাশিত হয়োছল। 

১৮৮৪ খ-শঃ লোকাণ্ডে নামক জনৈক কর্মচারী বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের 

মজুরদের নিয়ে একাঁট সম্মেলনের আয়োজন করেন, এবং সাড়ে পাঁচ হাজার শ্রীমকের 

স্বাক্ষীরত একাঁট আবেদনপত্র বোম্বাইয়ের ফ্যাক্টীর কমিশনারের কাছে পেশ 

করেন। 

১৮৮৯ খ-্ঃ আর একাঁট আবেদনপত্র বোম্বাইয়ের মজুরেরা কর্তৃপক্ষের কাছে 

পেশ করে। এই আবেদনপত্রে মজুরেরা 'নিম্নীলাখত দাঁবগ,ল পেশ করে- (১) 

সপ্তাহে একাঁদন [রাববার] ছাট ২) নিয়ামত মজনীর প্রদান ৩) দর্্ঘটনার বাবদ 
খেসারত । 

১৮৯০ খ-ঃ বোম্বাইয়ে গুনরায় দশ হাজার শ্রামকের একটা সভা হয়োছল। 
এই সভায় দুজন মাহলা-শ্রামক বন্তুতা দেন। এই সভার পক্ষ থেকে আর একাঁট 
আবেদনপন্দরে সপ্তাহে একাঁদনের ছ:2ীটর দাঁবাঁট পুনরায় উদ্থাঁপত হয়োছল। শ্রীমক- 

দের ক্মবধণমান শীল্তর প্রভাবে মালিকেরা এই দাঁব স্বীকার করে নেয়। 

এই সময়েই সব্প্রথম মিঃ লোকাণ্ডে ও বেঙ্গল নামে অপর এক বাস্তর চেষ্টায় 

“বোম্বাই িল মজদ্র সভা' বা বোম্বে মিলহ্যাপ্ডস আসোসয়েশন' নামে মজ.রদের 
একট প্রাতষ্ঠান স্থাপিত হয় । এইটিকেই ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন বলা যেতে 

পারে ।১৩ 

এই ধরণের আরও একা প্রাতিজ্ঞানের আর্বিভাব হয় ১৮৯৭ খু৭ঃ। এইটি 
ছল রেলকর্মচারীদের সংগঠন । এই সংগঠনটির প্রথমে নাম 'ছিল 'আযমালগ্যামেটেড 

সোসাইটি অব রেলওয়ে সাভেস্টস অব হীশ্ডয়া আযান্ড বামণ' | 

তারপরে এখানে সেখানে যতই শ্রীমক-ধর্মঘটের আ'ধক্য ঘটল ততই স্থানে 
স্থানে বিভিন্ন ধরণের শ্রামক সঙ্ঘও গড়ে উঠতে লাগল । ১৯১০ খ:শঃ বোম্বাইয়ে 

'কামগড় হিতবর্ধক সভা” নামে একাটি মজ?র সঙ্ঘ গঠিত হয়। এই সভার 
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প্রাতষ্ঞাতাদের মবে) ছিলেন নাড়ে, বোলে ও তালচেকর। এই সঙ্ঘাঁট মালিকদের 
কাছে ১২ ঘণ্টার শ্রম-সময়ের দাঁব পেশ করে 1১৪ 

প্রথম মহাযুদ্ধের বছরগণীলতে শ্রামকশ্রেণীর ধর্মঘটের সং) খুব বাদ্ধ 
পেয়োছল । 

এই যদদ্ধের মধ্যেই ১৯১৭ খএীঃ রুশ দেশে শ্রামকশ্রেণীর সরকার প্রাতষ্ঠা 

হয় । এই ঘটনাও দুনিয়ার প্রাঙটি দেশের শ্রামকশ্রেণীর মধ্যেই অভূতপূর্ব 

আলোড়ন সন্ত করে। 

এই অবস্থায় দনাখল ভারত ট্রে ইউাঁনয়ন কংগ্রেসের জন্ম হল। এ-আই- 
1-ইউ-1সই ভারতে সর্ধপ্রথন সর্বভারতীয় সংগাঁঠিত শ্রামক আন্দোলনের পত্তন করে। 

এই 'দক খেকে নাখল ভারত দ্ররেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম ভারতের শ্রীমক 
আন্দোলনে নতুন অধ্যায়ের সচনা করে। 

১৯২০ খনীস্ঠাব্দের ৩১শে [ডসেম্বর বোম্বাই শহরে এম্পায়ার 1ধয়েটার' হলে 

নাঁখল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 1ভীত্ত স্থাপিত হয়। এই কংগ্রেসের 

উন্যোস্তাণের মধ্যে ছিলেন ব্যাঁরস্টার দেওয়ান চমনলাল । অভ্যর্থনা সাঁমাতির 

চেয়ারম্যান ছিলেন জোসেফ ব্যাঁপস্টা। সভাপাঁত নিবাঁচিত হন লালা লাজপত 

রায়। 

এই ঘটনার পরে 'বাঁভন্ন প্রদ্শে শ্রীমক সম্ঘ গড়ে উঠতে থাকে । এই সময়ে 

বাঙলার চটকলে মজুরদের ধর্মঘট পরিচালনার জন্যে বেঙ্গল জ.ট ওয়াকর্সি 
আসো সয়েশন' গাঠত হয়োছল। 

১৯২৩ খ্রীঃ লাহোরে 'নাঁখল ভারত দ্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেসের আঁধবেশন 
অন্যীষ্ঠত হয়। এই কংগ্রেসে সভাাঁতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন দাশ। এই 

সভাতেই তান বলোছলেন--“আ'ম চাই শতকরা আটানব্বুই জনের স্বরাজ ।” 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যখন শ্রীমকেরা বড় বড় ধর্মঘট করতে আরম্ভ করল 

তখন থেকেই বহজেয়া জাতধয্নতাবাদী নেতারা শ্রীমক আন্দোলনের প্রাত আবুষ্ট 

হন। তবে তাঁরা স্বাধীন শ্রামক আন্দোলনের পক্ষপাতণ ছিলেন না। এরা 

চেয়োছলেন শ্রমিকশ্রেণীর শান্তাটকে নিজেদের বূজেয়া রাজনীতির স্বাথনি:যায়ী 
ব্যবহার করতে । এরা ট্রেড ইডীনয়ন আন্দোলনকে সংস্কারবাদের পথে পারচালিত 

করতে ইচ্ছুক ছিলেন । 

১৯২৪-২৫ খএইস্টাব্দের মধ্যে ভারতে শ্রমিক-আন্দোলনের শস্তি আরও বৃদ্ধ 

পায়। এদেশে তৃতয় আস্তজতিতিক ও মাকরসবাদের প্রভাবে স্বাধীন শান্ত হিসাবে 
শ্রীমকশ্রেণীকে সংগাঠত করার চেষ্টাও আরম্ভ হয়। 

১১২৬-২৭ খঠ্রেস্টাব্দের মাঝামাঝি খক্সাপুরে খল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 

কংগ্রেসের একটি বিশেষ আঁধবেশন হয় । এই আঁধবেশনে দ্রেড ইউানয়ন কংগ্রেসের 
1ভতর দিয়ে একটি স্বাধীন শান্ত হিসাবে শ্রামক আন্দোলনকে যাঁরা গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন তাঁদের শান্ত যথেষ্ট বাঁঙ্ধ পায় । 

গ্বা--১৪ 



২১০ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাগুলা 

নবীনদের চেঘ্টার ফলেই 'নাখল ভারত ট্রেড ইডীনয়ন কংগ্রেস এই সময়ে 

ঘোষণা করে, সাধারণ ধর্মঘট হল কংগ্রেসের অন্যতম নীত। 

১৯২৭ খ.ঃ কানপ,রে ট্রেড ইউানয়ন কংগ্রেসে যে আঁধবেশন হল সেই 

আঁধবেশনাট বুদ্দোযা নেতৃত্বের কবল থেকে গ্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে মুক্ত করতে 

অনেকটা সাহায্য করোছল 1১% এই আঁধ্বেশনেই সর্বপ্রথম ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস 

নিজস্ব একাঁট রাঞজনোতক কর্মসচী গ্রহণ করে। এই আধিবেশনেই দ্বিতীয় 

আন্তঙ্গাতিকের সঙ্গে দ্রেউ ইউীনিয়ন কংগ্রেসকে যুক্ত করার প্রস্তাব বাতিল হয়ে 

যায় এবং "লীগ এগেনস্ট হীম্পীরয়ালদমে'র সঙ্গে কংগ্রেসকে যকত করার প্রস্তাব 

গৃহীত হয। 

এইভাবে একটি স্বাধীন শান্ত 'হসেবে শ্রানক আন্দোলনকে গড়ে ভোলাণ 

চেত্টা আরম্ভ হয । 

শ্রামিকশ্রেণগর রাজনোতিক চেতনা 

ভারতের শ্রামকশ্রেণী শ.প, যে গ্রেড ইউানিয়ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের 

অর্থনৌতক সংগ্রামে আঁধকতর পাঁবগর্কতা লাভ করল তাই নয়, র্লমশ রাজনশীততিও 

শ্রীমকশ্রেণী একাঁট শান্ত হসেবে মাঁবভূত হতে খাকল। 

৯৯০-১০ -.ঃ যখন মহারাণ্র ও বাঙলায় স্বদেশী-স্বরাজ-বয়কট আন্দো- 
লনের জোযার গো পিয়োছল ৩খন এই আন্দোলনের ডাকে শ্রামকের।ও সাও। 

[দযোছিল। 

১৯০৮ খনঃ জাতীয় আন্দোলনের সবগ্রিগণ্ায নেতা ?তিলককে যখন ছব্ছর 

কারাদণ্এ দাঁণ্ডত কবা হয়োছল তখন বোম্বাইয়ের শ্রামকেরা এই কারাদণ্ডের 

প্রতিবাদে ছাঁদন *রে ধর্মঘট করোছল । 

শুধু ধর্মঘটই করে ান তারা, তলক মহারাজ ক জয়", এবং 'স্বদেশী 

আশ্পোলনের জয় হোক' এই ধ্যান উন্টারণ করে বোম্বাই শহরের রাজপথে দাঁড়য়ে 

পুলিসের সঙ্গে হাতাহাঁত লড়াই করোছিল। এই লড়াইয়ে জনকয়েক নেতৃস্থানণয় 

যুবক পন্দালসের গীলব ঙাঘাতে নিহত হয়োঁছল ।১৬ 

এই ধমণ্ঘটাঁটকে উপলক্ষ) করে লোঁনন ১৯০৮ খ.নঃ ৬বতের শ্রামকশ্রেণনকে 

আঁভন*দন জানিযৌছলেন। তান এই পরমঘটের গুরু দেশি করতে গিয়ে 

মন্তব) করোছলেন-_ এই ধম ঘট থেকে বোঝা যায়ছযে ভারতের শ্রামকশ্রেণণ শ্রেণগ- 

সচেতন হয়ে উঠেছে ও রাজনোতক গণ-সংগ্রাম পারচালনার পক্ষে যথেষ্ট পাঁরপরতা 

লাভ করেছে । 

প্রঃম মহায,দ্ধের পরে ভারতে শ্রামকশ্রেণশ একাঁট রাজনোৌতক শান্ত হিসাবে 

*্শেবাসীর দ+ট আকর্ষণ কবোছল। 
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১৯১৭ খনীঃ অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে ভারতের শ্রামকশ্রেণর রাজনৌত্তক 

চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়োছল। তার ফলে ১৯২১ খ.ইঃ গান্ধীজ যখন অসহযোগ 

আন্দোলনের ডাক দলেন তখন শ্রমিকেরা সোৎসাহে এই আন্দোলনের ডাকে সাড়া 

[য়োছিল ।১৭ হাঞ্জার হাজার কাপড়ের কলের শ্রামক ও খনিমজুর ধর্মঘট করে 

হরতাল পালন করোছিল। 

'তারপরে ১৯২১ খঢীঃ নভেম্বর মাসে প্রন্প অব ওয়েলসের' আঁভন*ন 

অনু্ঠানগণল খয়কত ঝরা এবং আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ত করার ষখন 

[স"বান্ত নেওয়া হয়োছল তখনও শ্রামকশ্রেণী উৎসাহের সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ 
1*য়োছিল 1১৮ 

এই ঘঃন(কে উপলক্ষ্য করে বোম্বাই শহরে বড় বড় প্রায় প্রত্যেকটি শিত্শে 

ধর্মঘট হওয়ার কলে শহরের জনীবনযাশ্রা অচল হয়ে পড়ে এবং চারাঁদন যাবৎ এই 

অচল অবস্থা চলোৌছল । এই পিন বোম্বাই শহরে ৮৩ জন পুীলশ হয়োছিল আহত, 

&৩ জন ারতাঁয় হযোছল ?নহত এবং ৩৪১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়ৌছল । ১৬০ 

খাঁন আমগাঁঢ পখাঁড়য়ে দেওয়া হয়োছিল । কণকাতায়ও অনুরূপ অবস্থা দেখা 

[য়েছিল। এখ।নেও পণ হরতাল পাঁলত হয়োছিল । সন্ধ্যায় ইলেকাট্রক তার 

কেটে দেওয়া হয়োছল, এবং প্াস্তাগয্লো একেবারে টনন্তব্ব, আন্ধার ও লোকশ.ন/ 

হয়ে উঠোছল । কলকাতা হয়ে ৬ঠোছল ম.ত মানুষের একাঁট শহর ৷ একমান্র কণ- 

কাতাতেই পাঁচশো লোককে গ্রেপ্তার করা হয়োছল । 

এই াবেই প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই শ্রামকশ্রেণী একাঁট রাজনোতিক শান্ত হসাবে 

চারতের রাজনীতিকে বেশ কিছুটা প্রভাবত করতে আরন্ত করল! তবে তখনও 
৬ারতের শ্রামকশ্রেণী একটি স্বাধীন শাক্ত হিসাবে প্রাতষ্ঠা লা৬ করতে পারে নি। 

এই সময়ে বঞজেয়া নেতাদের পাঁরচালিত আন্দোলনে তারা যোগ 1দত। বুর্জোয়া 

'নেতারা বুর্জেয়া জাতীয়তাবাদী রাজনশীতর গণ্ডীর মধ্যে তাদের বেধে রাখার চেঙ্টা 

করত । ৩বে সব সময়ে শ্রামকশ্রেণীকে তারা 'নার্ন্টি আহিংসার গণ্ডীর মধ্যে বেধে 

রাখতে পারত না। তার প্রমাণ উপরোন্ত জনতা-পুলিসের সংঘষ'গযীল । 

চৌঁরিচৌরার ঘটনার পর থেকেই বুয়া নেতৃত্বের দঢ়তা সম্পকে প্রন্ন জাগল 

শ্ীমকশ্রেণশব মনে । নতখন 'িকজপ নেতৃত্বের প্রয়োজন তারা অন,ভব করতে আরপ্ 

করল। এই সময থেকেই শ্র'মকশ্রেণী একাঁটি স্বাধীন শাড হিসাবে রাজনশাতিতেও 

অংশগ্রহণ করতে আরন্ত করল । ১৯২৭ খ.ঃ নাগপুরে ঘ্রেড ইউনিষন কংগ্রেস একাঁটি 

ধানজস্ব রাজনোতিক কর্মসচ গ্রহণ করল ।১৯ এই রাজনোতিক কমণ্স.চ+টি জাতীয় 

কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত রাজনৈতিক কর্মস,চী থেকে মুলগতভাবে আলাদা । দ্র 

ইডীনয়ন কংগ্রেসের 'নাণ্ট রাজনোতক লক্ষ্য হল নিম্নরুপ £ (১) 'ব্রাটশ সাম্ত্রাজ। 

থেকে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ অর্থনৌতক ও রাজনৈতিক মুক্ত | (২) ধনবাদের উচ্ছেদ 
ও মজ.র-কৃষকের গণতন্ধ্মুলক শাসন প্রাতচ্ঠা। 
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শ্রামিকপ্রেণণর পাট 

এই পটভুঁমকায়, প্রথমত রুশ বিপ্লবের প্রভাবে এবং 'দ্বিতণয়ত শ্রীমকশ্রেণনীর উন্নততর 

চেতনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারারও প্রচার শুরু হল। যহদ্ধোত্তর 

যূগে ভারতে মার্কসীয় ম৩বাদের প্রচার ও শ্রীমকশ্রেণীর ীনজস্ব পার্ট গঠনের 

চেল্টাও অগ্রসর হল । 

ভারতের কমিউনিস্ট পাঁটর জন্মের ইতিহাস নম্নরূপ £২০ 

১৯১৭ খ-ঃ নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় সর্কহারা বিপ্লব সংঘাঁটত হল। লোঁননের 

নেতৃত্বে তৃতশয় কাঁমউীনস্ট ইন্টারন্যাশনাল গাঁঠিত হল ১৯১৯ সালে । ১৯২০ সালে 

মস্কোতে কমিউনিস্ট ইপ্টারন্যাশনালের "দ্বিতীয় কংগ্রেসের আঁধবেশন হল । এই 

আধবেশনে লোননের ওপাঁনবোঁশক নিবন্ধ (থাঁসস) গৃহীত হয় । এই শীনবন্ধে পরাধীন 

দেশসমহহের স্বাধীনতা অর্জনের ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। 

প্রথম মহায-দ্ধের 'বরাতর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের জনসাধারণের মধ্যে একটা চাণুল্য 

প্রকাশ পায়। মজ:রেরা বহন স্থানে ধর্মঘট করলেন । ১৯১১৯ সালে শাসনতল্ম বিষয়ক 

নতুন আইন পাস হল। এই আইন দেশের লোকের মনঃপৃত হল না। রাওলাট 

আক নামক একাঁটি পীঁড়নমুলক আইনের 1বরুদ্ধেও অসন্তোষ ধূমায়ত হয়ে উঠল। 

ফলে শুরু হল ১৯২১ সালে ব্যাপক অসহযোহ আন্দোলন। তার সঙ্গে খিলাফত 

আন্দোলনের সংযোগ ঘটাতে আন্দোলন অত্যন্ত শাক্তশলণী হল । 'কন্তু ১৯২১ সালের 

শেষাঁদকে এই আন্দোলনের জোর অনেকটা কমে গেল। 

এই অবস্থায়, ১৯২১ সালের শেষাশোঁষতে কয়েকাট শিন্পপ্রধান শহরে কাঁম- 

উনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে । এই প্রচেষ্টার পেছনে দেশের আন্দোলনের প্রভাব তো 

ছিলই, তাছাড়া 1বশেষ প্রেরণা ছিল তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তজর্াতকের। প্রথম চেষ্টা 

শুরু হয়োছিল কলকাতা, বোম্বাই ও লাহোরে । কলকাতায় এই কাজে বিশেষ 

উদ্যোগী ছিলেন মুজফ্্ফর আহমদ, বোন্বাই শহরে ছিলেন এস. এ. ডাঙ্গে। 

রুশ বিপ্লবের পর হতে, বিশেষ করে কাঁমউীনস্ট আন্তর্জাতক গাঁঠত হওয়ার 

পর হতে তো নিশ্চয়ই, ভারতের 'ব্রাটশ গভরনমেপ্ট বিশেষ সতক' হয়েছিল। তারা 

তাদের কেন্দ্রীয় ইনটেলিজেন্স ব্যরোটকে নতুন করে দ়াভত্তিতে গড়ে তুলেছিল । 
অর্থাৎ কাঁমডীনস্ট পার্টি গাঠত হওয়ার আগে হতেই তার ওপরে আঘাত হানার 

অস্ত্াট প্রস্তুত 'ছিল। কাঁমীনিস্টদের ধরপাকড় তো ১৯২২ সালেই শুরু হয়ে 
গিয়েছিল। পরে পরে ১৯২৩ সালে পেশোয়ারে, ১৯২৪ সালে কানপুরে এবং 

১৯২৯ সালে মীরাটে কমিডীনস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চালানো হল । 

আগেই বলোছ, করেকটি কাঁমউনিস্ট গ্রুপ গড়ে উঠোঁছল। ক্রমে এই গ্রুপ- 
গুলিকে একান্ত করে একাঁটি সর্বভারতশয় কমিউনিস্ট পাট গঠনের চেষ্টা চলে। 
এই চেম্টা ফলগবতাঁ হয় ১৯২৫ থঃ ডিসেম্বর মাসে । এ দময়ে কানপুরে প্রধম 
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কমিডীনস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে একটি কেন্দ্ুশয় কাঁমিটি 
নর্বাচিত হয় । 

এই সম্মেলন বিশেষ তাংপর্যপৃণ“ এই কারণে যে__-এখন থেকে ভারতে কাঁম- 

উাঁনস্ট আন্দোলন- গ্রুপ থেকে একাঁট সবভারতগয় পার্টির আকার গ্রহণ করল। 

১৯২৭ সালে ভারতের কামিউনিস্ট পার প্রথম গঠনতন্জ রচিত হয়। কঁমি- 

উনিস্টরা শুরু হতেই মজুর আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছেন। ১৯২৭ সাল 
হতে তাঁরা ট্রেড ইউীনিয়ন আন্দোলনে 1বশেষ স্থান আঁধকার করেন। কাঁমিীনস্টদের 
একান্ত প্রচেষ্টায় ভারতে ট্রেড ইউাঁনয়ন আন্দোলন সংগ্রামশীল রুপ পরিগ্রহ করে। 

কাঁমউীনিস্টরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরেও কাজ করেছেন এবং সারা ভারত 

কংগ্রেস কাঁমাঁট প্রড়ীততেও নির্বাঁচত হয়েছেন। 

১৯৩০ সালে ভারতের কাঁমিউীনস্ট পাট আনূম্ঠানকভাবে তৃতীয় কমিউ- 

নিস্ট আন্তর্জাতকের অন্তরভক্ত হয় । তবে আগে থেকেই ভারতে ধারা কমিউীনিস্ট 

মতবাদ প্রচারে অগ্রণশ ছিলেন-_তাঁদের সঙ্গে তৃতীয় আন্তজর্াতকের যোগাযোগ 

ছিল । ১৯২৮ সালে কাঁমিউীনস্ট ইন্টারন্যাশনালের যণ্ত কংগ্রেসে ভারতের পাঁটর 

দুজন প্রীতীনাধকে কাঁমডীনস্ট ইপ্টারন্যাশনালের একা জাঁকউাঁউভ কাঁমাটিতে গ্রহণ 
করার কথা হয়। ১৯২৯ সালের জানুয়াঁর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পাটি“ 
কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটির ষে বৈঠক হয় তাতে পার একজন সভ্যকে কাঁমউীনিস্ট আস্ত- 

টাঁতকের কাধীনর্বাহক কাঁমাঁটতে যোগ দেওয়ার জন্যে নিবাচনও করা হয়। 

শকস্তৃ, মার্চ মাসে মীরাট মোকদ্দমা শুরু হয়ে যাওয়ায় তাঁর আর বিদেশে যাওয়া হযে 
ওঠে নি। 

১৯৩০ সালে কামিউনিস্ট পার্ট একি কমসূচী গ্রহণ করে।, এইটি “দ্রাফট 
প্লাটফর্ম অব আকশন” (0197 90196001777 ০1 4০610) নামে পাঁরাঁচত | 

১৯৩৪ সালে ভারতের কাঁমউীনস্ট পাট” ভারত গভরন্নমে্টের দ্বারা বেআইনধ 

ঘোষত হয়। অবশ্য, 'এর আগেও পাট যে কখনও খোলাখহালভাবে কাজ করতে 
পেরেছে তা নয়। তবুও সরকার? দফতরের কাগজপত্রে পার্টি বেআইনী ঘোষিত 
ছিল না। ১৯২৬ সাল হতে ১৯২৯ সাল পর্যস্ত ভারতের কমিউনিস্ট প1ট'র সভারা 
বেশীর ভাগ সাংগঠানক কাঞ্জই করেছেন তখনকার কৃষক ও শ্রামক দলের (৬/০11- 
[5 81700 [১5858109' 2815) মণ্ট থেকে ৷ তাই, ১৯৩৪ সালে ভারতের কাঁমিউনিস্ট 

পাঁটর সঙ্গে কঘক ও কৃষক-শ্রীমক দলও বেআইনণ ঘোঁষত হয়োছিল, যাঁদও এই 

দলের তখন কে।নো আস্তত্বই ছিল না। 

এইভাবে গড়ে উঠল ভারতের কঁমিউীনষ্ট পাট”! কাঁমডীনস্ট পাঁট'র অভযাদয় 
ভারতের রাজনপশীততে এক নব অধ্যায়ের সুচনা করল । এখন থেকে শ্রামকশ্রেণণর 

দষ্টভঙ্গী-_মাকসবাদ-লোনিনবাদ--ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ওপর, বিশেষ 

করে, তার বামপন্থী অংশের ওপর, একটি সৃঞ্পন্ট প্রভাব বিস্তার করতে আর্ত 

করল। ভারতের রাজনীততে এক অনাগত ভাঁবধ্যতের পদধ্যান শোনা গেল। 
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॥ গ্রন্থ নিদেশ ॥ 
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চতুর্দশ অধ্যায় ॥ 

দ্রিতীয় ঘহামুদ্ধ ও 
ভাতেন্ জাতীম্ন আন্দোলন 

প্রথম মহাযুদ্ধের মতোই দ্বিতীয় মহাযদ্ধ শুরু হয়োছল দুই প্রাতিদ্বন্দ্বী 
সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতা থেকে । একাঁদকে ছিল জামী, ইতালী 
ও জাপান। অনাঁদকে ছিল 'ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমোরকা । এই যুদ্ধের সূচনা 
হয়োছিল দ.ই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র অন্তদ্বন্দেবর ফলে । 

ছ্বিতশয় মছায7ম্ধের প্রকাতি 

এই'দিক থেকে, প্রথম ও 'দ্বিতণয় মহাযুদ্ধের মধ্যে মিল থাকলেও, এট ভুললে চলবে 
না যে 'দ্বতীয় মহাযুদ্ধ সম্পৃণ* আলাদা বি পাঁরাস্থীততে আরন্ত হয়োছল। 
দ্বতাঁয় মহাধদদ্ধ এমন অবস্থায় আরম্ভ হয় যখন ধনতন্জ পূথবীতে আর একক 
শাক্তরূপে বিরাজ করছে না। যখন পাঁথবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্টেএর 
( সোভিয়েত ইউনিয়নের ) জন্ম হয়েছে এবং সেই রাণ্টট ক্রমেই শীক্ত সয় করছে, 
যখন এই রান্ট/ট সারা পঁথবীতে শ্রমজীবী মানুষের আকর্ষণের প্রধান বন্তু হয়ে 

দাঁড়য়েছে। ফলে, পাঁথবীতে জন্মপাভ করেছে এক নতন ধুগ, যে যুগের মোল 

বিরোধ হয়ে উঠেছে একাঁদকে মম ধনতন্ত, অপরাঁদকে গাঁতিফণ; সমাজতন্ত্রের 

মধ্যে বরোধ। আগের মতো, একমাত্র সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে অন্তর্বরোধ আর 

প্্থবীকে 'নয়ন্ণ করছে না। সাম্রাজ্যবাদের মব্যে অস্তার্বরোধ অবশ।ই প্রকাশ 
পাচ্ছে, কিন্তু তার প্রকাশ ঘটছে ধূগের মৌল 'বরোধের ঘাত-প্রাতঘাতের পট- 
ভূমিতে 1১ 

নতন অবস্থায়, ধনতন্দ্বের অসমান 'বকাশের নিয়ম (079 12৬ ০01 01950 

06610101670 01 ০0801091157) আগের মতোই অব্যাহত রইল! বরং 
সমাজতান্ত্রক রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে ধনতান্নিক ব্যবচ্থার সংকট আরও তীব্র আকার 

ধারণ করল। 
জামনিশির নেতৃত্বে পারচাঁলত ফ্যাঁসিস্ট জোট পাঁথবীতে প্রভুত্ব বিস্তারের 

বাসনায় মেতে উঠল। ভাসহি ব্যবস্থা ও উদীয়মান ফ্যাঁসস্ট ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধ 

চরমে উঠল । প্রধম দিকে, মৌল বিরোধের 'দিকে নজর রেখে, সোভয়েত বিরোধী 

দণ্টভাঁঙ্গ থেকে, ধনতান্মক দেশগাল ( ্ রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ) জামনিণকে 
তোধণ করার নশীত (মিউাঁনক চুঁক্ত বার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ), অনুসরণ করে । 



২১৬ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

কস্তু সামাজ্যবাদী দেশগলর মধ্যে অস্তারোধ এতই তখব্র আকার ধারণ করল 

যে এই নীতি বেশশীদন চালানো সম্ভব হল না (বিশেষ করে 'হটলার কর্তৃক 
চেকোগ্নোভাকিয়া আক্রমণের পরে )1 শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদণ শাঁক্তগ,লির মধ্যে 
অস্তার্বরোধ 'দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের আকারে ফেটে পড়ল। 

কিন্তু একাঁদকে বিশ্ব পাঁরাচ্থাতির ওপর যুগের মৌল 'বিরোধাঁট প্রভাব 

বিস্তার করার ফলে এবং অন)দকে নাৎসী জামনিশর নেতব্কে ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠী 

নার্বচারে দেশের পর দেশকে আক্রমণ করার দরুন একাঁট 1বশেষ পাঁরাস্থিতির স-ঙ্ট 

হল। ফ্যাসস্ট শাক্তগুূলির আগ্রাসী মনোভাব আক্রাস্ত দেশগুদিলকে বাধ্য করল 
প্রাতরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে । ফলে, দ্বিতশয মহাযুদ্ধের গোড্রা থেকেই ফ্যা্ি- 

বিরোধা ম্ান্তযৃদ্ধের একাট বস্তুভীত্ত সৃষ্টি হল। চখন, আর্বীসানয়া, স্পেন, 

আ্টুয়া, চেকোষ্শ্লোভাণকয়া, পোল্যান্ড নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জনো 

যে সংগ্রাম আরম্ভ করে তা ছিল নিঃসন্দেহে প্রকৃতির দিক থেকে ম্যান্তসংগ্রাম ৷ 

ফ]া1সবাদণ শীস্তগীলর আগ্রাসন যতই বিস্তার লাভ করতে থাকে, ততই 'দ্বিতীষ 
মহাযুদ্ধের মধ্যে মুন্তযৃদ্ধের প্রবণতা বাঁদ্ধ পেতে থাকে। 

এর পরে ২২ জুন, ১৯৪১ সাল, নাৎসী জামনীী সোভিযেত রাশিয়াকে 

আক্রমণ করল । এর ফলে দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের প্রকৃতিতে একাট চড্ড়ান্ত পাঁরবর্তন 

দেখা গেল। 'দ্বতীয় মহাযুদ্ধে গোড়া থেকেই যে ন্যায়যুদ্ধের দিক ছিল তা 

এখন পাঁরণত রুপ গ্রহণ করল। 1 তায় মহাযুদ্ধ হয়ে উঠল পাঁথবীব্যাপশ 

ফ্যাসিবাদ-বিরোধন মযান্তযুদ্ধ 1২ 

যেহেতু শ্রটেন, ফ্রাৎ্প ও আমোরকা ফ্যাসিস্ট জো.টর দ্বারা আব্রান্ত 

হয়োছল, তাই এ সব দেশের শাসকচক্তও আত্মরক্ষার তাগিদে ফ্যাঁস-বিরোধণ 

যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করতে বাধ্য হল। 
কন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার শাসকচক্র যুদ্ধ পারচালনার ব্যাপারে নিজস্ব 

নীতি ও লক্ষ্য অনুসরণ করে চলতে থাকল। তারা চেয়োছল যুদ্ধ এমনভাবে 
পারচালনা করতে যাতে জামানীর পরাজয়ের সঙ্গে সোভয়েত রা'শিয়াও 

ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা চেয়োছল এই যদ্ধের মধ্যে দিযে 

তাদের নেতৃত্বে পাঁরচালত প:থবাীব্যাপী ধনতান্িক ব্যবস্থা অটুট থাকবে । 'নিজ 

ণনজ ওপাঁনবোঁশক সাম্রাজ্য অক্ষঃগ্ন থাকবে। 

তাহলে দেখা বায়, ?দ্বতীয় মহাযুদ্ধ যারা পাঁরচালনা করাঁছল, তারা দুটি 
প্রবণতার দ্বারা প্রভাঁবত ছিল। একাঁট প্রবণতার পৃন্পোষক ছিল উপরোন্ত 

'ব্রটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার শাসকচক্র। অপর প্রবণতাঁট পাঁরপ,ষ্ট হাঁচ্ছল 
সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে, যার লক্ষ্য ছিল এই ঘৃদ্ধকে মাক্তযুদ্ধে পারণত 

করা । 

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ফ্যাঁসাবরোধী মুক্তিষদ্ধের প্রবণতাই জয়যূন্ত হয়। 

সোভিয়েত রাশিয়াকে এই যুদ্ধের ঝুশীক সবচেয়ে বেশী বহন করতে হয়েছিল, 



দ্বিতীয় মহায,দ্ধ ও ভারতের জাতীয় আন্দোলন ২১৭ 

সোঁভয়েত জার্মান ফ্রম্ট ছল মুল ফ্র্ট যেখানে 'দ্বতীয় মহাযুদ্ধ ও মানবজাতির 
ইতিহাস নি্ধারত হয়োছল। এই কারণে ফ্যাঁসীবরোধশ ম্যান্তযুদ্ধে সোভয়েত 
রাশিয়ার অগ্রণণ ভূমিকা সর্বজনস্বাকীত লাভ করল । 

প্রত্যেকটি দেশের কাঁমউীনস্ট পাট ফ্যাঁস-বিরোধী সংগ্রামে প্রথম সারিতে এসে 

দাড়ায়। কমিউনিস্ট পাট” উদেগণী হওয়ায় দেশে দেশে ফ্যাসিবরোধশ সংগ্রামের 
মধ্যে দিয়ে গণ-উদ্যোগ উন্মুক্ত হয়, শ্রমজীবী জনগণের ভূমিকা বিশেষভাবে বার্ধত 

হয়। এই পথবাীব্যাপণ মীত্তয,দ্ধে আন্তজাতিক শ্রীমকশ্রেণণ নেতৃত্বের ভূমিকায় 

সুপ্রাতীঞ্ভত হয়। 

আস্তজীতক কাঁমিউীনিষ্ট আন্দোলনের ভূমিকা, দুজ'য় ফ]াঁস-বিরোধী সংগ্রামের 

মধ্যে য়ে, একাঁট নতুন আন্তজাতিক এীতিহ্য স্ান্ট করে। ফ্যাসাঁবরোধৰ সংগ্রাম, 

যা প্রাতাঁট দেশে নিজ 'নিজ অবস্থা অনুযায়ী চলতে থাকে, তা হয়ে ওঠে এক 

আবচ্ছেদ্য, আবভাজ্য আন্তজাতিক সংগ্রাম | 

দ্বিতীয় মহায;দ্ধ ও ভারত 

এই য্দ্ধকালণীন পাঁরাস্থাঁততে ভারতের অবস্থা কি ছিল তা এখন 'বচার করা 

যাক। 
ভারত তথ্ন পরাধীন। ইংরেজ মনে করত তারা ভারতের প্রভু, ভারও 

তাদের দাস। কাজেই নাৎসী জার্মানী যে মুহুর্তে ব্রিটেনকে আকুমণ করল সেই 

মূহূর্তে তারা ভারতকেও এই যয্দ্ধে টেনে নামালো । তাদের য্যীস্ত ছিল £ ভারত 

শব্লীটিশ সান্রাজেঃর অন্তভুক্ত ; কাজেই ভারতের মাটি, ভারতের মানুষ, ভারতের 
এশ্বর্যকে তারা খুশশীমত যুদ্ধের কাজে বাবহার করতে পারে। ভারতীয়দের 

সম্মাতর কোনো রকম অপেক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করল না। 
যুদ্ধকালীন অবস্থায়, বিশেষ করে, 'ব্রাটশ শাসকদের দ্বারা পাঁরচালিত আমলা- 

তান্বিক ব্যবস্থায়, ভারতে জিনিষপত্র দুম্ল্য হয়ে উঠল। যমদ্ধকালীন অবস্থার 

অজ.হাঙে ভারতীয় নাগাঁরকদের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিয়ে ব্রিটিশ সোনিকদেব 
খাওয়া-পরার ব)বস্থা করা হল। বাঙুলায় দেখা 'দিল প্রচণ্ড দযীভক্ষ। 
যুদ্ধকালীন অবস্থার অজুহাতে ভারতাঁয় নাগারকদের মৌলক আঁধকারগনীলও 
কেড়ে নেওয়া হল। রুজ-রোজগারের দাঁবতে আন্দোলন, শ্রামকের স্ট্রাইকের 

অধিকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাধি করাম্স আধকার--সব কিছুই দমননশীতির 

সম্মুখাঁন হল। 
ম্বিতীয় মহাযৃদ্ধ যে ম্বান্তযৃদ্ধ এই স্বাদ আস্বাদন থেকে ভারতবাসা বত 

থাকল। ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ঘোষণা করলেন-_ 
শব্রাটিশ সাগ্নাজ্য অটুট রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য । "তান জানালেন--“এটা পাঁরিস্কার 
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করে বলে দিতে চাই যে, আমাদের সাম্রাজ্য অটুট থাকবে । আম প্রধানমন্ত্রী হয়োছ 
'ব্রঁটিশ সাম্রাজ্য বাঁলয়ে দেবার জন; নয়।” 

যেহেত্ ব্রিটিশ শাসকেরা সম্পূর্ণ সাগ্রাজ্যবাদী কায়দায় ভারতে যুদ্ধ প্রচেঙ্টা 

চালিয়ে গেল তাই ভারতের নাগাঁরকদের চোখে এটি “ন্রটেনের যদ্দ্ধ” বলে প্রাতভাত 

হল। তাছাড়া, ভারত যেহেতু জাপানের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত হয় নি, তাই 
গরতের মানুষের ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন সম্পকে প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতার অভাব 'ছিল। 

এর ফলে, ভারতের নাগাঁরকদের পক্ষে দ্বিতীয় মহাযদ্ধের প্রকাত সাঠকভাবে বিচার 

করা কাঁঠন হয়ে পড়ল । 

ভারতের আঁভন্জতায় ও পার্থবতাঁ দেশগুলির আঁভগ্ঞতায় আপাতদ্বীণ্টতৈ এক 

পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল ৷ চখন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভীতিতে 

দনগণ, যাদের জাপানী ফ্যাসবাদী আগ্রাসনের তিক্ত আঁভজ্ঞতা 1ছল, তারা 'ব্রাটশ, 

করাসঈ ও ওলন্দাজ সাগ্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামের পাশাপাশি জাপানী ফ্যাঁসবাদের 
বরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করল । এবং এই সব দেশে জাপানী আগ্রাসনের 

বরুদ্ধে সংগ্রাম প্রধান সংগ্রাম হিসাবে দেখা দিল। জীবনের আঁভজ্ঞতা থেকে তারা 

সাম্রাজ্যবাদের ববরুদ্ধে সংগ্রাম ও ফ্যাঁসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দুইকে 'মালয়ে নিতে 

[শখল 1৩ 

অপরাঁদকে, ভারতবাসীর মনে সোঁভয়েত ইউীনয়ন, চঈন, ইন্দোচীন ও ব্লহ্গদেশের 

মক সংগ্রাম সম্পর্কে অফুরস্ত সহানুভাতি থাকা সত্তেও, তাদের ফ্যাঁস-বিরোধী 
চেতনার স্ভাঁবিক 'বকাশ বাধাপ্রাপ্ত হল । এই বাধা সত্ট করল 'বরাটশ সাশ্রাজ্যবাদশ 

যুদ্ধ প্রচেন্ট। | 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদী যদদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে ভারতবাসীর মনে 

গভখর ঘণা ও প্রাতরোধের মনোভাব সণ্চারত হওয়ায় তাদের নাকের ডগায় তারা 

যে শশ্দুকে দেখল তার 'িবরুদ্ধে তাদের সকল ঘুণা কেন্দ্রীভূত করল । 'ব্রাটশ 

সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের ফলে ভারতে ফ্যাঁসাঁবরোধব সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদশবরোধ? 

সংগ্রাম-এই গঙ্গা-যমুনার মলনপ্রীক্য়াঁট দানা বাধতে পারল না। ভারতে সঞ্টি 

হল এক জটল পাঁরাচ্ছাত। 

এই পটভূমিতে ভারতে 'বাঁভন্ন রাজনোতিক দল যদ্ধের প্রক্কাতি সম্পর্কে বাভন্ন 

অবস্থান গ্রহণ করোছলা 

প্রথমেই 'বচার করা যাক, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কথা । নিঃসন্দেহে কংগ্রেস 

গছল তখনকার 1দনে জাতীয় আন্দোলনের সর্বপ্রধান মণ্ট। 

কংগ্রেস ওয়াঁর্কং কাঁমাঁটিতে (১৪ জুলাই, ১৯৪২) হদ্ধের প্রকতি 'নয়ে যে 

আলোচনা চলে সৌঁটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন । সরকারী সূত্র থেকে 

জানা যায়-__এই আলোচনা চলে দুটি খসড়াকে কেন্দু করে, একি ছল রাজেন্ু- 

প্রুসাদের খসড়া, অপরাঁট জওহরলাল নেহরুর । রাজেন্দুপ্রসাদের খসড়াতে 

জাপানের বিরুদ্ধে প্রাতিরোধের চেয়ে ব্রিটেনের বিরদ্ধে প্রাতরোধের উপর বেশি 

জোর দেওয়া হয়। নেহরুর খসড়াতে আঁধকতর জোর পড়ে জাপান ও ফ্যাঁসষ্ট 
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আগ্রাসন প্রাতরোধের কত'ব্যের উপর । সর্দর প্যাটেল রাজেন্দুপ্রসাদের খসড়া 

সমর্থন করেন, আবুল কালাম আজাদ দাঁড়ান নেহরুর খসড়ার পক্ষে ৪ 

গান্ধীজীর মত 'ছিল £ যাঁদ জাপানী সেনাবাহন ভারতে প্রবেশ করে, 

তাহলে তা আসবে আমাদের শর হিসাবে নয়, 'ব্রিটিশের শত্রু হিসাবে ।৫ 
শেষ গর্যস্ত ওয়াঁর্কং কাঁমাঁট একমতে উপনীত ছল । জামনী ও জাপান 

অর্থাৎ ফ্যাঁসস্ট শীন্তগীলর আগ্রাসন, বিশেষ করে চীন ও রাশিয়ার উপর তাদের 

আক্রমণকে কংগ্রেস ওয়াঁক্ং কামাঁটি 'দ্বিধাহশীনভাবে 'ীনন্দা করল । কত 

ফ্যাঁসস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামার আগে কংগ্রেস নেতত্ব একটি পূর্বশর্ত 

আরোপ করল। সেই পুর্শর্ত 1ছল-_তার আগে ব্রিটেনকে ভারতের পূর্ণ 

স্বাধীনতা স্বীকার করতে হবে। ওয়াক কামার প্রস্তাবে বলা হল £ ভারতের 

স্বাধীনতা ঘোঁষধত হলে একট অস্থায়ী সরকার প্রাতিষ্ঠত হবে এবং স্বাধশন 

ভারত জাতিসংঘের মিত্র ?হসাবে কাজ করবে। 

লক্ষ্যণীয় যে কংগ্রেস নেতারা, সাম্রাজ্যবাদী শান্তগুলে ('ব্রটেন, ফ্রান্স 

আমৌরকা ) যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকলেও, চন ও রাশিষা আক্ৰান্ত হবার পরে 

যুদ্ধের প্রকৃতিতে একাঁট মাীন্তযুদ্ধের দিক রয়েছে এটি অনুভব করতে আরম্ভ 

করেন। 

মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পান্রকায় একটি প্রবন্ধে িখলেন- জাপানশদের 

আম জা'নয়ে দিতে চাই ধে যাঁদ তারা মনে করে যে তারা ভারতে প্রবেশ করলে 

আঁভনন্দন পাবে--তাহলে তারা মুখের স্বর্গে বাস করছে ।৬ 

জাপান কর্তৃক আক্রান্ত চীনের প্রাত সহান্ভাঁত জানাতে গিয়ে তিনি 
বললেন-_-চীন যেন মনে রাখে, এই সংগ্রাম যেমন চঈীনের আত্মরক্ষার সংগ্রাম. 

তেমাঁন এটি ভারতের মণীন্ত সংগ্রামও বটে, কেননা ভারতের মুক্ত হবার উপর 

ণনর্ভর করবে ভারত চশনকে বা রাঁশয়াকে. এমন ক 'ব্রটেন বা আমোরকাকে 

কার্ধকরণভাবে সাহায্য করতে পারবে কিনা 15 

নেহরুর ফ্যাঁসীবরোধী চিন্তাধারা যে তাঁর চেয়েও স্পন্ট তার স্বকাতি 

জানিয়ে বড়লাটকে তিন যে চিঠি লেখেন তাতে উল্লেখ করেন--আ'ম নেহরুকে 

গ্রহণ করোঁছ এই ব্যাপারে আমার পাঁরিমাপ যন্ত্র হসাবে 1৮ 

একটি সাক্ষাৎকারে (২৭.৪.৪২) নেহরু নিজের বন্তবা রাখতে গিয়ে বলেন-_ 

আজ একান্ত প্রয়োজন, এমন অবস্থা এক্ষুনি এখানে সবীণ্ট করা, যার ফলে, বিশেষ 

করে ভারতে হদ্ধের প্রকীততে পারবর্তন আসে। এটা করতে হলে প্রবমেই 

চাই ভারতে আমল পাঁরবর্তন, যার মল কথা হবে স্বাধীনতা অর্জন করা, এবং 

তাকে কার্যকরী করা । তারপরে গড়ে উঠবে ভারত ও 'মিত্ররাষ্ট্রগুলির মধ্যে 

সহযোগিতা ৷ এটা একেবারে স্পষ্ট যে স্বাধীন ভারত আত্মরক্ষা করবে সশস্ শান্ততে 

এবং যে-কোনো উপায় অবলম্বন করে ; কিন্তু এয় সবটাই নর্ভরন করবে ভারতের 
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স্বাধীনতা স্বীক্কাতর উপর এবং এ স্বাধশনতা জনমনে যে প্রভাব সষ্ট করবে 

তার উপর ।৯ 

এইভাবে দেশপ্রোমক, জাতীয়তাবাদী দশণ্টকোণ থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব 

বৃদ্ধ পাঁরীস্থাতর শূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে চাইলেন। তাঁরা ফ্যাঁস-ীবরোধণী 

যুদ্ধে যোগদানের সর্ত 'হসাবে তলে ধরলেন ভারতকে আঁবলম্বে স্বাধীন দেশ 

[হসাবে ঘোষণার দাঁব। কিন্তু 'ব্রিটশ সাম্রাজ্যবাদ কংগ্লেসের এই ন্যায়সঙ্গত 

দাঁবাট অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসকে আঁধিকতর জাতীয়তাবাদণ অবস্থানের দিকে ঠেলে 
দল । 

আবার, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে এমন কতকগহাঁল শাক্ত, এমন 
কতকগুখীল পার্টি ছিল যারা একাঁটি আঁত-জাতীয়তাবাদশ € আঁত-বামপন্হার 

আবরণে ) অবস্থান থেকে যুদ্ধের প্রকৃতি বিচার করল। এদের মধ্যে প্রধান ছল 

দুটি পাঁট“_ সুভাষচন্দ্র বসু পারিচালত ফরোয়ার্ড ব্লক এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ, 
অচ্যুত পটবর্ধন প্রভাঁতর নেতৃত্বে পাঁরচাঁলত সোস্যাঁলস্ট পাট । তাছাড়া, 

আরও কয়েকাটি পৌঁটিবূজেয়া পাটি, যেমন আর. এস. পি. আঁত-বামপন্হার 

আবরণে এই ধরনের আঁত-জাতীয়তাবাদ অবস্থান, গ্রহণ করল। 

এ*রা দ্বিতীয় মহাষুদ্ধের মধে) প্রথম থেকেই যে ফ্যাঁসবরোধশ মৃক্ত- 
যুদ্ধের দিকটি ছল তাকে উপেক্ষা করলেন। এমনাঁক, ১৯৪১ সালে ফ্যাঁসস্ট 

জার্মানি কতক সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্মণের পরেও তাঁরা যুদ্ধের প্রকীতিতে 
কোনো পাঁরবর্তন দেখতে পেলেন না। এণরা মনে করলেন-_আগাগোড়াই 

দ্বতনয় মহাযুদ্ধ ছিল দুই সাগ্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ প্রকতির দিক থেকে 

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ । 

সুভাষচন্দ্র বসুর চোখে যুধ্যমান দুই 'শাবরই ছল তুল্যমৃল্য ! "রাঁটশ 

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে অতীব ঘ্ণার দ্বারা পাঁরচালত হয়ে তান /“ভাবলেন-_ 

ব্রটেনের শত্রু, ভারতের শমত্র। এই দষ্টভঙ্গণ থেকে তান ভারত থেকে গলায়ন 

করে ( জানরার, ১৯৪১ ) প্রথমে ফঠাসিস্ট জামানর এবং পরে ফ্যাসিস্ট জাপানের 

সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং এদের নহায়তায় “আজাদ 'হন্দ বাহন” গঠন 

করেন। 

সুভাষচন্দ্র বসু ফ]াঁসবাদের চার্ট একেবারে বুঝতে পারেন নি। যে 

ফ্যাঁসস্টরা মানবতার জঘন্য শত্রু, যে জাপানণ সামারক চক্র পুরানো “সাম্রাজ্য- 

বাদের কবল” থেকে মনুস্ত করার নামে একাঁটর গর একাট দেশের উপর ( যেমন, 

ইন্দোচগন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রদ্মদেশ প্রস্ভীত ) জবন্য সাগ্রাজযবাদশ প্রভুদ্ব চাপিয়ে 
1দয়োছিল, সূভাষচন্দ্রু ব্রিটিশ-বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে, তানের সহযোগিতায় 

ভারতের স্বাধীনতা আনার এক অবাস্তব ও প্রশাসক পারকজ্পনা গ্রহণ করলেন। 

এটিই ছিল স:ভাষচন্দের দেশপ্রোমক জীবনের সবচেয়ে বন্ত ছ্রাজোড । 

সোস্যালিস্ট পাটি নেতারাও যুদ্ধের প্রন্কাত অনুধাবন করতে বার্থ হলেন। 
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কংগ্রেস ওয়াক কাঁমাঁটির সভায় ১৪. ৭. ৪২) সোস্মাঁলস্ট নেতা ত/চুঅ পটবর্ধন 

যুদ্ধের প্র্কীত নিয়ে আলোচনা করতে 1গয়ে বললেন--“আমরা দুই পক্ষের কোনো 
পক্ষেই যেতে পাঁর না, বেননা এটি পুরোপনীর সাম্রাজ্যবাদী যদদ্ধ" 1১০ 

চরম জাতীয়তাবাদী দরণ্টকোণ থেকে, 'িশ্ব পাঁরস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছন্ন 

করে তাঁরা ভারতের পাঁরাস্তি বিচার করলেন এবং কাত ফ্যাঁসিবাদের বিপদাঁট 

অগ্রাহ্য করলেন। তাঁরা দ্ানয়ার পাঁরাস্থাতকে উপেক্ষা করে 'ব্রাটশ সাম্রাজ/বা“কে 

একমাত শত্রু বলে ঘোষণা করলেন। 

ফরোয়ার্ড ব্লক ও সোস্যালিস্ট পাটির নেতারা 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের 'িবরুদ্ধে 

সংগ্রাম কেন্দ্রীভৃত করার নামে ফ্যাঁসবাদের [বরদ্ধে সংগ্রাম শুধু স্থাগিত রাখলেন না, 

এমনাঁক অনেক সময়ে ফ্যাঠসবাদের পক্ষে প্রশংসাসচক প্রোপাগাণ্ডা আরস্ত করলেন । 

এ“দের প্রোপাগাণ্ডা রাজনীত-সচেতন নন, এই ধরনের মানুষের মনে “হটলার 

আমাদের বকু'__এই মনোভাব প্রচারে সাহায্য করল । আঁত-জাতীয়তাবাদীরা 

কার্যত 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে, ফ্যাসিবাদের ধিরঃদ্পে সংগ্রামের 

বিপক্ষে দাড় করালেন। এইভাবে এদের আঁত-্বাম পন্হার জাতীয়তাবাদ সারমম 

অনাবৃত হয়ে পড়োছল। 

আগস্ট বিদ্রোহ ১৯৪২) 

গ্রেউ ব্রিটেনের চোখ 'দয়ে দেখলে এই সময়ে ভারতের রণনোৌতক অবস্থানের 

গুরুত্ব ছিল অপাঁরসীম। 'ব্রটেন ও আমোরকা তখন বাড অঞ্চলে যুদ্ধে 
পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হচ্ছে । জাপানীরা ব্রদ্ধদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া দখল 

করে নিতে আরন্ত করেছে । য:দ্ধের এই সঙ্কটময় মূহৃর্তে ভারতের লোকবল, 

অর্থনৌতক সম্পদ, ভারতের সামারক সাহায্য ইঙ্গ-মার্কন যৃদ্ধ-জয়ের পক্ষে 

একাস্ত প্রয়োজননয় হয়ে উঠেছে । মার্কিন যযস্তরাষ্ট্র অনুভব করতে থাকে ভারতের 

জনগণকে এই যুদ্ধ-প্রচেম্টায় টেনে নামাতে হলে ভারতের সবচেয়ে শাক্তশালশ রাজ- 
নোতিক সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসা উঁচত । সেই মর্মে মার্কন সরকার 
'ব্রাটশ গভর্নমেশ্টের উপর চাপ দিতে থাকে । 

এই পটভূমিতে 'ভ্রিটিশ সরকার ধৃদ্ধকালশন মণন্ভ্রসভার অন্যতম সদস্য স্ট্যাফোর্ড 

ক্রিপদকে ভারতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেন। ক্রিপস ভারতে এসে কতকগ্যাল নাট 

প্রচ্তাবের 'ভিজিতে কংগ্রেস ও মুসালম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ত 

করেন। 'িস্তু এই আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসিত হয়। 
ভারতে এক্ষুনি জাতীয় সরকার প্রাতিষ্ঠা করতে হবে এবং এই জাতায় সরকার 

দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করবে-এবকমাহ এই সর্তে কংগ্রেস বম্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা 
কয়তে রাঁজ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ এই প্রস্তাবে সা হল না। 



২২২ স্বাধণনতার সংগ্রামে বাঙলা 

'ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা প্রমাণ করল 'ন্রাটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের জনগণের 
মধ্যে বিরোধ কত গভীর । এটিও বোঝা গেল যে বুজৌঁয়া শ্রেণীর দেশপ্রোমক 
অংশের সঙ্গেও 'ব্রীটশ সাম্রাজ্যবাদের তাঁর বিরোধ বর্তমান । 

সমস্ত দেশবাসীর মনোভাব ব্যস্ত করে গান্ধীজ িখলেন- জাপানের সেনাবাহন? 

যখন সীমান্তের ওপারে অবস্থান করছে, এমনীক, সেই মুহুতেও, ব্রিটিশ সরকার 

ভারতের জনগণের প্রাথাঁমক দাবগতীলও স্বীকার করতে রাঁঞজ নয়। 1ঠক 

এই পটভাঁমতে তান ঘোষণা করলেন আমাদের ধবনি হবে ৪ ীব্রটেন, ভারত 

ছাড়ো |” ৮ই আগস্ট বোম্বাই শহরে সারা ভারত কংগ্রেস কামাটর যে আধবেশন 

বসে তাতে "ভারত ছাছো” ধ্দানর ীভন্তিতে সারা ভারতব্যাশী এক গণ-আন্দোলন 

আরভ করার 1সশ্খান্ত গ্রহণ করা হয়। 

এই আন্পোলনের লক্ষণ ?হসাবে গান্ধীজ মন্তব্য করলেন-_পূ্ণ স্বাধীনতা ছাড়া 

তন) কছ,তে আম রাজ নই, আমরা “করব, নয় মরব |” 

এই সর্বঙারতশয় আন্দোলনের প্রকৃত কি হবে সে সম্পকে তান বললেন-_ 

এট হবে প,রোপাঁর আঁহংস গণ-আন্দোলন, “শৃব্াটশ সরকারের বরংদ্ধে নিরস্ত 

বিদ্রোহ ।” 

আমেদাবাদে একাঁটি সঙায় ভাষণবান প্রসঙ্গে সর প্যাটেল ঘোষণা করলেন-_ 

মহাত্মা গাবীর শেষ সংগ্রাম হবে সংক্ষিপ্ত এবং এক সপ্তাহের মধ্যে এই সংগ্রাম সমাপ্ত 

করা হবে ।১১ 

১ই আগস্ট ভোরে গ্ান্ধীজ, সার পঠাটেল, পাঁণ্ডত নেহরু, মৌলানা 

আঞ্জা; সমেত ওয়াক কাঁমাঁটর প্রাতাট সদসাকে এবং কংগ্রেসের অন্যান্য 

প্রভাবশালী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল। কংগ্রেস সংগঠন বে-আইনন ঘোষণা করা 

হল । 

জাতশয় নেতাদের গ্রেপ্তার, কংগ্রেস সংগঠন বে-আইনী ঘোষণা জনসাধারণের 

উপর অভূতপূর্ব দমন-পাঁড়ন, সমগ্র দেশকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের বরুদ্ধে "ক্ষিপ্ত 
করে তুলল । 

ইওরোপে অনগণ যে ফ্যাঁসশীবরোধাী মশক্তধুদ্ধ পাঁরচালনা করাছল তার 

আদর্শগত প্রভাব পড়ল ভারতের জনগণের উপর । আরও ব্হ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, 

ইন্প্চেখন, চশন, ি পুরানো সাম্রাজ্যবাদ ক নতুন সাম্রাজ্যবাদ (জাপান) উভয়ের 

শবধুদ্ধে যে মস্ত সংগ্রাম চালাচ্ভল তার গভীর প্রভাব পড়ল ডারতবাসীর মনে । 

ফলে, ভারতে ফ্যাসি-ীবরোধা, সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব একাকার হয়ে জন- 

গণের মনে সাশ্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব ঘ:ণা ও বরোধতা জাগিয়ে 

তুলল। নেতুত্বহগন অবস্থায়, জনগণের তুলনাহীন অসন্তোষ ফেটে পড়ল 

স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের , মধ্যে দিয়ে। গ্াঙ্ধীজ যে ধরনের সংক্ষিপ্ত এবং দত, 
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আঁহংস আন্দোলন পাঁরচালনা করতে চাইলেন তার পাঁরবর্তে আবদ্ভ হল দেশ- 
জোড়া স্বতস্ফুঙত সশস্ব অভূথান । 

আসমন্দ্র ?হমাচল দেশের কোন অংশ এই অভূথানে যোগ দিতে িছপ! 

রইল না। শ্রামক, কৃষক, মধ্যাবস্ত এই আন্দোলনে অগ্রণণ ভীঁমকা গ্রহণ করল 
এমনাঁক শল্পপাঁত ও জাঁমদারদের একাংশগ এই আন্দোলনকে সমর্থন জান।ল 

এটি সঙ/ই একট জাতাঁষ অভুগ্থানের র.প গ্রহণ করল। 

এই আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষ বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ বরে। স্খাইকের 

সংখা বিশেষণাবে বৃদ্ধি পায় । আমেবাবাদে কাপড়ের কলগহীলিতে ব্যাপকঙাবে 

স্ট্রাইক সংগঠিত হয। টাটা পারচাঁলত 1শ'পগীলতেও স্ট্রাইক ৯লতে থাকে । 

১৯৪১ সালে সর্দশসমেত স্প্রাইকের সংখা ছিল ৩৫৯ ১৯৪২ সালে »এইকের 

সং দাঁড়ায় ৬৯৪ । এই সময়ে স্ট্রাইকে যোগদানকারা শ্রামকের সংখ্যা ছল 
৭,৭২,০9০9০ 1১২ 

গ্রামাণ্লে দলে দলে কুষকেরা এই আন্পোলনে যোগ দিতে থাকে । বহার, 

উীঁড়ষ্যা, নাগপুর, মাদ্রাদে কষক অভ্যুর্থান ণ্খো দেয়। আন্দোলনকারণী কৃষকদের 

দেখামান্র গণীপ ক্রাব 'ীনদেশি পেওয়া হয় ীব্রাটশ শাসকেরা গ্রামে গ্রামে পলিশ 

মে।তায়েন করে এবং সমস্ত গ্রামবাসীর কাছ থেকে পিট,নী ট্যাক্স আদায কবতে 

থাকে। কাউী*সল অব স্টেটে সরকাবীভাবে ঘোষণা করা হয়-_বংগ্রেম নেতাদেব 

গ্রেপ্তারের পবে কেবল বোম্বাই প্রদেশ নয, মান্রাজ মধঃপ্রদেশ, বাঙলা, উত্তর 

প্রদেশ, বিহার সর্বত্র 1হংসাত্বক ও ধহংসাত্মক কাজকর্ম বাপক আকারে অন্নীচ্িত 

হয়েছে। এই হংসাঙ্ক আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্ত ছিল রেলপথ, টেলিগ্রাফ, 

টেলিফোন, পোস্ট আঁফস, থানা এবং অন্যান্য সরকারী ঘরবাড়ী। ববরণে 

উল্লেখ করা হয়-_ প্রায় ২৫৮১ রেল স্টেশন ধংস করা হয়েছে । ৫৪০টি পোস্ট 

আঁফস আক্মণ করা হয়েছে। প্রায় ৭০ট থানা, পালশ ফাঁড়ি আব্রমণ করা 

হয়েছে । রেলপথ, গোস্ট আঁফিস, টোলিগ্রাফ প্রভাতি আক্রমণের ফলে এক কোটি 
টাকার বেশৰ ক্ষাত হয়েছে ।১৩ 

এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ দন করার জন্যে বাটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা 'হিংত্্ 

দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। নিরস্ত্র জনতার উপর পাঁলুশ গল ছঃড়তে 
থাকে। সামারক বাঁহনণ তলব করা হয়। সরকারী 1হসাবে স্বীকার করা হয়েছে, 
জাগস্ট থেকে িসেম্বরের মধ্যে ১০২৮ জনকে গহাঁল ঝরে হত্যা করা হয়, আহত 

হয় ৩২০০ । নেহরু লিখেছেন এই তথ্য ঠিক নয়--নহতের সংখ্যা ১০ হাজারের 

কম ছিল না। এই সময়ে লক্ষাঁ:ক বাান্তকে গ্রেপ্তার করা হয় ।১৪। 

আগস্ট অভুযখান ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোধী মনোভাব যে তুঙ্গে উঠোছল 
তারই স্বাক্ষর বহন করে । এর ফলে, ভারতের জাতাঁয় মুক্তি আদ্দোলনের বস্তীভাত্ত 
আরও শত্ত, আরও জোরালো, আরও জঙ্গী হয়ে ওঠে। 



২২৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

আগস্ট বিদ্রোহ সম্পকে কামউানপ্ট পাটি 

কাঁমডীনস্ট পার্টি আন্তঙ্গতিতিকতাবাদী পার্টি । তার চোখে ভারতের শ্রমজীবী জন- 

গণের স্বার্থ ও 'বশ্বের অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ আঁভল্ল। এই 

শান্তাতিকতাবাদশ দ.্টকোণ থেকে তখনকার রাজনোতিক পাঁরাস্থৃতি সে বিচার 

করোছল । কাঁমউনস্ট পাট মনে করোছিল- ফ্যাঁসবাদ যেহেত মানবঞ্জাঁতর সামনে 

একটি আন্তর্জাঁতক বিপদ হসাবে দেখা দিয়েছে, মানবজাতির ভবিষ)ংকে 'বাঁঘ[ত 

করে ত;লেছে, তাই ফ্যাঁসবাদের বরুদ্ধে সংগ্রাম এই দেশ বা এ দেশের সংকীণণ 

গপ্ডীর মপ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি হল ফ]াঁসবাদ-বরোী আন্তজশাঁতক সংগ্রমে, 

সমগ্র মানব জাতির মযান্তর সংগ্রান। 

কাঁমউাঁনস্ট পাট সঙ্গতভাবেই মনে করোছল- সারা 'বিধবযাপী এই যে 

ফ্যাঁসশীবরোধশ মনক্তয্দ্ধ চলাঁছল ভারতের স্বাধ ছিল তার সঙ্গে একস ত্রে বাঁধা । 

ফ্যাঁসবাদের চার সম্পর্কে তার স্পন্ট ধারণা ছল, ফ্যাঁসবাদ সম্পরকে কোনো মোহ 

তার দণন্টশীস্তকে কখনও আচ্ছন্ন করতে পারে 'নি। কাঁমীনস্ট পাড়ি ফ্যাঁসস্ট 
জার্মানী ও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের কুমতলব সাঁঠকভাবে উপলাঁব্ধ করতে পেরোছিল । 

যে জাপান ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া দখল করোছল, যে জাপান ভারতের 
সীমান্তে এসে উপাঁস্থত হয়োছিল, ষে কলকাতার বুকে বোমাবর্ষণ করোছিল, সে 

যে ভারতের বন্ধ; নয়, আক্রমণকারী, ভারতের শত-_-এই কথা কাঁমউীনিস্ট পাটি 
'দ্বধাহীনভাবে ঘোষণা করোছল। কমিউনিস্ট পাট বলোছল-_-কোনো শর্ত 

আরোপ করে এই সংগ্রামে যোগদানের বিষয়াঁট 1বলাম্বত করা বা স্থগিত রাখা চলবে 

না। কাঁমডীনস্ট পাট মনে করোছল ফ্যাঁস-ীবরোধাী সংগ্রামে যোগদান ভারতের 

পক্ষে অবশ্য পালনণয় আন্তঞ্জতিতক কর্তব্য । কাঁমউীনিস্ট পার্টি স্বাধীনভাবে নিজের 
উদ্যোগে সেই সময়ে আমাদের দেশে একটি ফ্যাঁস-বরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে 

সচেন্ট হয়োছল এবং খাঁনকটা সফলতা লাভ করোছল । 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই আস্তজরতিক কর্তব্য সম্পাদন ফি কোনোক্রমে 
জাতীয় (দেশপ্রোমক) কর্তব্য সম্পাদনের বরোধা ছিল ? এই প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাঁবক 

নয়। কেননা, তখন ভারতে যদদ্ধ-প্রচেষ্টা পাঁরচালনা করাছল 'ব্রটিশ সাম্মাজ্যবাদশ 

শাসকেরা । পরাধণনতার কারণে ভারতের পক্ষে স্বাধীন উদ্যোগে এই ফ্যাসী-বরোধশ 

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করার উপায় ছিল না। এই বিষয়ে সন্দেহমান্র ছিল না যে 
ইংরেজ কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাঁব মেনে নেবার উপর, এবং 

তার 'ভাঁতুতে দেশের সর্বজনস্বীকৃত জাতাঁয় আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগ নেবার' 
উপর, দেশের জনসাধায়ণের এই য.্ধ-প্রচেন্টায় সাহাষ্য করা নির্ভরশশল ছিল। 

এই বিষয়ে কাঁমউনিস্ট পাটি” সঙ্গাগ ছিল । তাই কাঁমউীনস্ট পাটি দাঁব তূলে- 
ছল- ভারতের স্বাধীনতার আঁধকার় ব্রিটিশ সান্াজ্যবাদকে মেনে নিতে হবে, আঁব- 
লম্যে ভারতে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন কয়তে দিতে হবে 1১৫ 
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কমিউানস্ট পার্টির সঙ্গে এখানেই ছিল এম এন রায় পাঁরচালত র্যাঁডকাল 

ঢেমোক্তাঁটক পাটির পার্থক্য । এম. এন. রায় আঁবলম্বে স্বাধীনতা প্রাপ্তি, এমন 
1ক, ভাইসরয়ের একাঁসাঁকডাঁউটভ কাউীশ্সলের ভারতীয়করণের 'বিরোধী 'ছিলেন। 

অজুহাত গহসাবে তান বললেন_ _পরামর্শদাতা 'হসাবে পাঁচজন আলোকপ্রাপ্ত 
ব্রাটিশ ফ্যাসিস্ট-বিরোধী এবং পাঁচজন রক্ষণশখল ভারতীয় িল্পপাঁতর মধ্যে বেছে 

1নতে হলে "তান প্রথমোক্তদের গ্রহণ করবেন। তান ঘোষণা করলেন যে একমান্র 

তারাই ভারতকে বাঁচাতে পারবে যারা জাতীয়তাবাদের উধের্ব নিজেদের হ্থাপন 
করতে পারবে 1১৬ 

বলাই বাহহল্য, কাঁমউীনস্ট পাঁ্টর বক্তব্য এটি ছিল না। কমিউনিস্ট পাটি 

আন্তজীতক কর্তব্য সম্পাদনের নামে জাতীয় কর্তব্য 'বসর্জন 'দতে চান নি । 

এখানে স্পন্ট করে বলা প্রয়োজন যে কাঁমউীনস্ট পাটি" যে আন্তজ্ঠিতিকতা- 

বাশ দ্ণ্ট থেকে সমস্/াঁটি 'বচার করার চেম্টা করে তার সঙ্গে বৃজেয়া 

জাতীয়তাবাদ দ্ন্টভাঙ্গরও € কংগ্রেস যার প্রধান প্রাঁতানাধ ছিল ) পার্থক্য 'ছিল। 

বজেয়া জাতীরতাবাদীরা ফ্যাঁস-বিরোধশ যাক্ধে যোগদান শর্তসাপেক করে তলল 

(অথাৎ আগে আমাদের দাবি মেনে নাও, তাহলে আমরা ফ্যাঁস-বিরোধী যূদ্ধকে 
সমর্থন করব ) _কাঁমীনস্ট পাট ফ্যাঁস-ীবরোধী যুদ্ধে সমর্থনদানকে এইভাবে 
শর্তসাপেক্ষ করার বিরোধী ছিল। 

এই সমষে কংগ্রেস নেতারা জাতীয়তাবাদের দ্বারা অত্যধিক প্রভাবত হয়ে 
নিজেদের স্বাধশীন উদ্যোগে যে ফ্যাঁসীবরোধী আন্দোলন দেশে শুর; করা উচিত 
তা উপেক্ষা করলেন । ফলে, ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও আব্তজর্াতক ফ্যাস- 
1বরোধশী আন্দোলন সামাঁয়কভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তাছাড়া, বুজেয়া 
জাতীয়তাবাদীরা মনে করোছল, '্রাটশ সাগ্রাজ্যবাদীরা তখন যেহেত বাত 
রণাঙ্গনে পরাজয়ের পর পরাজয়ে বিপবন্ত হাচ্ছল, তাই তারা বাধ্য হয়ে জাতণয় 

আন্দোলনের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে, যাঁদ জাতীয় আন্দোলন ভালভাবে চাপ 
নৃণ্টি করতে পারে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই কংগ্রেস নেতারা একটি “সংক্ষিপ্ত 
অথচ প্রত” (81801% 9৮ 8%/10) সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করোছিল। 

ণকস্তু সাম্রাজ্যবাদ এ দাঁব মেনে না নিলে সংগ্রামটি স্ধাক্ষ"ত ও দ্লুতনা 

হতে পারে, নেতৃত্বহঁন অবস্থায় সংগ্রামের শাক্তর অপচয় ঘটতে পারে, ফ্যাসিবাদশ 
শীল্তগাল তার সুযোগ 'নিতে পারে, বৃঙ্গেয়া জাতীয়তাবাদী নেতারা এই দদিক- 

গাল 'বিচার-ীববেচনা না করে জাতীয় আন্দোলনকে সম্পূর্ণ স্বতঃস্কৃর্ততার দিকে 
ঠেলে দিলেন 

কাজেই প্রচ্ন ওঠে-এই সনয়ে ফাঁসউনিষ্ট পার্টির কর্তব্য কি ছিল? জাতায় 
আন্দোলন যেকে সয়ে থাকা অধবা জাতনয় আন্দোলনে অলেগ্রহণ করে জাতশর 
আন্দোলনকে গূশঞ্খলতাবে, সাঁঠিক পথে পরিচালিত করতে পাহাযা করা । সঠিক 
পধ ছিল ঃ দেশের মধ্যে সামাজাবাদশবিয়োধা সংপ্লাস ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধ সংগ্রাম 

ঈ্বা-্”১৬ 



হ্্৬ স্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙলা 

যাতে পরস্পরাঁবরোধী অবস্থানের দিকে চলে না যায় সৌদকে লক্ষ্য রাখা, সাম্রাজ্য- 
বাদশীবরোধণ সংগ্রাম ও ফ্যাঁসবাদ-বিরোধশ সংগ্রামের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করা । 

এখন প্রশ্ন কমিউনিস্ট পাট এই কাজে কতটা সফলতা লাভ করোছল ? 

কমিউীনস্ট পার্ট সাঁঠকভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে 'ন। কাঁমউ- 

নিষ্ট পাট আন্তজঠিতক বিরোধের উপর সাঁঠকভাবেই গুরুত্ব আরোপ করোছল, 
কত্ত তা করতে গগয়ে জাতীয় বিরোধাঁটকে ছোট করে দেখোঁছল। 

আন্তজর্দীতক িরোধাঁটকে ( ফ্যাঁসবাদ-ীবরোধী সংগ্রামকে ) অগ্রাধকার দেবার 

নামে কাঁমটীনস্টরা ভারতের জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে থাকার পক্ষে মত জ্ঞাপন 

করল। এই দর্ণ্টভাঙ্গ থেকে কিউনিস্টরা ভারত ছাড়ো প্রস্তাবের বিরোধিতা 

করল। জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের খন গ্রেপ্তার করা হল এবং তার প্রাতবাদে 

গণ-আন্দোলন আরন্ত হল কাঁমীনস্টরা তার থেকে সরে দাঁড়াল ।১৭ 

যুদ্ধ-প্রচেজ্টায় বাধা দেওয়া উাঁচত হবে না_এই ধারণার বশবতাঁ হয়ে 

কাঁমউীনস্টরা স্ট্রাইক ও সংগ্রাম-ীবরোধী মনোভাব গ্রহণ করল ।১৮ 

আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে কাঁমউীনস্ট পাঁটর ভুল-দ্রাস্তর পৃণঙ্গি 

মূল্যায়ন আজও হয় নি। তবে এই ভুল-দ্রান্ত সম্পকে স্বীকাঁতি পাট“ নেতাদের 
বন্তব্যে এবং কোনো কোনো পার্ট দাললে পাওয়া যায় । ডঃ আঁধকারণ এটিকে 

“মারাত্মক ভুল” বলে স্বীকার করেছেন । তান লিখেছেন 

“ফ্যাঁসবাদ-বরোধী যুদ্ধে আমাদের সাধারণ সমর্থন ঘোষণা সাঁঠক ছল । 

তাছাড়।ও, জাপানী আকুমণের 'বিরৃদ্ধে আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে, এই 
কথা বলাও আমাদের সাঠক ছিল ।” 

“ঁকন্তু জাতীয় আন্দোলন ছাড়া কি কাঁমউীনস্ট পার্ট দেশকে রক্ষা করতে 
পারত 2 একথা কঙ্পনা করা ক বাস্তবানূগ ছিল যে আরুমণের মুখোমাখ হয়ে 
দেশের জনসাধারণ, জাতীয় নেতৃত্ব ফ্যাঁসবাদের পক্ষে চলে গেছে বলে তাদের ত্যাগ 

করবে এবং ফ্যাঁসবাদশীবরোধণ দেশপ্রোমক কীমউনিস্ট পাঁট'র সঙ্গে মালত হবে? 

এই দুটি বক্তব্যই ছল একেবারে অবাস্তব । জঘন্যতম অন্তর্ঘতিকে প্রাতহত করার 

এবং কৃষক অণ্ুলগনাীলতে প্রকৃত জঙ্গী ফ্যাঁসবাদশীবরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 

আন্দোলন গড়ে তোলার, বা প্রন্ততপক্ষে আরুমণকারাকে রুখতে পারত, একমাত্র পথ 
ছল জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ধূত্ত হওয়া, তার বিরোধিতা করা নয়। জাতীয় 
আন্দোলনের এই আবর্তনের মুখে, সেই সম্পর্কে আমাদের শ্রান্ত দষ্টিভাঙ্গ, 
প্রলেতারায় আস্তজ্্ীতকতাবাদ সম্পর্কে আমাদের মতান্ধ উপলাষ্ধ ও জাতীয় 
আন্দোলন সম্পর্কে সংকীর্ণ দ:ষ্টভীঙ্গ থেকে উম্ভূত হয়োছল ।”১১ 

কাঁমউীনস্ট পার্ট কর্তৃক সম্প্রাত প্রকাশিত “পার্ট হীতহাসের রুপরেখা” 
নামক প্যান্তকায় এই ভুল-ভ্রাস্তর একটি ম.ল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে । তাতে 

বলা হয়েছে- এই সময়ে পার্টি “আন্তজাতিক ও জাতীয় কর্তব্যের বথাথ" সমন্বয়. 
করতে ব্যর্থ হয়৷ 



সন্ধতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের জাতাঁয় আন্দোলন ২২৭ 

সংক্ষেপে, এই সময়কার মূল ভুলগ্যাল ছিল বনম্নরুপ £ 
০৯) কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রস্তাঁবত “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের বিরোধিতা 

করার ফলে কাঁমউীনিষ্ট পার্ট জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতধারা থেকে 'বাচ্ছন্ন 

হয়ে পড়ল। এই ভুলের জন্য কীমডীনস্ট পার্টকে পরবতাঁকালে বহ; খেসারত 

দতে হয়েছে । 

২) আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের কারও কারও মধ্যে এমন চিন্তা 

অবশাই ছিল যে জানি ও জাপান- যেহেতু 'ব্রিটিনের শত্রু সেই 'হসাবে আমাদের 
িত। কিন্তু ১৯৪২ সালের বিরাট বিশাল স্বতঃস্ফৃত" গণ-অভ্যুথানকে জাপানশী চর 
বা ”"%মবাহনীর কার্যকলাপ বলা মোটেই ঠিক নয়। 

০৩) সূভাষচন্দ ছিলেন এ কজন শ্রেন্চ দেশপ্রোমক, যাঁদও ফ্যাঁসবাদের চিএ 

সম্পকে তাঁর ধারণা সাঁঠক ছিল না। তাই তান ফ্যাঁসবাদের সাহায্য নিয়ে দেশের 

স্বাধীনতা আনার বার্থ চেথ্টা করেন । এই সময়ে গান্ধী সুভাষচন্দু সম্পর্কে যে 

মূল্যায়ন করেন সৌঁটই ছিল সাঁঠক। তান বলেন, “সভাষচন্দু একজন ভ্রান্ত পখে 
পাঁরচালত দেশপ্রোমক” (৪ 115801460 ৮৪02০) 1২০ 

আগস্ট আন্দোলন ছিল নিঃসন্দেহে ভারতের জাতীয় মস্ত আন্দোলনের এক 

রন্তক্ষয়ী অধ্যায় । এর প্রক্ষষ্ট প্রমাণ এইখানে যে এই আন্দোলন ভারতে সাম্াজ্যবাদ- 

ীবরোধশ মনোভাবকে তুঙ্গে তুলে ধরোছল। গরবতাঁ ১৯৪৫-৪৬ সালের 1দনগ্ীলতে 
যে স্তীত্র, অভূতপূর্ব সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোধী গণ-আন্দোলনের আবিভর্বি ঘটোছল 
আগস্ট আন্দোলন তারই 'ভীন্তিভাঁম রচনা করোছল। 
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“পঞ্চদশ অথঠায় ॥। 

মুদ্ধোত্তর মুগ ও ভান্পতের জাতীয় আন্দোলনে 
অধ্রিকতন্ন বিপ্রবী প্রারা 

গোড়ার দিকে, পরাধীন দেশের জাতীয় আন্দোলনে, বুজোরাশ্রেণী নেত্বে 
অধিষ্ঠিত থাকে ।১ লোৌননের এই উীন্তর সারবন্তা ভারতের জাতায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
বশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে । ১৮৮৫ খ.ঃ থেকে ১৯৪৭ খশঃ পর্যস্ত দীর্ঘকাল 

ধরে আমাদের দেশে যে জাতীয় আন্দোলন চলেছে, তার ম.ল ধারাটি জাতীয় 
বুজেয়াদের নেতৃত্বে পারচালিত হয়ে এসেছে । 

লেনিনের শিক্ষার আর একটি দিক- জাতাঁয় বুজেয়ারা দ্বৈতচারন্রাবাঁশিষ্ট । 
তাই বুজেয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা যতই চোখে পড়ে, ততই 

জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একটি “আঁধকতর বিপ্লবী ধারা” আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। 
লোৌননের এই শিক্ষাও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সত্যে প্রমাণিত 

হয়েছে ।২ 

ভারতে জাতীয় বুজেয়াদের দ্বৈতচী রপ্রাট যতই পাঁরস্ফুট হতে থাকল, ততই এর 

শবকজ্প 1হসাবে একটি আঁধকতর বিপ্লবী ধারা কংগ্রেস আন্দোলনের 'ভিতরে ও বাইরে 
রুপ গ্রহণ করল। 

প্রথম ঈদকে এই আঁধকতর বিপ্লবী ধারার প্রধান ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে 

দন্্রাসবাদীরা । "কিন্তু পরবতাঁকালে লল্পাসবাদের দর্বলতাগ্ীল বিপ্লবীদের চোখে 

ধরা গড়তে থাকল। 

১৯১৭ খতীঙ্টান্দের এীতহাসক রুশ বিপ্লব জনম্মাসবাদ থেকে সমাজতল্মবাদে 
রূপান্তরের প্রাক্রিয়াঁটকে চয্ড়াস্তভাবে প্রভাবিত করল। 

রশ বিপ্লব ও আঁধকতর বিশ্দবণী ধারায় ল:চনা 

রুশ বিপ্লবের আলোকে ভারতের বিপ্লবী শীক্তগ্যাল বিশ্ব-বিপ্লবে শ্রীমিকগ্নেখীর 
এতিহাঁসিক ডাঁমকা সম্পকে বেশস বেশণ সঙ্জাগ হতে আরম্ভ করেন। ভারতের ক্ষেত্রেও 

শবপ্পবী শক্ত 'হিসাবে শ্রমিক ও ফাধকদের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হতে 
থাকলেন । তাঁরা ধনতন্মের আঁভিশগ্র পব পাঁরতযাগ করে ঈমন্ত রকমের শোষণবাবস্থার 
€সামন্ততাল্মিক ও ধনতান্নিক) বিরদ্ধে সংগ্রামে দর়প্রাতিজ হয়ে উঠলেন । তাঁরা 



২৩০ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

নিজের দেশের বৈপ্লাবক আন্দোলনকে 'বশ্ব বৈপ্লবিক প্রাক্য়ার আবচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে, 

মনে করতে থাকলেন। 
এই ধারার অনুসরণকারারা সংগ্রামের নতুন পদ্ধাত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও 

অনুভব করতে থাকলেন । তাঁরা বুজেঁয়া নেতাদের দ্বারা 'নীর্দষ্ট আঁহংস সত্যাগ্রহের 
পাশাপাশ স্ট্রাইক, গণ-শোভাযাত্রা, সাধারণ স্ট্রাইক, গণ-অভ্যুতানের পথ গ্রহণের 
উপর জোর দিতে থাকলেন । তাঁরা শান্তপূর্ণ অশান্তিপূর্ণ_ সংগ্রামের উভয়াবধ 

পদ্ধাত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। 
এইগালই ছিল আঁধকতর বিপ্লবী ধারার বৈশিষ্ট্য । 
এই ধারার পুরোভাগে ছিল কাঁমউীনস্টরা | 'কিত্তু শুধুমান্র কঁমিউনিস্টরাই এই 

আঁধকতর বিপ্লবী ধারাটি গড়ে তুলোছল মনে করলে ভূল হবে। কাঁমীনস্টদের পাশে 

দাঁড়িয়ে সোস্যালস্ট পাটি, ও নানা মতের বামপল্হশী পার্টি ও দলগহীলও এই 
ধারাটকে পারপত্ট করতে সাহায্য করেছিল । 

রূশ বিপ্লবের প্রভাব কত ব্যাপক ছিল তা জওহরলাল নেহরুর কথা থেকেই 
পারম্কার হয়ে ওঠে । নেহরু নিজেই ালখেছেন যে রুশ বিপ্লবের প্রভাব তাঁর মনকে 
িশেষভাবে নাড়া দেয় । ১৯২৭ খঃ রুশ বিপ্লবের ১০ম বার্ধকী উপলক্ষ্যে সোঁভ- 

য়েত ভ্রমণের পরে তান 'লখলেন*__“আমার দষ্টভাঙ্গ ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে এবং 

আম বুঝতে িখোঁছ ষে জাতীয়তাবাদ একাঁট সংকীর্ণ ও অপর্যাপ্ত মতবাদ ।”৩ 
১৯৩৬ খ.শঃ কংগ্রেসের লক্ষেমী আঁধবেশনে সভাপাঁতর আসন থেকে নেহরু ঘোষণা 

করেন- সমাজতন্ত্র ছাড়া ভারতের জনগণের দারিপ্ু, ব্যাপক বেকারী, তারে দুদ 

ও দাসত্ব 'নরসনের কোনো পথ খোলা নেই ।৪8 

একথা ঠিক যে, নেহরু কোনোঁদন মারকসবাদ গ্রহণ করেন নি, অথবা 1তাঁন 

কখনও বুয়া জাতীয়তাবাদের গণ্ডীও আঁতক্রম করেন ?নি। তবুও তাঁর উপরোক্ত 

বক্তব্যগলির গুরদত্ব যথেষ্ট | কেননা, নেহরুর লেখা ও বন্তুতা তদানীন্তন কালের 

যুব, ছাত্র ও বাদ্ধিজীবীদের মানাঁসকতাকে আঁধকতর বিপ্লবী খাতে প্রবাহিত করতে 

সাহায্য করোছল। একবার নতুন "চস্তার প্রতি আকবষ্ট হয়ে এরা নেহরুর মতো 

মাঝপথে থেমে যেতে রাজ হলেন না। তাঁরা সাঁত্যকার বামপন্থা কি তাঁর আঁবিজ্কারে, 

আগ্রহণ হয়ে উঠলেন। 
এই সময়ে ইওরোপে মুলত ববপ্রবী ভাবাপন্ন বাঁদ্ধজশবীদের উদ্যোগে যে 

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘ (16 1,585 4১891756 1110611911510) গড়ে ওঠে, 

ভারতণয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতীনাঁধ হসাবে নেহর্য তাতে যোগ দেন।& এই 
ঘটনাঁটও ভারতের য্ব-ছান্র-ব্যাদ্ধিজীবীদের মধ্যে বামপন্থী জাতণয়তাবাদের প্রসারে 
যথেষ্ট সাহায্য করোছল । 

রূশ বিপ্লবের প্রভাবে ভারতের পেটিবুজোয়া বিপ্লববাদীদের মনে ভাবাস্তর 
উপাগ্ছিত হয়। সল্লাসবাদশীরা ক্রমে ক্রমে সল্ঘাসবাদের বন্ধ্যা পথ পাঁরত্যাগ করে 
মাকসবাদের 1দকে বংকতে থাকে । 



যুদ্ধোতর ধূগ ও ভারতের জাতীয় আন্দোলন ২৩১ 

লাহোর যদ়্ষন্ত্র মামলায় আঁভযুন্ত ভগৎ সং এবং তাঁর সহকমর্খন্রে মধ্যে এই 
ভাবান্তর বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩০ খ.গঃ অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিক 

উপলক্ষ্যে তাঁরা জেল থেকে এক আঁভনন্দন বাণী প্রেরণ করেন। তাঁদের খন 

বিচারের জন্যে আদালতে 'নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাঁরা আদালতের মধ্যে আওয়াজ 

তোলেন-_ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক" 'জনগণ দীর্ঘজীবী হোক', 'সমারজ- 

তাঁন্মিক বিপ্লব জিন্দাবাদ, “কমিউনিস্ট আন্তজাতিক 'জন্দাবাদ' ইত্যাঁদ ।৬ 

শুধুই লাহোর ষডরষল্প মামলার বন্দীরা নন, গদর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, 

চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার ল্ণ্ঠনের সঙ্গে জাঁড়ত, এমনি আরও অনেক যড়বন্ত্র মামলার সঙ্গে 
জাঁড়ত বন্দীরা জেলের মধ্যে মাকসবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। শেষ পর্যস্ত আন্দামান 

বন্দ' শাবরে একটি কাঁমিউীনিস্ট সংহত সাঁমাতি (00710710715 00001109010 

(01001710065) গড়ে ওঠে । 

স্বাধীন এবং সমাজতান্নক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ শ্রীমক ও কৃষক আন্দোলন গড়ার 

কাজেও কাঁমউাঁনস্ট ও কাঁমউীনিস্ট সমর্থকেরা ছিলেন অগ্রণশী। 

লক্ষ্যণনয় যে রূশ বিপ্লবের অব্যবাঁহত পরেই (১৯১৮) ভারতে একাঁট স্ট্রাইক- 

তরঙ্গ আরন্ত হয়। ১৯২০ খ.৭ঃ প্রথম ছয় মাসের মধ্যে সহর থেকে সহরে, এক শিল্প 

থেকে অন্য শিল্পে, এক প্রণ্শে থেকে অন্য প্রদেশে, দু'শোটির বেশণ স্ট্রাইক সংগাঁঠত 
হয় এবং এতে ১৫ লক্ষাঁধক শ্রীমক যোগ দেয়। এই পর্বের সবচেয়ে সংগাঠিত, 

সবচেয়ে সংগ্রামী স্ট্রাইক সংগাঁঠত হয়োছল বোম্বাই-এর সূতাকল শ্রামকদের মধ্যে । 
প্রন্দস অব ওয়েলস-এর ভারত ভ্রমণের বিরুদ্ধে প্রীতবাদ জানাতে এই স্দ্রাইক 

সংগাঁঠত হয়। এই স্ট্রাইকের সময়ে শ্রীমকেরা সর্বপ্রথম লাল পতাকা নিয়ে শোভ।যান্রা 

বের করে ।৮ 

লক্ষাণণয় ষে এই স্প্রাইক তরঙ্গের শীষেই ভারতে সারা ভারত ছে্ডি ইডীনয়ন 

কংগ্রেসের জল্ম (১৯২০)। 

১৯২৭-২৮ খ.শঃ সারা ভারত জংড়ে আবার এক বিশাল স্ট্রাইক-তরঙ্গ সুর: হয়ে 

যায়, বোম্বাইয়ের সৃতাকল শ্রামকদের ধর্মঘট, কলকাতায় চটকল শ্রামকদের ধর্মঘট, 

থড়াপুরে রেলওয়ে শ্রামকদের ধর্মঘট প্রভাতি এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই 
পর্বের স্ট্রাইকগৃল আঁধকতর সংগঠিত, আধকতর জঙ্গী এবং আঁধকতর রাজনশীত- 
সচেতন। 

রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ক্রমে ভারতীয় বিপ্রবীরা বৈপ্লাবক কুষক আন্দোলন গড়ে 
তোলার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করলেন। ১৯২১ খ:ঃ ড্র ভূপেল্দ নাথ দশকে 
লেখা এক চিঠিতে লোনন ভারতে কৃষকমভা গঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রাঁতি দন্টি 

আকর্ষণ করেন। লোননের নির্দেশ স্মরণ করে ভূপেন্দু নাথ দত্ত নতুন ধরনের ফুষক 

আন্দোলন গড়ার কাজে ব্রতী হন। "তান লিখেছেন--১৯৩৩ খীঃ থেকে তান 
কয়েকঙ্জন ধুবক বন্ধুর সহযোগিতার বাঙলার বাত জেলায় কুষকসভা গঠনের 
সেক্টা করেন।৯ 



২৩২ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

অন্যান্য প্রদেশেও কফৃষকসভা গড়ে তোলার চেষ্টা চলে । শেষ পর্যস্ত ১৯৩৬ খ:নঃ 

সারা ভারত কুষকসডা চ্ছাঁপত হয়। লাল পতাকা নিজের পতাকা 'হসাবে গ্রহণ 
করে, ক্কষকসভা 'ব্রাটশ-রাজ উচ্ছেদ এবং ভারতে কূষক-মজনুর রাজ প্রাতিষ্ঠা, লক্ষ্য 
1হনাবে গ্রহণ করে ।১০ 

কমে জাতীয় আন্দোলনের মুলধারার উপরেও এই শ্রীমক ও ফুঁষক 

আন্দোলনের প্রভাব গড়তে থাকল । এতকাল শ্রামক ও কুষকেরা ছিল বুজেয়া- 

জাতীয়তাবাদী নেতাদের পতাকাবাহী । এখন থেকে তারা স্বাধণন শান্ত হিসাবে 

জাতশয় আন্দোলনে যোগ দিতে থাকল। জাতায় আন্দোলনের ভিতরে প্রবেশ করে 

তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোসহান সংগ্রামের দাঁব উত্থাপন করল । সঙ্গে 

সঙ্গে তারা জাতীয় আন্দোলনের মণ্ে দাঁড়য়ে উত্থাপন করতে থাকল 'বাঁভন্ন শ্রেণণ- 

দাঁব। যেমন, কুষকেরা সামস্ততান্মনক শোষণব্যবস্থা উচ্ছেদের দাব তুলল। 

শ্রীমকেরা বিদেশী, দেশীয় উভগ্নাবধ পংজপাঁতদের বিরুদ্ধে স্ট্রাইক আন্দোলন 
সংগঠিত করল। অর্থাৎ সাম্্রাজ্যবাদ-বরোধী আন্দোলনের সঙ্গে দেশীয় শোবণ- 

ব্যবস্থার সোমস্ততান্মিক ও ধনতান্নুক) বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমে ক্রমে যুন্ত হতে 
থাকল ।১১ 

বুর্জোয়া নেতাদের পক্ষে জাতয় আন্দোলনকে আহংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের 
সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা ক্রমেই অসন্তব হয়ে উঠল। এখানে ওখানে 
সাধারণ ধর্মঘট, শ্রামক অভ্যুর্থান, জামদার-কুষক সংঘর্য আরপ্ত হয়ে গেল । বুজেয়া 
নেতাদের প্রেণী-সৌহার্দের নীত ক্রমেই শ্রেপী সংগ্রামের নীতর চ্যালেঞ্জে ক্ষত- 

বিক্ষত হতে থাকল। 

এইভাবেই, রুশ বিপ্লবের প্রভাবে, ভারতের জাতীয় ম্যান্ত সংগ্রামের অভ্যন্তরে 
বুজেয়া জাতীয়তাবাদী ধারার পাশাপাশি একট আঁধকতর বিপ্লবী ধারা--জাতখয় 

বিপ্লবী ধারা-_দানা বাঁধতে আরম্ভ করল। 

যংণ্ধোশতর কাল ও আঁধকতর বিস্লবণ ধারার প্রসার 

'দ্বিীয় মহাযুদ্ধের বছরগুলিতে ভারতে এই আঁধকতর বিপ্লবী ধারাটি আরও শান্ত 
সয় করে। শ্রীমক ও কৃষক আন্দোলন আরও শাঁক্তশালী হয়ে ওঠে। শ্রামকশ্রেণীর 

আস্তজ্ঠিতকতাবোধ আধকতর জাগ্রত হয় ॥ ২রা অক্লোবর, ১৯৩৯, বোম্বাই শহরে 
৯০,০০০ শ্রামক এক যৃদ্ধ-ীবরোধী শোভাধাত্রায় সমবেত হয় ।১২ 'দ্বতাঁয় মহাঘঃদ্ধের 
ফ্যাঁস-বিরোধশ চাঁরনরটও ক্রমে ক্রমে শ্রামকশ্রেণীী ও বযাম্ধজীবীদের একাংশের কাছে 

আঁধকতর পারিস্ফূট হযে ওঠে । 
ধুদ্ধোভর বছরগীলতে, ১৯৪৬-৪৭ খ:শঃ, ভারতের জ্যতীয় আন্দোলনের মধ্যে 

আঁধকতর বিপ্লবী ধারাটি অভূতপূর্ব শক্তি স্চয় করে। 

ফ্যাঁসবাদের শয়াজয়, ফ্যাঁসাবরোধী যৃচ্ধে সোভিয়েত ইতীনয়নের গোৌরযময় 



য্দ্ধোশতর বূগ ও ভারতের জাতীয় আদ্দোলন ২৩৩ 

ভূমিকা, পূর্ব ইওরোপের দেশগীলতে কাঁমউীনিস্ট পাঁট“গুলর ক্মমতালাভ, ইওরো- 

পের 'বাভম্ন ০ শে ফ্যাঁসাঁবরোধী সংগ্রামে কীমভীনস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবী শান্তগুলির 
দুজয় প্রাতরোধ- এই ঘটনাগ-ীল ভারতের মুক্তকামী জনগণের মনে প্রবল প্রত্যয় 
সৃষ্টি করোছিল। চনে কাঁমডীনস্ট পার নেতৃত্বে গণমক্ত সংগ্রামের জয়লাভ, 
1ভয়েখনামে গণমহীঙ আন্দোলনের বিজয়, উত্তর কোরিয়ায় জনগণতান্তিক রাষ্ট্রের 
প্রাতচ্ঠা প্রভ়ীতি ভারতের মনীন্ত সংগ্রামের 'ভিতরকার আঁধকতর বিপ্লবী ধারাঁটিকে 
1বশেষভাবে উদ্বদ1 করোছল। 

লক্ষ্য করার বিষয়, এই সময়ে ভারতেও জাতীয় মীস্ত সংগ্রামে গণ-উন্যোগ 

অবারতভাবে উন্মুস্ত হয়োছল। এই সময়ে ভারতের 'বাঁভন্ন প্রদেশে যে গণমনৃক্ত 

আন্দোলন আরন্ত হল তাতে প্রধান শান্ত গহসাবে আ'বভূঁত হয়োছল 'তিনাঁট 

শ্রেণী শ্রীমক, ফষক ও পোঁটবৃজোয়া। এই সময়কার গণ-আহ্দোলনগল 

জাতাীষ বুঙ্জোযাশ্রেণীর নেতৃত্বে পারচালত হয় 'নি-_এই'টি বিশেষ লক্ষ্য কবার 
বিষয় । এই আন্দোলনগূলি আঁধকতর বিপ্লবী শীক্তগ্লর দ্বারা সংগঠিত 
হয়োছল । 

জঙ্গী শ্রামক অণ্দোলন 

প্রথমেই শ্রীমক আন্দোলনের কথা ধরা যাক। 

দ্বতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার অব্যবাঁহত পরে, যুদ্ধকালীন উৎপাদন বন্ধ হযে 

যাবার ফলে, একাঁটর পর একাঁটি কারখানার দরজা বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। 

যুদ্ধের চাহদা মেটাবার প্রয়োজন না থাকায়, কাপড়ের কল, কয়লা খান, লৌহ 
ও ইস্পাত কারখানা, ডক প্রভাতি, যেখানে কাজের পাঁরমাণ হাস পেল, সেথানে 

আরগ্ত হল ব্যপকহারে শ্রামক ছটাই। নিজেদের লাভের অন্ক বজায় রাখার 

উদ্দেশে; মাঁলকেরা শ্রমিকদের বেতন হাস করতে লাগল, য্ম্ধকালীন মহার্ঘ 

ভাতা ও অন্যান্য বোনাস রাঁহত ফরতে আরম করল। তাছাড়া, 'নিত্য 

প্রয়োজনীয় 'জানিসপত্রের দাম আড়াই গুণ বাঁধ পেল। এর ফলে শ্রামক ও 
আঁফস কমণচারীদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বাদ্ধ পেতে থাকল । এই অসহনাষ 
অবস্থার 'বরুদ্ধে প্রাতবাদে শ্রামকেরা কারখানার পর কারথানায় ধর্মঘট আরম্ত 

করল । ১৯৪৫ খ-পষ্টান্দের দ্বিতীয়ার্ধে একটি রীতিমত স্ট্রাইক-তরঙ্গ দেখা গেল। 

এই বছরে কমপক্ষে ৮৫০) স্ট্রাইক সংগঠিত হম্ন। এতে ৮০০,০০০ শ্রীমক যোগ 
দেয় এবং ৩০০,০০০ কাজের দন নণ্ট হয় ।১৩ 

১৯৪৬-৪৭ খ7?1ঃ স্দ্রাইক-তরঙ্গ আরও বড় আকারে দেখা দেয়। ১৯৪৬ 

থ7ঃ আগস্ট-সেপ্টেম্যর মানে সাউথ ইপ্ডিয়ান মেলওয়েতে রেল শ্রামকেরা স্ট্রাইক 
করে। এ একই সময়ে নর্থ-ওয়েন্ট রেজাওয়েতেও গ্নেল শ্রামকদের স্ট:াইক সংগঠিত 
হয়। 



২৩৪ স্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙলচ 

১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কানপুরে ব্রিটিশ মালিকদের কাপড়ের কলে এবং 
চামড়ার কারখানায় ৩০ হাজার শ্রামক স্ট্রাইক করে। এঁ বছর সেপ্টে্বর-অক্লোবর 

মাসে গারাডিতে কয়লাখনির শ্রীমকেরা, মহাঁশূরে কোলার স্বর্ণখনিতে, কলকাতায় 

ডক শ্রীমকেরা ও পৌর শ্রামকেরা ধর্মঘট করে । নাগপুরে কাপড়ের কলে ২২,০০০ 
শ্রীমক ধর্মঘট করে। নভেম্বর মাসে কোয়াম্বাট্ুরে ব্যাপক ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে 
কাপড়ের কলের শ্রামকেরা একাঁট সাধারণ ধর্মঘট সংগাঁঠত করে। '্রিবাঙ্কুরেও 
শ্রীমকেরা সাধারণ ধর্মঘট পালন করে । ১১৯৪৬ সালে ডিসেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে 

২৫ হাজার শ্রামক ধর্মঘট করে। ১৯৪৬ সালে প্রথম নয় মাসের মধ্যে ১,৪৬৬াট 

স্টএইক সংগঠিত হয় । এতে ১,৭৩৭,০০০ শ্রীমক যোগ নেয় । ৯,০০০,০০০ কাজের 

দন ন্ট হয় । 

১৯৪৭ সালের প্রথম ছয় মাস ধরে আবার একটানা স্টএইক-তরঙ্গ চলতে থাকে । 

এঁ বছর জান;য়ার মাসে কানপুরে শ্রীমকেরা বেতন হখাসের 'বরৃদ্ধে একি বড় 
স্টএইক সংগঠিত করে। ধর্মঘট? শ্রামকদের উপর পীলশ গুল চালনা করে । 

৮ জন শ্রামক নিহত এবং ৫০ জন আহত হয় । ১,০০০ শ্রামককে জেলে আটক করা 

হয়। এই জুলুমের প্রাতবাদে ছাত্র, কেরাণণ, কাঁরগর ও ছোট ব্যবসায়ীরা এগয়ে 

আসে ও কানপুরে সাধারণ হরতাল পাঁলত হয়। 

ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় টম শ্রামকেরা ধমণ্ঘট করে । এঁ সময়ে কলকাতার 

ডক শ্রীমকেরা ধর্মঘটে সামল হর । পনীলস ধর্মঘটশদের উপর আক্রমণ করে। এর 
প্রীতবাদে ছাত্র ও জনসাধারণ, যাদের সংখ্যা ছিল ৪০০,০০০, রাস্তায় বৌরয়ে আসে, 

সারা কলকাতায় সাধারণ ধর্মঘট পাণলত হয়। 

এঁ বছর মা” মাসে গুজরাটে কাপড়ের কলে ধর্মঘট সংগঠিত হয়। মেমাসে 

ইন্দোরে আঁফস-কম্ণচারীরা ধর্মঘট করে। জুন মাসে মাদ্রাজে কাপড়ের কলে 
১৪০০০ শ্রীমক স্টাইক করে। 

লক্ষ্য করার বিষয়, ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতে স্টটাইক-তরঙ্গ সবচেয়ে তুঙ্গে 

উঠোঁছল। এই সময়কার স্টযাইকগহীলর বৌঁশষ্ট্া-এগ্াল জঙ্গী সংগ্রামের রুপ 
গ্রহণ করোছল। তাছাড়া, ইংরেজ শাসনজানত অথনোৌতক ও রাজনোতিক সংকটের, 
গটভাঁমতে এই স্টএইকগুিল সংগাঁঠিত হবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এগ্যীল 'ব্রাটিশ- 

ধিরোধন, সাগ্রাজ্যবার-বিরোধী আভধান হিসাবে চিহত হয়োছল । 

তেভাগা আন্দোলন 

১৯৪৫-৪৬ খ.সঃ কৃষকদের মধ্যেও অভূতপূর্ব জাগরণ আরম্ভ হয়। বিহারে, 
উত্তর প্রদেশে, পাঞ্জাবে সামস্ততান্দিক শোষণের বিরুদ্ধে ফুষকদের আন্দোলন 
চলতে থাকে। বেঃম্বাই প্রদেশে ওয়া্ল বরগাঁদার ও ক্ষেতমজ?রদের এক 'বিশাল 
আন্দোলন সংগঠিত হয়। কাশ্মীরে সামন্ততাঁন্ঘক ও স্বৈরতান্দক শোষণের 
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ধবরুদ্ধে শাক্তশালী ফুূষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। তেলেঙ্গানায় (হায়দ্রাবাদ) 

সামস্ততাঁল্লক ও স্বৈরতান্দিক শোষণের বিরদ্ধে ক্রমে ক্রমে এক এক ফুষক বিদ্রোহ 

গড়ে উঠতে থাকে । 

বাঙলায় আরভ্ভ হয় শবখ্যাত তেভাগা আন্দোলন। 'বাঁভ্ন ধরনের 
সামন্ততান্তিক শোবণের 'বিরুদ্ধে এটি ছল আঁধয়ারদের বা ব্গদারদের সংগ্রাম । 

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আঁধয়ারকে ফসলের অধেকি তুলে দিতে হত জোতদারের 

হাতে । আবার কঁষর জন্যে বীজ ধান ও উৎপাদনের অন্যান্য ব্যয় করতে হত 

আঁধয়ারকে নিজের অংশ থেকে । শুধু তাই নয়, জোতদার ও মহাজনদের কাছে 
চঙা সুদে ধার ীনতে হত আধিয়ারদের। ফলে তাদের অবস্থা ছিল ভূমিদাসের 

মত। 
এই দুঃসহ ব্যবস্থার বরুদ্ধে কৃষকেরা প্রাতরোধ আন্দোলন সংগঠিত 

করোছিল। আধধয়ারেরা দাঁব তুলল- উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ তাদের 

প্রাপ্য এবং জাঁমতে স্থায়ী প্রজাসত্বের আঁধকার তাদের দিতে হবে । 

১৯৪৬ খ.ইঃ নভেম্বর মাসে তেভাগা আন্দোলন তুঙ্গে উঠোছল । কাঁমউনিস্ট 

পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত কৃুষকসভাগুঁল ছিল এই আন্বোলনের সংগঠক। 

আন্দোলন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল । 

১৯৪৬ খ-বঃ নভেম্বরে যখন নতুন পাকা ধান কাটার সময় হয়েছে, তখন 

ধদনাজপুর, রংপুর, জলপাইগ্যাড়, মালদহ, যশোহর, খুলনা, ময়মনীসংহ ও 
মোদনীপুরে আন্দোলন সুরু হয়। উত্তর ময়মনাসংহ ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য 

অঞ্চলে এট সর্বাধক শাক্তশালী হয়ে ওচে। 

আগে আঁধয়ারেরা ফসল তুলে জোতদারের খোলানে নয়ে যেত। এবারে 

তারা অন্য পথ ধরল। তারা ফসল 'নয়ে নজেদের খোলানে জমা করল । হাজার 

হাজার গ্রাম পাঁরণত হল রক্তপতাকার সংগাঁঠত দুর্গে । উনিশাঁট জেলায় বাট 

লক্ষ ফুষক গড়ে তুলল তাদের ন্যাধা আঁধকার আদায়ের আন্দোলন । তাদের 

রণধবাঁন হয়ে উঠল- “জান ?দব তব ধান দিব না”। 
আন্দোলন যতই শান্তশালশ হতে থাকল, ততই জোতদার ও জোতদারের লপক্ষে 

গভরননমেপ্ট হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। গ্রামে গ্রামে নিরস্রু কৃষকদের উপর. 

আরভ হল সশস্ত্র বলপ্রয়োগ । গোটা গ্রাম 'িরে গ্রামবাসীদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা 
ও গ্রামে সশস্ত্র গিকেট বসানো চলতে থাকল । কৃষকদের বাড়ী ঘর লুঠ করা হল। 
কৃষক রমণাীদের ওপর অত্যাচার করা হল। হাজার হাজার ফুষককে গ্রেপ্তার ও 

কারার্দ্ধ করা ছল। আন:ম্ানক ৫,০০০ ফৃষক গ্রেপ্তার হল ও &০ জন কুবক এই 

আন্দোলনে প্রাণ 'দিল। 

আধিয়ারেরা গ্রামের িধাতিত জনগণের সমর্থন লাভ করেছিল । হিন্দু ও 

মুসলমান কাঁধে কাঁধ দিয়ে এই সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছিল । আধিয়ারদের পক্ষে 
এসে দাঁড়িয়োছল গারব কষক ও জেতমজরে। 



৯৩৬ জ্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

এই আন্দোলন বেশ কিছুটা সাফল্য লাভ করোছিল। আধিয়ারদের দাবি 
যে ন্যাধ্য--এটি সহরের রাজনশীত-সচেতন মানূষও স্বীকার করতে আরম্ত করল। 

সরকারও বর্গা প্রথার আঁবচার স্বীকার করতে বাধ্য হল। 

লক্ষ্য করার বিষয়, এই সময়ে বাঙলা দেশে মুসালম লগগ নীন্দিসভা 

ক্ষমতায় অধাচ্ঠিত ছিল। ম:সালম লীগ নেতৃত্বের উপর জোতদারদের বিশেষ 

প্রভাব থাকায় লাগ মীন্সভা শেষ পর্যস্ত জোতদারদের পক্ষই অবলম্বন 

করোছিল। কংগ্রেসের নেতারাও অনেকেই ছিলেন জোতদার বা গ্রামাণলের 

শোষকদের সঙ্গে জাঁড়ত। তাঁরাও এই আন্দোলনের সমর্ধনে এগিয়ে 
আসেন নি। 

এই আন্দোলন সংগাঠত করা, এই আন্দোলন পাঁরচালিত করার পুরো 

ফাঁতিত্ব কাঁমউীনস্ট পা্টর। লাল পতাকা হাতে নিয়ে কাঁমউানস্ট পাটির 

কর্মীরাই গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে এই আন্দোলন ছাড়িয়ে দেন । কাঁমউানিষ্ট পার্টির 

নেতৃত্বে পরিগাঁলিত স্বাধীন কৃষক আন্দোলনের একাঁটি উজ্জল দণ্টান্ত--এই 

তেভাগা আন্দোলন ।১৪ 

আজাদ ছিল্দ ফোঁজ জান্দোলন 

১৯৪৬-৪৬ খনঃ সহরাণ্লেও শ্রামক, ছাত্র, নিম্ন মধ্যাবত, বাঁদ্ধজীবীদের মধ্যে 

ব্রাটশ-বিরোধী 'বক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। 

একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই বিক্ষোভ ফেটে গড়ে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
যখন শেষ হয়ে এল, দাক্ষণ-পর্ব এশিয়ায় খন জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা আত" 

সমর্পণ করতে আরম্ভ করল, তখন এ অণ্ুলে ওলন্দাজ সাম্নাজ্যবাদীরা 
ইন্দোনেশিয়ায়) এবং ফরাসী সাম্াজ্যবাদীরা হেব্দোচীনে) 'নজেদের আধিপত্য 

পুনঃপ্রাতিষ্ঠা করার জন্যে বদ্ধপারকর হয়ে উঠল। 'ব্রাউশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের 

এই কাজে সাহায্য করার জন্যে বশেষ তৎপর হয়ে উঠল । 'ব্রাটশ সাম্নাজ্যবাদীরা 

ইন্দোনোৌশয়ায় ও ইন্দোচশনে ভারতীয় সৈন্য পাঠাতে আরম্ভ করল। বলাই বাহুল্য, 
এই দ:টি দেশে যে শান্তশালশ জাতীয় মাঁক্ত সংগ্রাম গড়ে উঠোছল তাকে দমন 

করার জন্যেই এই ভারতীয় বাণহনণীকে ব্যবহার করা হল। এই ঘটনা?ট ভারতের 

দেশপ্রোমক, সাগ্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনমনে তীর প্রীতবাদ স্বান্ট করল। এই 

কাজের প্রাতবাদে কংগ্রেস, ২৫ অক্টোবর, ১৯৪৫, “দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দিবস 

পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ম.সালম লীগও এই কাজের নিন্দা করতে বাধ্য 

হল। বড় বড় শহরগ-ীলতে 'ন্রাটপ সাম্রাজ্যবাদীদের কাজের প্রাতবাদে বড় বড় 

জনসভা ও শোভাষাধা সংগঠিত হল। বোম্বাই ও কলকাতায় ডক শ্রামকেরা, 

ইন্দোনোশয়াতে সৈন্যদের ব্যবহারের জন্যে অঙ্রগস্ত ও খাদ্য বোঝাই যে জাহাজ 
পাঠানো হচ্ছিল, াতে মাল তুলতে অস্বীকার করল ।১৫ 
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আর একটি ঘটনা সহরাণ্চলে সাম্মাজ্যবাদ-বিরোধধ মনোভাবকে বিশেষভাবে 
জাগিয়ে তুলল । সেই ঘটনা হল £ স্ভাষচন্্র বসু যে আজাদ ?হম্দ বাঁহনধ 
গঠন করোছলেন, যে বাহন দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় 'ত্রাটশ সেনাবাহিনধব বিরদ্ধে 
লড়াই করোছল, তারা জাপানের পরাজয়ের পরে 'ব্রাটশ সেনাবাঁহনণর কাছে 
আত্মসমপণ করতে বাধ্য হয়। "ব্রাশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাতশোধের স্পৃহা নিয়ে 
এদের 'যদদ্ধাপরাধী' বলে চারের এক "বিরাট আয়োজন করে। 

এই ঘটনাটি ভারতের দেশপ্রেমিক জনগণকে ক্ষুত্খ করে তোলে । কেননা, 
ভারতবাসীর চোখে--সুভাষচন্দ্রু ও আজাদ 'হন্দ বাহন? গছলেন 'ব্রাটিশ সাগ্রাজা- 
বাদের বিরদ্ধে, দেশের স্বাধীনতার জন্যে যারা আত্মোৎসর্গ করেছে এমনি একদল 
দেশপ্রেমিক | 

এই অবস্থায়, 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদীরা 'দল্লশর লার্ল কেল্লায় আজাদ 'হন্দ 
বাহিনীর সৈন্যদের 'বিচারের ব্যবস্থা করে। বিচারের পরে তাখ্রে দরর্ঘ কারাদণ্ডের 
আদেশ হয়। তখন দেশবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জাতাঁয় কংগ্রেস আজাদ হিন্দ 
বাঁহনীর বিচারের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করল। বিচারের সময় অভিযুস্তদের 
সাহাধ্য করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস একটি কমাট গঠন করল। প্রথম দিকে মুসাঁলম 
লীগ এই বিচারের ব্যাপারে নীরব ছল । 1কন্তু মুসাঁলম জনগণের চাপে তাদেরও 
এই বিচারের প্রাতবাদে এগয়ে আসতে হয়। 

কংগ্রেস নেতাদের ইচ্ছা ছিল, আজাদ হিন্দ বাহিনখর পক্ষ অবলম্বন করে 
আন্দোলন চালাতে হবে, তবে সেট হবে আহিংস আন্দোলন। মুসালম লগ 
নিয়মতল্মের পথে আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতণ ছিলেন। 

কিন্তু জনস.ধারণের মধ্যে ব্রিটিশ-বরোধী বিক্ষোভ এতই উত্তাল হয়ে 
উঠোছল যে তারা কোনো বাধা-ীনষেধ মানতে রাজণ হল না। যেইমার জানা 
গেল যে '্রাটশ সাম্রাজ্যবাদীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের কঠোর 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে, সেইমা্ কলকাতা যেন ফেটে গড়ল । ২২ নভেম্বর, 
১৯৪৫ কলকাতার রাজপথে ছা, নিম্ন মধ্যবিত্ত, অফ্রিস ক্/চারশ ও শ্রামকদের 
একটি বিশাল শোভাযাত্রা বোরয়ে পড়ল। কলকাতায় পোঁর শ্রমিকেরা স্ট্রাইক 
কল্পল। কয়েকদিন ধরে জলরুল, 'বিদং উৎপাদন কেন্দ্র, প্রাম-বাস সব কিছ 
বন্ধ থাকল । কলকাতার পথে পথে ব্যারিকেড তৈরণ হল। বাগুলার গভন'রি 
সেনাবাহনী তলব করলে ও ফজকাতার রাজশথগ্যাঁলতে সেনাবাহিনগ টহল দিতে 
আর করল । 

কিন্তু এই গণ-প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ঘ্রিটিশ সরকার আজাদ হিজ্দ 
বাহিনীর 'বিচার চাঁকিয়ে যেতে খাকল। ১৯৪৬ সারের ফেব্রুয়ার মাসে তারা 
ক্যাপ্টেন আধদর রশিদকে পাত যছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল। এতে জনতার 
ধৈধে'র দাঁধ একেবারে ভেঙে গড়জা। ১১ ফেবরুয়ারি থেকে ১৫ ফেরুয়ারি 
কলকাতায় একটানা গগ-প্রতিবাদ চ্গতে থাকল । গণ-্রাঁতবা? ক্রমে আবার 
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গণ-প্রাতরোধের রুপ গ্রহণ করল। ক্যাস্টেন রাঁশদের কারাদণ্ডের প্রাতিবাদে 

১১ ফেব্রুয়ার বিশাল শোভাযাত্রা বেরুল। পালিশ গুল ছ'ড়ল। জনতা ক্ষিপ্ত 

হয়ে সামরিক বাঁহনীর গাঁড়গ্যাল দেখতে পেলেই আক্রমণ করল ও গ্াঁড়য়ে 
দতে থাকল । 

১২ ফেব্রুয়ার লক্ষ জনতা ডালহোঁসি স্কোয়ারে শোভাযাত্রা করে গিয়ে 
হাঁজর হল। দাঁব আজাদ [হন্দ ফৌজকে মৃস্ত কর। এই শোভাধা্রায় পাশা- 

পাঁশ উড়তে থাকল কংগ্রেস, লীগ, কাঁমিউনিস্ট ও খাকসারদের পতাকা । শ্রহরের 
'বাভল্ন অণল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল । পুলিশ গুলি ছঃডুল। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে 
্রাম-বাস গবীড়য়ে দিতে থাকল, পোস্ট অঁফসে আগুন লাগাল, রেলের আঁফস 
আক্রমণ করল, এমনাঁক "মালটাঁর পুলসের গাঁড় প্ুঁড়য়ে দিতে থাকল। 
কলকাতাগামী দ্রেনগ্ালকে মাঝপথে থাঁময়ে, ইঞ্জনগ্িতে কংগ্রেস ও লীগের 
পতাকা আটকে দেওয়া হল ।১৬ 

এই আন্দোলনে শ্রামকেরা একাঁট বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করল। কলকাতায় 
পদলিসের গালচালনার প্রাতবাদে কাঁকিনাড়ায় শ্রামকেরা দলে দলে মিল থেকে 

বোঁরয়ে এল। তারা রেল স্টেশন আক্রমণ করল । এীদন 'বিকালে শ্রমিক 'িক্ষোভ 

নৈহাণটিতে ছাঁড়য়ে পড়ল। নৈহাঁটি রেল স্টেশন আক্রান্ত হল। কাঁকিনাড়া থেকে 

নৈহাটি ছয় মাইল ব্যাপণ রেল লাইনের উপর 'মাঁলটারি পাহারা বসানো হল ।১৭ 
আজাদ হিন্দ আন্দোলনে সর্বসমেত ৪৬ জনের প্রাণহানি ঘটে এবং শত শত 

লোক এতে আহত হয় । 
এই বক্ষোভ শুধঃমান্র কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই 

এলাহাবাদ, মাদ্রাজ প্রত্যেকটি সহরেই শাক্তশালী 'িক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত 

হল। বোম্বাইয়ের শ্রমিকেরা আন্দোলনে বিশেষ জগ্গী ভাঁমকা গ্রহণ 
করল। 

কংগ্রেস নেতারা এই আন্দোলনকে সাধারণভাবে সমর্থন জানালেও এই আন্দো- 
লনের জঙগা চরিন্লাট ভয়ের চোখে দেখোঁছলেন। জনগণের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কামাঁটকে যখন কলকাতায় একাঁট সাধারণ হরতাল আহ্বানের জন্যে 

অনুরোধ জানানো হল তখন তাঁরা জবানিয়ে.দিলেন.যে কংগ্রেসের তাতে সম্মাতি নেই। 
অবশ্য, জনসাধারণ কংগ্রেসের মতকে উপেক্ষা করেই সারা সহরে সাধারণ হরতাল 
পালন করোছল ।১৮ 

লৌ-বিদ্রোছ 

.  শৃ্রটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ আশ্রয় ছিল সশস্ বাঁহনীী। শেষ পর্যন্ত এই সশস্ত 
বাঁহনণও ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে প্রাতিরোধে অগ্রষর হল। 

আজাদ হিল্দ বাঁছনীর নেতাদের বিচার়কে কেল্দু করে দেগব্যাণর থে 



ব্ৃদ্ধোত্তর যূগ ও ভারতের জাতীয় আন্নোলন ২৩৯ 

সাণ্রাজ্যবাদ-বিরোধাী আন্দোলন দেখা 'দিয়োছিল, তাতে সশস্ধ বাঁহনীর লোকেরাও 

প্রভাবিত হয়োছল। 

১৯৪৬ খ.নঃ জানুয়ারি মাসে বোম্বাই সহরে ভারতীয় বিমান বাহনীর (৫. 1. 
4৯ 7) লোকেরা কতর্পক্ষের জাতি-বদ্ধেষমলক আচরণের বিরুদ্ধে স্টএাইক করে। 

একজন 'ব্রাটশ আঁফসার একজন ভারতীয় পাইলটকে অপমান করোছিল, এই'ট 1ছল 

স্টএইকের প্রতাক্ষ কারণ, যাঁদও বিক্ষোভের অন্যান্য কারণও ছল ।১৯ 

কমে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধা ক্ষোভ মান বাহনী থেকে নো-বাহনীতে 

প্রসারত হল । নৌ-বাহনশীর কমর্শ ও আঁফসারদের মধ্যে বেশ ?িছনাদন ধরে বিক্ষোভ 

ধমাঁয়ত হাঁচছিল। নাঁবকদের দেওয়া হত 'নকুষ্ট ধরনের খাদ্য । তাছাড়া, নানা 

ধরনের আর্থক দাঁব-দাওয়া ত ছিলই । তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠোছল 
শ্রাটশ আঁফসারদের জাত-াবদ্বেষমুলক, ভারতীয়-বিরোধা দুবযবহার । 

এইসব অন্যায়ের প্রাতবাদে নাঁবকেরা গজে উল। আরন্ত হল স্টএইক। স্টএইক 

রূমে ক্রমে বিদ্রোহের রুপ গ্রহণ করল। 

১৮ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা বোম্বাই সহরে তলোয়ার জাহাজে এই বিদ্রোহ আরন্ত 

হয়। ১৯ ফেব্রুয়ার সকালবেলার মধ্যে এই বিদ্রোহ বোম্বাই-এ সমদ্রে যে ২০ 
জাহাজ ছিল তাতে 'বস্তারলাভ করে । যারা 'বঙ্ক্রোহে যোগ দেয় তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় 

২০,০০০। 

একাঁট কেন্দ্রীয় স্টএইক কমি'টর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ পাঁরচালিত হতে থাকে । 

এই কাঁমিটি বারে বারে কমাঁদের শাঁন্তপর্ণ ও আঁহংস পথ অবলম্বন করার জন্যে 
গনেশ দিতে থাকে । আন্দোলনকারীরা অনশন ধর্মঘট, অবস্থান ধর্মঘট প্রড়ীতর 

আশ্রয় নিয়ে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। ২০ কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের ওপর 'হিং্র আরুমণ 

চালাতে থাকল । কর্তৃপক্ষ ক্যাসেল ব্যারাকের ওপর গল চালনার নির্দেশ 'দিল, 

সাত ঘণ্টা ধরে দুই পক্ষে যুদ্ধ চলল। স্ট.ইক 'বিচ্রোহের রুপ গ্রহণ করল। 

করাচ", ?দল্লা, মাদ্রাজ 'বশাখাপত্তম, কলকাতায় নৌ-বাঁহনণর লোকেরাও এই 
স্টএইকে যোগ দল । করাচতে শহন্দ্স্থান” জাহাজ আন্দোলনে যোগ দিলে তার 

ওপর গুলিচালনা করা হয়, ২৫ মিনিট ধরে ঘাদ্ধের পরে 'বিক্রোহীদের গ্রেপ্তার করা 
হয়। বিঙ্গোহদের সমর্থনে করাচী সহরে হরতাল পালিত হল। হরতালের 'দিন 

সহরে জনতা পলিশ সংঘর্যও দেখা দল । 

স্টইক কাঁমটির পক্ষ থেকে 'নিম্পাঁলাখত দাবগ্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা 

হয়েছিল--ধর্মঘটণদের দণ্ডাদেশ দেওয়া বা গ্রেপ্তার করা চলবে না, রাজকীয় বাহ. 
নশকে (০১৪] 1২৪১) দেয় খাদ্য ও ভাতা 'দিতে হবে, ইন্দোনেশিয়া থেকে সমস্ত 
ভারতপয় সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে, আজাদ 'হিন্দ বাহনীর 'বিচার বন্ধ করতে হাবে, 
তলোয়ার জাহাজের 'র্রাটশ আফসার, খান ভারতটয়দের অপমান করেন, তাঁকে বয়- 
খান্ত করতে হারে ।২১ 
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প্রথম ধেকেই এই বিস্ট্োহের 'ব্রিউশ বরো"শ চরিত্রটি স্পম্টভাবে িহন্ত হয়ে 
গগয়োছিল। 

২ ফেব্রুয়ার, ১৯৪৬, ফ্ল্যাগ আঁফসার কম্যা্ওং যখন “তলোয়ার' জাহাজ পাঁর- 
দর্শনে আসেন, তখনই প. সি দত্ত নামে একজন নাবককে যোঁকে কাঁমউীনস্ট 

পাঁটর সভ্য বলে সন্দেহ করা হয়) জাহাজে 'জয় হন্দ' এবং “ভারত ছাড়” এই 

ধানগুলি লেখার জন্যে গ্রেপ্তার করা হয়োছল ।২২ 'বদ্রোহ ষোঁদন আরম্ত হয় সেই?দন 

জাহাজ থেকে ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ না'ময়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে কংগ্রেস পতাকা তুলে 

দেওয়া হয় । বঙ্্রোহের 1দনগহীলতে ধর্মঘটণদের লারগীল থেকে “রাজকণয় ভারতীয় 

নৌ-বাহনশর” (0২0959] 1170121) 1৪৮) নাম মুছে ফেলা হয় এবং তাতে আঁঙ্কত 

থাকে নতুন নাম-_“ভারতণয় জাতীয় নৌ-বাহনী” 0170121) [21019] ৪৮) । 

লারগহীলতে উদ্ভাছল কংগ্রেস পতাকা, মুসাঁলম লগ পতাকা এবং কাঁমিীনস্ট 

পাটর পতাকা ।২৩ 

প্রথম থেকেই ভারতাঁয় ণবমান বাঠহনীর লোকেরা নৌ-াবদ্রোহের সমর্যনে এাঁগয়ে 
এসোৌছল। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্ধোর ও মোরন ডএইভ--এই দ়ট ক্যাম্পের ১,০০০ 

কমন নৌ-বিদ্রোহীদের সমধণনে সহান[ভূতিসূচক স্্রাইকে সামিল হয়। তারা পথে 

বোঁরয়ে এসে শোভাধাএ্রা বের করে এবং জনসভায় মিলিত হয়ে সমর্ধনসচক প্রস্তাব 

গ্রহণ করে। 'বমানঝাহনীর ধর্মঘট কমখীদের উপর পহীলশ লা'ঠিচালনা করে। 

মাদ্রাজেও মানববন্ধন বিমান বন্দরে ভারতীয় বমান বাহিনীর করমণীরা নৌশীবদ্রোহীদের 
সমথনে ধর্মঘট করে।২৪ 

আরও উল্লেখযোগ্য বিষয়, ভারতীয় সেনাবাহিনপুর লোকেরা কর্তপক্ষের আদেশ 
অমান্য করে নোৌ-বি্ছোহণীদের উপর গলি ছংড়তে অস্বীকার করল ।২৫ 

ভারতে সএন্ট হল এক অভুতপূর্ব আগ্রগর্ভ রাজনোতক পাঁরাস্থাতি । 

২১ ফেব্রুয়াঁর, ক্রেন্দ্রীয় স্টএইক কাঁমাঁটর পক্ষ থেকে জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম 

লগগ ও কাঁমিউীনস্ট পার্টর নেতাদের কাছে তাদের আন্দোলনকে সাহাধ্য করার 

জন্যে আবেদন করা হয়। স্ট/ইক কাঁমীটর এই আবেদনে বোম্বাই-এর শ্রীমক ও 

জনগণ 'বপুলভাবে সাড়া দেয় । 

কমিউনিস্ট পাঁটি' বোম্বাই সহরে হরতাল পালনের ডাক দেয়। ২২ ফেব্রুয়ারি, 
বোম্বাই-এর কারখানাগাীলতে ২০০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে, সহরে বিশাল শোভা- 

যাত্রা বেরুতে থাকে যাতে শোভা পায় কংগ্রেস, লীগ এবং লাল পতাকা । 'জয়াহিন্দ', 
'ইনক্লাব 'জল্দাবাদ', “হন্দু-মমসলমান এক হও' পন্রীটিশ সামাজাবাদ নিপাত যাক" 
প্রভাত ধ্যানতে বোম্বাই দহর মখাঁরত হয়ে ওঠে । 

এই সভা ও শোড়াযাতাগ্ানল ছিল শারিপূর্ণ, 1বনতু শান্তিপূর্ণ শোভা- 

যাদের উপর পলিশ গাল ছুড়তে থাকে । হলে, পুলিশ ও জনতার মধ্যে 
রন্তান্ত সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। সেলোখাছিনী টহল দিতে থাকে । জনতাও ব্যারিকেড 
গঠন করে তাদের গাঁতরোধ বরার চেস্টা করে। ২২, ২৩, ২৪ ফেব্রুয়ারি, 



য্দ্ধোত্তর যূগ ও ভারতের জাতীয় আন্দোলন ২৪১ 

তিনাদন ধরে এই ঘটনা চলতে থাকে । এই সমস্ত সংঘর্ষে ২৭০ জন লোক নিহত 
হয় এবং প্রায় দু হাজার লোক আহত হয়। 

২৩ ফ্রেব্রুয়াঁর, বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমটি হস্তক্ষেপ করে। স্বর বল্লভভাই 
প্যাটেল বিদ্রোহণীদের আত্মসমর্পণ করার জন্যে উপদেশ লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের 
আশ্বাস দলেন যে, কর্তৃপক্ষ যাতে তাঁদের উপর কোনো শাস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না 
করে, তার জন্যে কংগ্রেস যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তান জনসাধারণকে হরতালেও 

যোগ দিতে নিষেধ করলেন । 

কংগ্রেস সভাপাঁত মৌলানা আবুল কালাম আজাদও বিছ্রোহীদের অনুরুপ 
উপদেশ 'দলেন। 

২৬ ফ্রেব্রুয়াঁর, বোম্বাই-এর চৌপন্রীতে এক িশাল জনসভায় সদর প্যাটেল ও 

জওহরলাল নেহরু উভয়েই জানালেন- _নৌ-বিক্রোহের সনর্ধনে কংগ্রেস হরতালের 
ডাক দেয় নি এবং গত ৪ দিন ধরে সহরে যে তাণ্ডবলণলা চলেছে তাঁরা তার তীব্র 

নন্দা করেন। সদরি প্যাটেল কাঁমউীনস্ট পাঁটর নামোল্লেখ করে বলেন যে তারা 

জনগণকে বিপথে চালিত করেছে এবং কাঁমউনিস্টনের ভ্রান্ত নাত সম্পর্কে সজাগ 

হতে তান জনসাধারণকে উপদেশ দেন 1২৬ 

অবশেষে, সর্দার প্যাটেলের উপদেশ অনুযায়ী নাবকেরা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত 

গ্রহণ করে। স্ট্রাইক কাঁমাটর সভাপাঁত এক ববাঁতিতে ঘোষণা করলেন- “আমরা 
আত্মসমর্পণ করাছ, তবে 'ব্লটেনের কাছে নয়, ভারতের কাছে ।”২৭ 

ক্ষমতা হস্তাস্তর 

মোটকথা, ১৯৪৫-৪৬ খ?ঃ ভারতের রাজনশীততে একধঅভুতপূর্ব বৈপ্লাবক পাঁরবত'ন 

দেখা দেয় । শ্রমিক, কৃষক, সেনাবাহননর জঙ্গী আন্দোলন জাতণয় মস্ত সংগ্রামকে 

এক নতুন স্তরে উন্নীত করল। জাতাঁয় আন্দোলনের মধ্যেকার আঁধকতর বিপ্লবী 
ধারাটি এর পূর্বে ভারতের রাজনীতিতে আর কখনও এতটা শাক্তশালশ হয়ে 
ওঠে 'ন। 

শ্রীমক, ফুষকের জঙ্গী প্রাতরোধ, বিশেষ করে সেনাবাহনীর বিদ্রোহ, ব্রিটিশ 

সান্ত্রাজযবাদকে রীতিমত আতঙ্কিত করে তুলল। এই পযাঁয়ের জঙ্গী আন্দোলনের 

মধ্যে ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যবাদ তার নৃত্যুঘষ্টা শুনতে গেল । সে বুঝতে পারল আর আগের 

মত বলগ্রয়োগের সাহায্যে ভারতে 'ন্রাটশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তই 
তাকে নতুন কৌশলের আশ্রম নিতে হল। 

প্রথমে, ব্রিটিশ সাম্াজ্যবাদীরা ভারতের অভ্যন্তরে 'বিভেদের যে শক্তিগুলি 
ছিল তাকে বথাসাধ্য ব্যবহার করতে চেগ্টা করল । 'হন্দ্ ও মুসলমানের মধ্যে 

1বভেদকে "চরস্থায়ী করে তোলার উদ্দেশ্যে, তারা 'ঁজম্লার “ম্ব-জাতি-তত্বের” 
সুযোগ গ্রহণ করল। সেই ভিত্তিতে তারা মদসালম লাঁগের পাকিস্তান দাবাঁটি 

স্বা---৯৬ 



২৪২ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

মেনে নিল। এইভাবে ভারত বিভাগের সাম্রাজ্যবাদণ চক্রান্ত চরম রুপ গ্রহণ 

করল। 

সাম্রাজ্যবাদের "দ্বতীয় কৌশল ছিল ভারতে এমনভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে 

হবে যাতে জাতীয় আন্দোলনের 1ভতরকার আঁধকতর 'বপ্লবী শাক্তগুঁল কিছুতেই 
ক্ষমতায় অংশভাগী হতে না পারে । সেই কারণে তারা আধকতর বিপ্লবী ধারার 
প্রাতানাধদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ/ করে কেবলমাত্র বুজেয়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের 
সঙ্গেই ক্গমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা আরপ্ত করল। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের হাতে 
ক্ষমতা হস্তান্তর করা হল। 

মনে রাখা প্রয়োজন, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় তার 

1পছনে ছিল সমগ্র জাতির স্বার্থত্যাগ । এটি শুধুই বুজেয়া জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের ফল নয়, এর ীপছনে ছল আঁধকতর 'বপ্লবী ধারাণটর বিরাট ভূমিকা । 

কাজেই ক্ষমতা 'হস্তাস্তর যাঁদ বুজোঁয়া জাতীয়তাবাদী, বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী 
উভয়ের 1মাঁলত শাঁক্তুর কাছে ঘটত, অর্থাং যাঁদ একাঁট জাতীয় যুক্তক্রপ্টের কাছে 

এই ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটত, তাহলে ভারতের জনগণের পক্ষে সোঁট সবচেয়ে কল্যাণকর 
হতে পারত । তাহলে ভারতের ইতিহাসের গাঁতও সম্পূর্ণ অন্য খাতে প্রবাহত হত। 

এইট যাতে 'কছতেই না ঘটে সেই দকে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদঈরা বিশেষ সজাগ 'ছিল। 

অবশ্য, তাই বলে ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের গুরুত্ব ছোট করে দেখলে 

ভুল হবে। 
১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তর নিঃসন্দেহে একটি এীতিহাঁসক ঘটনা । কেননা 

এই ঘটনাটির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের এক চ্ড়াস্ত পরাজয় স্ধচত হল। যাদের হাতে 

তারা ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হল, বুজ্জেয়া জাতীয়তাবাদী হলেও তাঁরা 1ছলেন 

নিঃসন্দেহে সাগ্রাজ্যবাদ-ীবরোধণী শীস্ত, তাঁরা ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের পরাক্ষত 

নেতা । কাজেই এই' ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে ভারত অন করল রাজনোতিক স্বাধণী- 
নতা, যার জন্যে বুজেয়া জাতশয়তাবাদীরা ও বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা একযোগে 

'এতাঁদন লড়াই করে এসৌছল । তাই এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে ছিল 
উভয় ধারার স্বারের সামজজস্য। 

দঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের দুর্বলতার দক সম্পকেও আমাদের সচেতন 
থাকা প্রয়োজন । যেভাবে ক্ষমতা হস্তাস্তর ঘটল তাতে ভারতের জাতশর বৃজেয়া 
শ্লেণণ নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় আঁধাঁণ্ঠত হল। জাতীয় বৃজেয়ারা ক্ষমতায় আঁধশ্ঠিত হয়ে 

দেশকে ধনতন্মের পথে পারচালিত করল । ফলে দেশ, অর্থনোতিক স্বয়ম্ডরতার পথে 
ণকছ-টা অগ্রসর হলেও, ধনতন্দের পথের অবশাম্ভাবী পাঁরণাঁত হিসাবে জনগণের 
ভাগ্যে জ্টল মন্্রাস্ফীতি, মূল্যবাক্ধ, বেকারী । 

আঁধকতর "বিপ্লবী ধারাটি ধনতশ্মের আঁভিপপ্ত পবটি পারিত্যাগ করতে 
চেয়োছিল। তারা জাতীয় মুক্তি সগ্রোমকে সমাঞজতঙ্গের আঁভমুখে পারিচালিত 

করতে চেয়োছল। জাতীর বুর্জোয়ারা নিযত্গুশ ক্ষমতায় আঁধাম্ঠিত হওয়ায় এই 
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যোড়শ অধ্যায় 

ভার তেন্ন প্বাশ্রীনতা আন্দোলন ও 

কমিউনিস্ট পাটি 

কমউানস্ট-বিরোধণ প্রচারকেরা বলে থাকেন ভারতের কাঁমডীনস্ট পার্ট 

শিবাঁদন জাতশীয আন্দোলনের গবরোধতা করে এসেছে ।১ এাঁট সাঁত্য কথা নয়। 

জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে থেকেই কাঁমউীনস্ট পাঁট“র জন্ম। নানা ভুলন্াট সত্তেও 
কাঁমউানস্ট পার্টি একটি দিকে জাতীয় আন্দোলনকে সমন্ধ করার চেষ্টা করেছে । 

জাতণয় আন্দোলনে শ্রামক, কুষক, শ্রমজীবী জনগণের ভুমিকা যথাযোগ্য গর্ব 

'দয়ে তলে ধরাব চেষ্টা করেছে কাঁমডীনস্ট পাঁট। 

১৮৮৫ সালে ভারতণয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। তার চাল্লশ বছর পরে 

কাঁমউানস্ট পাট জন্মগ্রহণ করেছে । জাতীয় আন্দোলনের. ইতহাসে কংগ্রেস 

ও কামিীঁনস্ট পার্টি উভয়েই রেখেছে একাঁটি স্গন্ট ছাপ। কংগ্রেস জাতীয় 

আন্দোলনকে দেখেছে একাঁটি বশেষ শ্রেণী দৃীষ্টভাঁঙ্গ থেকে_এঁট বুজেয়া 
জাতীয়তাবাদী দশন্টভাঁঙ্গ । আর কমিউনিস্ট পাট“ জাতশয় আন্দোলনকে দেখেছে 
আর একি শ্রেণ দঁষ্টভীঙ্গ থেকে । সৌঁট শ্রীমকশ্রেণণর দস্টভাঁঙ্গ | 

বৃজেয়া জাতখয়তাবাদী দহীজ্টভাঁঞ্গ থেকে কংগ্রেস আমাদের দেশে জাতীয় 
মস্ত আন্দোলনের সামনে একটি কর্মসূচ, একটি কর্মকোশল, একটি পরিপ্রেক্ষিত 
তুলে ধরেছে । কংগ্রেসের কর্মসূচীতে প্রধান হ্ছান পেয়েছে বিদেশী আধিপত্য থেকে 

দেশকে মস্ত করে রাজনোতক স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প । কংগ্রেস আন্দোলনে 

অর্থনোৌতক স্বাধীনতা অর্জনর প্রদ্নাটও উঠেছে, 1কন্তু সমান জোরের সঙ্গে নয় । 

কংগ্রেস গ্রাতশ্রাত 'দয়োছল-_বুজেয়া গণতম্দের আদর্শে ভারতে সংসদায় ব্যবস্থা 

গড়ে তুলবে । কংগ্রেসের কর্মসূচীতে বহুজাতিক দেশ হিসাবে ভারতে ভাষা- 

শৃভীত্তক প্রদেশ গঠনের দাবটি বারবার উদ্চারিত হয়েছে । স্বাধীন শিজ্পায়ণের 

অন্তরায় 'হসাবে সামস্ততান্ক ভুঁমব্যবস্থার সংস্কারও দাবি করা হয়েছে। 

এই কর্মসূচীতে যে পাঁরপোক্ষিত তুলে ধরা হয়েছে তার মুলকথা--ভারত স্বাধীনতা 

জনের পরে 'মশ্র অর্থনশীতর ভিত্তিতে ধনতন্বের পথ গ্রহণ করবে। 

এীতহাঁসিক 'বিচারে তখনকার অবস্থায় এই কর্সৃ্চী ছিল নিঃসন্দেহে 

প্রগাতশঈল। বিদেশী আঁধপত্য থেকে স্বাধশনতা অর্জন সংসদীয় গণতল্ প্রবর্তন, 

ভুমি সংস্কার--এগঢলি 'ছিল ভারতের জাতীয়, গ্ণতান্তিক পুনগঠিনের পক্ষে 
খুব উপযোগশ । 'কন্তু এই স্যাধীন, গণতাশ্সিক জাগরণ খনতম্মের পথের তথা 

বজেয়া জাতীয়তাবাদের চৌহন্দীর মধ্যে আবদ্ধ ?ছিল।২ 



২৪৬ স্বাধণনতার সংগ্রামে বাঙলা 

জাতীয় মাত সংগ্রাম সম্পকে মাক'স-এদেলস-লোনন 

কাঁমউনিস্ট পার্ট জাতীয় মনুন্ত সংগ্রামের বিচার করে শ্রামকশ্রেণীর দ্টভাঙ্গ 

থেকে, মাকসবাদ-লোননবাদের দ:ণ্টভাঙ্গ থেকে । 

শ্রীমকশ্রেণীর দণ্টভঙ্গি থেকে জাতীয় মস্ত সংগ্রামকে সমর্থনদানের 

প্রশ্নটি প্রথম উত্থাপন করেন কাল মার্কস। উপানবেশবাদের কুীসং চেহারা, 
[বিশেষ করে এর অস্তার্নীহত বর্বরতা, শ্রামকশ্রেণীর দাঁণ্ট থেকে তানি সর্বপ্রথম 

নির্মমভাবে উন্মোচন করেন। পরাধীন দেশগুলিতে আনবার্ধভাবে যে জাতীয় 

মুক্জির গংগ্রাম আরম্ভ হয় তাকে মাকর্স ও এঞ্গেলস ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম বলে আঁভাহত 

করেন । উপাঁনবেশবাদ সংক্কান্ত মাকস ও এঙ্গেলসের রচনাগীল জাতীয় মনুন্ত 

সংগ্রাম সম্পকে তাঁদের সহান.ভাতির জহলন্ত প্রমাণ হয়ে রয়েছে 1৩ 

প্রথম আস্তজগিতকের 'বভিন্ন আঁধবেশনে মাক“স জ্বালাময়ী ভাষায় পোল্যান্ডের 

ও আয়ালণ্ডের স্বাধঈীনতা সংগ্রামের প্রাত সমর্থন জ্ঞাপন করেন। পোল্যা্ড ও 

আয্না্লযাশ্ডের বিপ্লবী গণতন্ত্ীীরা যাঁরা নিভঁকভাবে স্বাধশনতার পতাকা তুলে ধরেন, 

তাঁদের সঙ্গে মাকস ও এঞ্গেলসের 'ছিল গভার বন্ধুত্ব । 

উপাঁনবেশবাদ কবাঁলত চখন ও ভারত সম্পর্কে মার্স ও এঞ্গেলসের ছিল 

গভীর সমবেদনা । তদানীস্তনকালে চীনে ও ভারতে যে উপাঁনবেশবাদ-বিরোধী 
সংগ্রাম আরম্ত হয়, তাকে তাঁরা সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করেন। ১৮৫৭ সালে 

ভারতে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় সোঁট সিপাহী বিদ্রোহ নয়,জাতশয় 1বদ্রোহ--এ কথা 

তাঁরা সজোরে ঘোষণা “করেন 18 

জাঁবনের সায়াহ পর্যন্ত মাকস ও এত্গেলসের ভারতের জাতায় মনীস্ত সংগ্রাম 

সম্পকে কৌতুহল আঁবচল ছিল । ভারতে জাতীয় মনুন্ত সংগ্রামের সাফল্য কামনা করে 

মাকস লিখেছেন_ এমন একটি 1দন আসবে যখন ভারতীয়েরা “নিজেরাই ইংরেজ- 

দের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মত যথেষ্ট শান্তশালণী হবে ।" 'তাঁন 'লখলেন 

--'ন্যনাধক সূদৃর ভবিষ্যতে আশা করতে পার, দেখব এই মহান ও চিত্তাকর্ষক 
দেশাটর পুনরংজ্জীবন 1”& 

সুরুতেই বলোছ, মার্কস ও এঙ্গেলস জাতীয় মীক্ত সংগ্রামকে দেখেন শ্রীমক 
শ্রেণীর দ্বষ্টভঙ্গী থেকে । তাই তাঁদের চোখে জাতীয় মন্ত সংগ্রাম চরম লক্ষ্য 

ছল না। জাতীয় মনৃক্ত ছিল সমাজতন্তে উত্তরণের একাঁটি স্তর। এল্গেলস 
কাউর্থাস্ককে লেখা একখান 'চাঁঠিতে এই 'বিষয়ট উত্থাপন করে গলখেছেন- পরাধীন 
দেশগ্ীলকে, যেমন ভারত, আলাঁজরিয়া, ওলন্দাজ, পোর্তৃগাল ও স্পেন-আধকুত 

জায়গাগ;ঃলিকে, আপাতত জ্বহস্তে নিয়ে যথাসত্বর দ্রুত তাদের স্বাধীনতার 1দকে 
নিয়ে যেতে হবে প্রলেতারিয়েতকে । তবে যাঁদ ইওরোপ এবং উত্তর আমোঁরকা 
পুনর্গঠিত হয় তবে তাতেই এমন প্রকাণ্ড শান্ত ও এমন দ্টাস্ত 'মলবে যে 
অর্ধসভ্য জাতগ্দল নিজ্রোই তার পিছ; রয়বে। কিন্তু অন্যরপভাকে 
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সমাজতাঁন্মক সংগঠনে পৌছবার আগে কি কি সামাঁজক ও রাজনোৌতক পায় 

এসব দেশকে তখন পোঁরযষে আসতে হবে, তা নিয়ে আজ আমরা কেবল অলস 

প্রকল্পই হাজির করতে পার ৬ 
পরবতাঁকালে, জাতায় মনান্ত সংগ্রামের প্রকাত, তার চালকাশীঁক্ত, বিশেষ করে 

জাতশয় মনীস্ত সংগ্রাম থেকে সমাজতন্দে উত্তরণের প্রশ্নাট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন 

লোঁনন। 

লোনন যখন কলম ধরলেন তখন পীধবীতে একচেটিয়া ধনতন্দের আবিভাঁব 

ঘটেছে । আরন্ত হয়েছে সাণ্রাজ্যবাদের যুগ । সাম্রাজ্যবাদের উত্তবের ফলে পরাধীন 
জাতগুলিব ওপব নিপীড়ন তীব্রতর হয়ে উঠেছে । এইসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী নিপী- 

ডনের বিরুদ্ধে জাতীয় মস্ত আন্দোলনও তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। উন্নত 

ধনতান্তিক দেশগুলিতে শ্রামকশ্রেণখীর আন্দোলনের পাশাপাঁশ অন:শ্বত নির্যাতিত 

দেশগীলতে জনগণ, স্বাধীন ভূমিকা নিয়ে, নতুন জীবনের রচাঁয়তা 'হিসাবে মাধা 
তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করছে। 

জাতশষ মণন্ত সংগ্রামের প্রকীত নির্ণয় করতে গিয়ে লেনিন বলেন--এই 'নি্যা- 

তত দেশগণল গণতাঁন্তরক বিপ্লবের স্তরে রয়েছে । এই দেশগ্ীলতে বুজোয়া গণ- 

তঁন্বিক বিপ্লবের ুগ সুর: হয়েছে মাত্র ।৭ 

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তাঁন বলেছেন--ধনতন্তের অসম বিকাশের ফলে পাঁথবী 

দুই ধরনের দেশে 'িভন্ত হয়েছে__আঁত-উন্নত ধনতাম্মিক দেশগযীল £ যেগালি 

শনর্যাতনকারী দেশ (যেমন, ইংলগ্ড, ফ্রান্স, আমোরকা) এবং অনন্ত দেশগযাল £ 
যেগঠীল নিীতিত দেশ (যেমন, ভারত, চীন, পারস্য প্রড়ৃতি)। উন্নত ধনতান্বিক 

দেশগুলি সমাজতন্দ্ের পক্ষে সংগ্রামের জন্যে পাঁরণত হয়েছে ।৮ নিধাঁতিত 

দেশগুলির অবস্থা আলাদা । ধনতন্ত্ের বিকাশের দিক বেকে বিচার করলে এই 

দেশগ্ীল অনূলত। কাজেই এই দেশগ্দালতে এক্ষুনি সমাজতল্ম গঠনের প্রশ্ন 
ওঠে না। বস্তুগতভাবে এই দেশগযীলকে সম্পন্ন করতে হবে সাধারণ জাতীয় কাজ- 
গলকে, বিশেষ করে, গণতান্দিক কাজাঁটিকে, বিদেশী নিযাতিন উচ্ছেদ করার 

কাজটিকে ।৯ 

এই কারণে এইমব দেশে জাতীয় বুজোয়াদের ভূমিকা ধয়ের সঙ্গে 'বিচার 
করা প্রয়োজন। লোনন 'ীলখছেন-- প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনে গোড়ার 
?দকে বুজেয়াশ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকে। আরও, 
“প্রত্যেকাঁট নির্যাতিত দেশে বুর্জোয়া জাভীয়তাবাদের মধ্যে একাঁটি সাধারণ 
গণতান্ক উপাদান থাকে। বতক্ষণ পর্যন্ত নির্যাতিত দেশের বুজেয়া শ্রেগ 

নিধাতিনকারণর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, ততক্ষণ সব সময়েই প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং 
অন্যের চেয়ে আরও দূঢ়তার সঙ্গে মাকসধাদীরা তার পক্ষে থাকবে। কিন্তু ষে 
ক্ষেতে নিত নেশের বুয্জার়্াজ্রেপী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের রাস্তা বেছে নেবে 
সে ক্ষেয়ে মালবারীরা তাদের সমন প্রতমহার কষে মেবে।১০ ব্নন্গেয়া প্রেণীর 



২৪৮ স্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙলা 

কম্নীতর জঙ্গে শ্রামকশ্রেণীর কর্মনশীত 'িছতেই মিশে যেতে পারে না। যত 

অণাবন্থাতেই থাকুক না কেন সর্বহারার আন্দোলনকে স্বাধীন আঁস্তত্ব বজায় রেখে 

চলতে হবে 1১১ 

অথাৎ লেনিনের মতে, ক মডীনস্টদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ভিতরে একাঁট 
নিজস্ব, স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে । যে ভামিকার মর্মকথা হবে শ্রামকশ্রেণসর 

দণ্টভাঁঙ্গ থেকে জাতীয় মৃন্তি সংগ্রামকে দেখা, জাতপয় মানত সংগ্রামের ওপর 
শ্রীমকশ্রেণর দষ্টভাঁঙ্গর স্পন্ট ছাপ রাখার চেষ্টা করা । 

মহান রুশ বিপ্লব জাতীয় মস্ত সংগ্রামের সামনে যে নতুন দদিগস্ত উন্মুক্ত করে 
দিয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি বললেন-_িশ্ব বৈপ্লাবক প্রীক্লয়ায় নত্রন জোয়ার 
দেখা দয়েছে। যেহেতু এই বশ্বীবপ্লবণ প্রক্রিয়ার মৃূলকেন্দ্রু রুশ সমাজতান্মুক 

রাণ্ট।টি, তাই রুশ বিপ্লবের সঙ্গে জাতীয় মহন্ত সংগ্রামের মেলবন্ধন জাঙখয় মনত 
সংগ্রামের বৈপ্লাবক সাফল্যের হবে মূল গ্যারাণন্ট 1১২ 

লোৌনন আরও বললেন-_ এই নতুন পাঁরাস্থিতিতে জাতীয় মস্ত সংগ্রামের সামনে 

বিপ্লবী সম্ভাবনার দ্বার বিশেষভাবে খুলে গেছে । বিজয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্টে,র 

সাহায্য গেলে এই দেশগীলর পক্ষে ধনতন্দ্রের পথ গ্রহণ আর অবশ্যম্ভাবী নয়। 
[তান লখলেন-_“যাঁদ জয়ী বিপ্লবী সর্বহারারা এদের মধ্যে ধারাবাহকভাবে 

প্রচারকার্য চালায়, যাঁদ সো1ভয়েত সরকারগুল তাদের পক্ষে সম্ভাব্য সর্বপ্রকাব 

সাহায্য দেয়, তবে সে ক্ষেত্রে একথা মনে করা ভুল হবে যে, গশ্চাৎপদ দেশের জন- 
গণের পক্ষে ধনতাঁন্নক বিকাশের স্তরের মধ্যে দয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী । উপয্ন্ত 
তত্বগত ব্যাখ্যা ?দয়ে কামডীনস্ট আন্তজিতকের একথা ঘোষণা করা উাঁচত যে, অগ্রসর 
দেশগ্ীলর সর্বহারাদের সাহায্য নিয়ে পশ্চাৎপদ 'দেশগুল ধনতাঁন্মক বিকাশের স্তরে 
না গিয়েই সোভয়েত ব্যবস্থায় (এবং উন্নয়নের কতকগ্াল স্তর পোঁরয়ে ) 
কাঁমউীনজমে উত্তীর্ণ হতে পারে ।”১৩ 

এই দাষ্টভাঁঙ্গ থেকে বিচার করে িণিন দেখালেন জাতীয় মনুন্তি সংগ্রামের মধ্যে 

1নাহত রয়েছে বিরাট বৈপ্লাবক সম্ভাবনা । তান দেখালেন-_-“পীবশ্বীবপ্রবের আসন্ন 

নিয়ামক সংগ্রামগঁলতে পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশের আন্দোলন গোড়ার 

দকে জাতীয় মদীন্তর লক্ষ্যে পাঁরচালিত হলেও পংঁজবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
দাঁড়াবে এবং সম্ভবত আমরা ঘা আশা কাঁর তার চাইতে অনেক বেশশ বৈপ্লাবক 
ভুমিকা গ্রহণ করবে ।”১৪ অথাৎ শুধয বিদেশখ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশ"য় সামস্ততন্দর নয়, 
ধনতান্লিক শোষণ বাবন্থার বিরুদ্ধেও এই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হবে, এই 
ইঙ্গত লোননের লেখায় রয়েছে, যা আজকের দিনে এ'শয়া, আফ্রিকার বেশ কয়েকটি 
দেশে বাস্তব রূপ লাভ করছে। 

এই নতুন পরিস্থিতিতে, অ-ধনতান্মিক পথের ভিত্তিতে, কি ধরণের রাজ্ট 
এই সব দেশে গঠন করা সম্ভব তারও পাঁরচয় মেলে লোননের রচনাবলপতে। 
লোৌনন লিখেছেন এই বিপ্রবা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই সব দেশে “শ্রমজশবী 
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জনগণের রাঙ্ট?' ১% গঠন করা সন্তব। এই সব দেশে যেহেতু শ্রমজীবী জনগণের 

শবপূল সংখ্যাগ্ারত্ঠ অংশ হল ফুষক এবং যেহেতু কৃষকেরা বুজেয়া শ্রেণীসম্পকের 

প্রীতানীধ তাই এই রাষ্ট.উ হবে প্রকাতির দিক থেকে বুজোঁয়া গণতান্ধিক রাণ্ট3। 

তবে নত্রন ধরনের বুঙ্গেয়া গণতান্িক রাণ্ট; 1১৬ ফুষক গণতন্তরীরা বুজোয়া 

সম্পকে'র প্রাতীনাধস্ব করলেও এরা হল 'িপশীড়ত জনসংখ্যার একাংশ । তাই এন 

হবে নতন ধবনের গণতন্ত্র, “বৈপ্লাবিক গণতন্র ।” 

এই ধরনের রাষ্টে,র নেতৃত্বে সমাজতান্তিক বিপ্লবের পুর্বশতগিদীল সৃষ্ট হয়; 

এই গাঁয়ে বৈপ্ল'বক গণতান্মিক প্রাক্িয়ার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাজতান্বিক বিপ্লবের 

কর্মকাণ্ডের সংামশ্রণ ঘটতে থাকে । শ্রামকশ্রেণীর দাত্উভঙ্গীর ছাপ এই প্রীক্রিয়ায় 

ওপর যাঁদ স্পণ্ট ও আবচলভাবে পড়তে থাকে তাহলে এই বৈপ্লাবক গণতল্ত থেকে 

সমাজতন্তে উত্তরণ শাঁন্তিপণ পথেই সম্ভব । ধেমন হয়েছে 1ভয়েতনামে, 

1কউবায়)। 

লোঁনিন 'নর্রোঁশত এই গথাঁট যে 'ীবনা বাধায় গৃহশীত হয়োছিল তা নয়। 

লোননের 'ওপাঁনবোঁশক থাঁসস' নিয়ে কামন্টার্ণের "দ্বিতীয় কংগ্রেসে তুমুল বাদানু- 

বাদ চলে। 'নপীড়ত দেশগএলর প্রাতাঁনাধদের একাঁট বড় অংশের কাছ থেকে 

লোঁননের এই 1থাঁসস সমালোচনার বস্তু হয়ে ওঠে । ভারতের প্রীতানধি মানবেন্দ্নাথ 
রায় ছিলেন এদের পুরোভাগে 1১5 

একটি আঁত-বামশন্থী অবস্থান থেকে মানবেন্দ্ুনাথ বলেন--পরাধশীন দেশ- 

গযীলতে, বিশেষ করে ভারতে জাতীয় আন্দোলন যেহেতু বুজেয়া শ্রেণীর নেতৃদ্ধে 

পাঁরচাঁলত হচ্ছে তাই তার সঙ্গে ভারতে বৈপ্লাবক শাঁক্তগ্ল কোনো যোগাযোগ 

রাখবে না। তারা জাতীয় আন্দোলনকে বন করবে । তিন বললেন-_- বুজেয়া 

গণতান্মিক জাতীয় আন্দোলন মাষ্টমেয় মধ্যাবন্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ" "'জনসাধা- 

রণের সীকুয় সহযোগিতা ছাড়া উপানবেশগ্ীলর মীন্ত কখনোই আঁজজত হবে না। 

1কম্তু কতকগীল দেশে, বিশেষ করে ভারতে, জনসাধারণ বুজোঁয়া জাতীয়তাবাদী 

নেতাদের সঙ্গে নেই- সেই জনসাধারণ বুজেয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে 
সংম্রব না রেখে স্বাধীনভাবে বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।'''একথা মনে করা ভুল 

হবে যে, বূজেয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাধারণ জনসংখ্যার ভাবাবেগ এবং 
আকাক্ক্ষাকে প্রাতফলিত করতে পারে 1১৮ 

তাঁর মতে পরাধীন দেশগুঁলতে, বিশেষ বরে ভারতে কাঁমউীনস্টদের 
কাজ হবে জাতীয় আন্দোলনের বাইরে থেকে শ্রীমকশ্রেণীর আন্দোলন গড়ে 
তোলা | তান বললেন--“জন্দাধারণ বরাজটনৌতক নেতাদের আঁবশ্বাস করেন, 

যারা সবর্দাই জনসাধারণকে ীবপথে পারচাঁলত করেন এবং বিপ্লবী কাবন্ম 
থেকে তাঁদের দূরে টেনে রাখেন। "**শ্রামক ও দরিদ্র কষক জনগণ, অবশ্য 
অনেক ক্ষেত্রেই সচেতনভাবে, ঘে ব্যবস্থা এই ধরনের অ-মানু'বিক শোষণ চলতে 
দের তার বিরদ্ধে ববন্তোহ করছেন। ফলত, উদ্পনিবেশগনীলতে দি গরস্পর- 



২৫০ জ্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙলা 

বিরোধণ শান্ত জাগছে, যারা একসঙ্গে বিকাশলাভ করতে পারে না। ওঁপানিবোশক 

বুজেয়া আন্দোলনকে সমর্থনের অথ" হল জাতাঁয় সত্তার বিকাশে সাহায্য করা, যা 

নিশ্চিত রুপেই জনগণের মধ্যে শ্রেণীচেতনার বিকাশে বাধা দেবে ।১৯ 
কাম্টাণের দ্বিতীয় কংগ্রেস মানবেন্দ্ুনাথ রায়ের এই সংকীর্ণতাবা*শী দর্া্ট- 

ভাঙ্গ গ্রহণ করে নি। লোনন মানবেন্দ্ুনাথ রায়ের শ্রান্ত দৃণ্টিভাঙ্গর জবাব 

দিয়ে বললেন আমরা রাশয়াতে গিলবারেলদের ম্যান্ত আন্দোলনকে সমর্থন করোছি, 
যখন তারা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে । ভারতীয় কামউনিস্টদের তার 

সঙ্গে মিশে না গিয়ে, অবশ্যই বুজেয়া গণতাণন্ধিক আন্দোলনকে সমর্ধন করতে 

হবে।২০ 
এক কথায়, শ্রামকশ্রেণীর দ:ষ্টিভাঙ্গতে আঁবচল থেকে কমিউানিস্টদের পরাধীন 

দেশগহীলতে বুজেয়া' গণতান্তিক আন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে_-এই হল কাঁম- 
"্টাণের সিন্ধান্ত । এটিই হল লোনন-নিদেশশিত পথ । 

ভারতের জ্বাধীনতা আন্দোলনে কাঁমউীলষ্টদের অবদান 

এই লেনিনীয় দৃাঁণ্টভাঁঙ্গ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের জাতীয় মুন্ত সংগ্রামের 
সামনে একাঁট জাতীয় বৈপ্লাবক কর্মসূচী তুলে ধরতে চেণ্টা করে। শ্রামক শ্রেণীর 

দঁ্টগাঙ্গ থেকে রাঁচিত এই কর্মসূচথ জাতীয় মনত সংগ্রামের সামনে সম্পৃণ নতুন 

এক পাঁরপ্রেক্ষিত তুলে ধরে । এমন একটি কর্মসুচী যা একদিকে বুজোঁয়া সমেত 

সমগ্র জাতিকে এক জাতাঁয় মণ্ডে এঁক্যবদ্ধ করতে চেয়োছিল, আবার এমন এক কর্ম- 

সূচা যার মণ প্রাতফলিত হয়োছল শ্রীমক, কৃষক, নিম্ন মধ)+বন্ত ব্যাপক শ্রমজীবণ 

জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ৷ 

এই কর্মসূচীতে যে দাবিগ:লি উত্থাপত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল £ 
০১) প্রথম ও সর্বাগ্রে, পূর্ণ স্বাধীনতার দাঁব £ ীবদেশী আঁবপত্য ০েকে 

মনক্ত, আত্মীনয়ন্তরণের আঁধকারের ভান্ততে গঠিত স্বাধীন, সার্ভৌম প্রজাতন্ত্র 

স্থাপনের সংকল্প। ১৯২১:সালে 1ডসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 

বাষক আধবেশনে সমবেত প্রীতানাঁধদের কাছে কমিউীনস্টদের পক্ষ ০কে 

মানবেন্ছ্ু নাথ রায় ও অবনী মুখার্জ নামাঁঙ্কত যে ইশতেহার "বাল বরা হয় 
তাতে ?বদেশশ আধপত্য থেকে জাতীয় ম্ান্ত সাধনের লক্ষ্যাট তলে ধরা হয়।২১ 

১৯২২ সালে কংগ্রেসের গয়া আঁধবেশনে ভারতের কাঁমিউনিষ্ট পাটির নামে একাঁট 

কর্মসূচী প্রচার করা হয়। তাতে বলা হয়োছল £ ''কংগ্রেসকে স'নাশ্চতভাবে 

তার লক্ষ্য ঘোষণা করতে হবে। এই লক্ষ্য হবে £ পর্ণ স্বাধীনতার 'ভাভিতে 

গঠিত জাতীয় সরকার, ঘার "ভাত হবে বয়স্ক মানের ভোট দেওয়ার গণ- 
তান্দক নগীতি।”২২ কাঁমউনস্টদের পক্ষ থেকে কংগ্রেষের মণ্ডে বারবার পু 

স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করা হয়। কংগ্নেসের আমেদাবার আঁধবেশনে (১৯২১৯) 



ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্ট ২৬১ 

মওলানা হসরৎ মোহানী (ধান কীমউাঁনস্টদের ঘাঁনম্ঠ লহযোগী ছিলেন এবং 

১৯২৫ সালে কানপুরে অন্যাষ্ঠত প্রথম কমিউনিস্ট 'সম্মেলনে অভ্যর্থনা সাঁমাঁতর 
সভাগাঁত হন) সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন৷ গান্ধীজনী 

বিরোঁধতা করায় প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায় । তার পরে ১৯২৬ সাল পর্যস্ত 

কংগ্রেসের প্রাতটি বা্ধক আঁধবেশনে কাঁমউাঁনস্টদের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব উত্থাপন 

করা হয়, তবে কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতাদের 'িরোঁধতায় প্রস্তাবাঁটি নাকচ 

হয়ে যেতে থাকে । শেষে, এই প্রস্তাবাটির ন্যাধ্যতা কংগ্রেস কমর্শদের মধ্যে এত 

পুত বাঁদ্ধ পেতে থাকে যে কংগ্রেসের লাহোর আঁধবেশনে (১৯২৯) এই প্রস্তাব 
শেষ পযন্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কাজেই, পূর্ণ স্বাধীনতার দ্াবাট 

উথাপনে কাঁমউনিস্টরা যে অগ্রণথ ভূমিকা গ্রহণ করেন তা স্বীকার করতেই 
হবে ।২৩ 

0২) জামদারণী প্রথা উচ্ছেদের দাব : “লাঙ্গল যার জাম তার" এই ধৰাঁন আমাদের 

দেশে প্রথম তূলে ধরেছে কাঁমিঙাঁনস্ট পার্টি । কাঁমউীনস্টরা বলতে আরগ্ত করলেন-_ 

দেশীয় সামন্ততন্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিদেশণ সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে 

ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত ; তাই সাম্রাজ্যবাদের িবরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে সমবেত 

করতে হলে কাঁষ-বিপ্লবের কর্মসূচী অপাঁরহার্য। তাঁরা আরও বললেন, দেশীয় 
সিপাহনরা কৃষক স্তর থেকে উদ্ভূত, কাজেই এই কাঁষশীবপ্নব সৌনকদের মনেও সাড়া 

জাগাতে বাধ্য ।২৪ 

লোনিনের নিদেশি অনুযায়ী কাঁমউীনস্টরা আমাদের দেশে নতুন ধরনের গকষাণ- 
সভা (552581)65' [001017) গঠনের প্রয়োজনীয়তা জাতির সামনে তূলে ধরেন ।২৫ 
এই জঙ্গী ফষক আন্দোলনের কাজ হবে একাঁদকে 'বাভল্ন ধরনের সামস্ততাম্ত্িক 

শোষণের বিরুদ্ধে অ্থনৌতিক সংগ্রাম পাঁরচালনা করা এবং অন্য 1কে রাজনোতিক 
ক্ষেতে কযকদের চেতনা উন্নত করা । অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক সংগ্রামের স্তর আঁতক্রম 

করে শ্রামকশ্রেণীর দৃষ্টি থেকে সচেতন কুষক আন্দোলন গঠনের প্রয়োজনীয়তা 

কাঁমউনিষ্ট পার্ট অনুধাবন করল। 
(৩) মুল শিল্প জাতীয়করণের দাবি £ মুল শিল্প, বিশেষ করে রেলপধ, দেশীয় 

জলপব, ডাক ব্যবস্থা, খনি প্রভৃতি জনসাধারণের পক্ষে অপারহার্য শিজ্পগ্াঁলকে 

জাতীয়করণের দাঁবও কমিউনিন্ট পাটিই প্রথম তুলোছিল।২৬ 
একই সঙ্গে চলে শ্রামকের আট ঘণ্টা কাজের অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা ।' 

শ্রামকের স্ট]াইক করার আঁধকার এবং টে;ড ইউনিয়ন গড়ে তোলার আঁধকারও এই 
কমনসূচীর অন্তভূত্তি করা হয় ।২৭ 

এই তিনাঁট মুল দাঁব ছিল একটি অপরাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এই 1তনাঁটিকে 
একক মিলিয়ে জাতীয় মদাঁক্ত সংগ্রামের লামনে কমিউনিস্টরা তুলে ধরল একটি 
নতুন জাতাঁয় বৈশ্লাবক পাঁরিপ্রেক্ষিত ৷ সাম্রাজ্যবাদ-ববরোধণ সংগ্রামকে প্রাণবন্ত করে 
তুলতে হালে, সান্রাজাবাহ-বিরোধণ সংগ্রামে প্রমজণবী জনসাধারণের সহযোগিতা 



২৫২ স্বাধশনতার সংগ্রামে বাঙলা 

স্মনীশ্চত করতে হবে; সাগ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দেশীয় সামস্ততান্নক 
শোষণ ও ধনতান্ত্িক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে__এই 
ধারণাঁট কাঁমউীনস্ট পাট” তূলে ধরল। 

শুধ একাঁট নতুন কর্মসূচী নয়, সংগ্রামের নতুন কর্মকৌশলের কথাও কাঁম- 
উনিষ্ট পার্টি বলতে আরস্ত করল । তারা বলল, সর্বাগ্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 

সংগ্রামে সনগ্র জাতিকে একান্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে গঠন করতে হবে সামাজ্য- 

বাদ-বরোধী জাতীয় ফট । তারা আরও বলল, জাতণয় কংগ্রেসকে ধাঁনকশ্রেণণর 
নেতৃত্ব খেকে মস্ত করে এটকে সাঁত্যকারের জনগণের আন্দোলনে রুপানস্তীরত করাই 
হবে প্রধান কতবব্য 1২৮ 

এই জাতীয় আন্দোলনের মণ্ডে জনগণের সংখ্যাগারষ্ঠ অংশ, যেমন শ্রামক কৃষক 
এবং সরবস্বান্ত মধ্যশ্রেণীর লোকদের- যারা বস্তুগতভাবে বিপ্লব চেতনাসদ্পন্ন তাদের 
যোগদান স্যানীশচত করতে হবে ।২৯ দেশের মধ্যে জনগণের যে স্বতঃস্ফর্ত 
বিদ্রোহের আঁভব্যান্ত ঘটেছে তাকে সচেতন সংগাঠত রুপ দান করতে হবে। তার 
জন্যে প্রয়োজন শ্রীমকদের মধ্যে টেঃড ইউনিয়ন গঠন, কৃষকদের মধ্যে গিষাণ 
সামতি। খাজনা-বন্ধ আন্দোলন, ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ফুষকদের 
জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের পথ প্রশস্ত করে দিতে হবে। আর শ্রামকদের 
রাজনৌতিক উদ্দেশ্যে স্টএইক আন্দোলন, এমনাঁক সাধারণ ধরম্ঘটের অস্ধাঁট বাবহার 
করতে শিখতে হবে 1৩০ 

কাঁমউনস্টরা আরও বলল, ভারতের জাতীয় মদীস্ত আন্দোলন সারা বিশ্বের 
সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোপী আন্দোলনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। আমাদের দেশের জাতাঁয় 
মণান্ত সংগ্রামকে বিশ্ব বৈপ্লাবক প্রাক্রিয়ার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে; 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে, ধনতান্তিক দেশগযীলতে শ্রামকশ্রেণখর বৈপ্লাবক 
আন্দোলনের সঙ্গে, আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনকে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ 
থাকতে হবে। কীঁমডীনস্টদের উদ্যোগে আমাদের দেশে আন্তজর্দীতিক শ্রীমক- 
সৌহাদ্ প্রীতষ্ঠার নিদর্শন হিসাবে, ১৯২৫ সালে ১মে তাঁরখে সর্বপ্রথম “মে 

দবস' পাঁলত হয়।৩১ এই দাষ্টভাঙ্গ থেকে কাঁমউীনস্টরা প্রথম নভেম্বর বিপ্লব 
দিবস পালন করে। 

সবোঁপার, কাঁমউীনস্টরা জাতীয় আন্দোলনের সামনে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানক 

সগাজতন্দ্রের আদর্শীটও তুলে ধরে। জাতীয় মনীন্ত সংগ্রামের সামনে রুশ বিপ্লব ও 

সমাজতল্মের আদর্শটি তূলে ধরে 'বাঁভন্ন কাঁমউীনস্ট গ্রুপ (১৯১৭-২২), শ্রামক 
ও কৃষক দল (১৯২৬-২৮) এবং এ আই টি ইউ সি ১৯২৭) 1৩২ কাঁমিউীনস্টদের 

উদ্যোগে কয়েকখাঁন সামায়ক পন্ন গ্রকাশত হতে থাকে, যেমন, বোম্বাই থেকে 
প্রকাঁশত দ সোশ্যালস্ট” ১৯২২), সপাদক ছিলেন এস. এ. ডাঙ্গে ; মানাজ 
খেকে প্রকাশিত “লেবায় 'িসান গেজেট? (১৯২৩, জম্পাদনা করেন সঙ্গারাভেলু 

চোঁট্ুয়ার ; কলফাতা থেকে প্রকাশিত “লাঙ্খাল” (১৯২৫), ধার সলো বুত্ত ছিলেন 



ভারতের স্বাধশনতা আন্দোলন ও ক 'মিডীনস্ট পাট ২৫৩ 

কাজশ নজরুল ইসলাম ও মৃজফ্ফর আহৃমদ। এই সামায়ক পত্রগনল বৈজ্ঞানিক 

সমাজতন্দের চিন্তাধারা প্রচারে এক অগ্রণী ভ্মকা গ্রহণ করে। 

এক কথায়, সমাজতন্দ্রমুখনন জাতীয় মনন্ত সংগ্রামের ধারণ।ট আমাদের দেশে 
প্রথম তুলে ধরেছে কাঁমউীনস্ট পার্টি । 

সংকণর্ণভাবাদখ ঝোঁক 

প্রথম থেকেই কাঁমপ্টার্ণ লোৌননের ওপাঁনবোঁশক 'থাঁসস ভীত্ত ?হসাবে গ্রহণ করে 

জাতীয় মত্ত কংগ্রেসের সাহায্য করতে এগিষে আসে। কমিণ্টার্ণের চতথ কংগ্রেস 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গয়া আঁধবেশনে যে বাণী পাঠায (১৯২২) তার মধ্যে 

এর প্রমাণ মেলে ।৩৩ 

পরবর্তীকালে কাঁমণ্টার্ণ লোননের ওঁপাঁনবোৌশক থাঁসসাঁট নশীতি-নর্দেশক 

দাঁলল হিসাবে গ্রহণ করলেও, জাতগয় মশান্ত সংগ্রামের বিকাশ সংক্রান্ত কযেকটি 

সমস্যার বিচার করতে 'গিষে কিছ? ?কছু ভুল করতে আরপ্ত বরে। বশেষ বরে, 

জাতীয় আন্দোলনে বুজেয়াদের ভূমিকা বিচারে একাঁট সংকণশণণ“তাবাদী ঝোকি দেখা 
দিতে থাকে । ভারত সংক্রান্ত কাঁমশ্টার্ণের 'বাভল্ন রচনার মধ্যে এর খথেষ্ট 

গাঁরচয় পাওয়া যায় । 

১৯২৫ নসালে স্তাঁলন ভারতে বৃজেঁয়া শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী বিভাজনের 

একটি কাল্পাঁনক চিন্র তুলে! ধরেন। তান বলেন, ভারতে বুজোঁয়াশ্রেণশ 

ইতিমধ্যেই দুই ভাগে বিভন্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে রয়েছে এর বৈপ্লবিক অংশ 
অর্থাং পোঁটবৃজেয়ারা আর অপরাঁদকে এর আগোষপন্হী অংশ অর্থং বৃহৎ 
বুজেয়ারা। জাতীয় বৃজেয়ার ব্যাপক অংশই হীতিমধ্যই জাতণয় আন্দোলন 
থেকে সরে দাঁড়িয়েছে । এই বন্তুতায় 'তনি ভারতীয় বিপ্লবীদের উপদেশ যেন-_. 

তাঁদের একসঙ্গে দুই শবুর বিরদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে--যেমন, (১) দেশীয় 

বুজোঁয়া, ২) 'বদেশশ সাম্রাজ্যবাদণ বুজেঁয়া। বলাই বাহুল্য, বিদেশশ সাম্রাজ্যবাদী 

বুজেয়া ও দেশণয় বুজোঁয়াদের ব্যাপক অংশের মধ্যে আপোবের এই চিন্নটি 'ছিল 

বাস্তবতার সঙ্গে সম্পকশি্য 1৩৪ 

সোভিয়েত কাঁমউ'নস্ট পাঁটি ষোড়শ কংগ্রেসে স্তালন যে রিপোর্ট পেশ করেন 
তাতে লেখা হয়- _“সাম্রাঞজ্যবাদ গান্ধীর মত লোকদের সাহায্য নিয়ে” ভারত ও অন্যান্য 
পরাধণন দেশে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে রক্তাক্ত বন্যায় ড্যাবয়ে দিতে চাইবে । স্তাঁলনের 
এই বক্তব্যটিকে শিরোধার্য করে কোনো কোনো সোভিয়েত লেখক প্রবন্ধ লিখলেন-_ 
যাতে বলা হল “গান্ধী সায়্াজ্াবাদের এজেপ্ট 1৩৫ 

কামস্টার্ণের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গপনিবেশিক দেশের 'বিলবেয় সমস্যা নিয়ে বিশদ 
আলোচনা চলে; এই কংগ্লেম থেকে যে ওগানবোশক খিদিস গুহীত হয় তা! 



২৫৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

ওপনিবোঁশক সমস্যা সম্পরকে একাঁট পর্ণ চিত্র তুলে ধরে । এটি ছিল এই 1যাঁসসের 
সবলতার 'দক। জাতীয় বুজোঁয়া শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে সংকীর্ণতাবাদণ ব্যাখ্যা 
ছিল এই 'থাঁসসের দূর্বলতার দিক । এই 1খাঁসসে বলা হয় বূজেয়া শ্রেণির 
ভুঁমকা 'সীবধাবাদণ' অথাঁৎ জাতশয় আন্দোলনে বুর্জোয়া শ্রেণীর কোনো তাৎপয*- 

পূর্ণ ভূমিকা নেই । ভারতের বুজেয়া শ্রেণী সম্পর্কে বলা হয়- এরা সাম্রাজ্যবাদের 

শাবরে এখনও পুরোপ্নীর প্রবেশ করেনি, কিন্তু এই বুজেয়া শ্রেণীকে এখন আর 
াবপ্লবের শ্রান্ত 1হসাবে গণ্য করা যায় না এবং সেইজন্যেই তাকে নিয়ে জাতয় 
য্তগ্রপ্ট গড়ার আর কোনো কথা উঠতে পারে না 1৩৬ 

ভারতের কাঁমউানিষ্ট পার্ট প্রচারত এই সময়কার দাঁললগুলিতে এই 
লংকশণ“তাবাদী ঝোঁকাঁটি আরও চ্ছুলভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। মশরাট ষড়যন্ত 

মামলায় আঁভবন্ত বন্দীরা কাঠগড়ায় দাঁড়য়ে যে বিবাঁত দেন তার মধ্যে বলা 

হয়- জাতীয় যযন্তফ্রুপ্টে বূজেয়া শ্রেণীর কোনো ম্ছাননেই। ভারতের বুজোয়া 
শ্রেণির 'বচার করতে "গিয়ে বলা হয়েছে এদের মূল চাঁরত্র অ-াবলবী এবং 

বিগ্লবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এটি হয়ে ওঠে প্রাত-বিশ্লবগ। এ 'ববৃতিতে আরও 

বলা হয়- ভারতীয় বুজেয়া শ্রেণী 'বিষয়গতভাবেও বপ্লবী নীতি অন্দকরণ 
করতে অপারগ ৩3 

১৯৩০ সালে কাঁমউীনিস্ট পাট যে খসডা কর্মসূচী 0170180 718600127০0 

/১০0101)) প্রচার করে তাতে সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক আরও চ্থুল আকারে দেখা দেয় । 

এখানে জাতীয় বুজোঁয়া শ্রেপণীকে সাগ্রাজ্যবাদের সহায়ক শান্ত হিসাবে দেখানো 

হয়েছে । বলা হয়েছে যে ভারতে বূজেক্লাশ্রেণী অনেক আগেই জাতীয় স্বাধীনতা 

সংগ্রামের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । জাতীয় কংগ্রেস, বিশেষ করে তার বামগন্হণ 
অংশের নেহেরু, সুভাষ প্রভাতি) ওপর আক্মণ কেন্দ্রীভূত করে বলা হয়--এই 

অংশাঁ3র দ্বারা পাঁরচালত রাজনৌতক কার্ধকলাপ ভারতের বিপ্লবের পথে সব থেকে 
ক্মাতজনক ও বিপজ্জনক বাধা । এরা সব সময়েই চেষ্টা করে চলেছে কিভাবে 
জনগণের সংগ্রামকে 'ব্রীটশ সাম্রাজ্যবাদী গঠনতন্ত্র এবং আইনন্নীবাধির মধ্যে আবম্ধ 
করে রাখা যায় ।৩৮ এই কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে কংগ্রেস যেহেতু বুজেয়া 
পাঁরচালত, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী সংগঠন, তাই তার সঙ্গে সহযোগিতার কোনো 
প্র্ন ওঠে না। কংগ্রেস পারচাঁলিত আন্দোলনগ্যালকে (যেমন অসহযোগ আন্দোলন, 

আইন অমান্য আন্দোলন ) 'বপ্লবকে ধৰংস করার আন্দোলন বলে মনে কল্পা হতে 
থাকে। এক কথায়, কংগ্রেস পাঁরচাঁলত জাতীয় আন্দোলনকে প্রাতক্রিয়্াশীল 
বুজোঁম্া আন্দোলন বলে ভুল করা হয়।৩৯ 

এই ভুলের পাঁরাঁধ বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় বে 
প্রাতৃপ্রীতম পাগলি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এই বিপজ্জনক 
সংকীর্ণতাধাদী কোক লম্পকে' সতক' করে 'দিতে বাধ্য হলেন। ১৯৩২ সালে 
“প্রকাশিত তন পাটির € চীন, প্লেট জিটেস ও জামানী পাটি) চিঠিতে ঞষং 



ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও কাঁমউীনস্ট পাট ২৫৫ 

১৯৩৩ লালে চশনের পাটি কর্তৃক প্রোরত খোলা চিঠিতে এই সংকণর্ণতাবাদী ঝোঁক 

লম্পর্কে হয়ীশয়!র দেওয়া হয় 18০ 

ভুলের সংশোধন 

তারপরে এল কাঁমণ্টার্ণের এীতহাপিক সপ্তম কংগ্রেস (১৯৩৫) । এই কংগ্রেসে জাজ" 
িমিট.ভ ফ্যাঠস-বিরোধা য্য্তফ্রণ্ট সম্পকে" এক 1রপোট্ পেশ করেন। 

এ ধিরপোর্টে ভারতীয় কাঁমউীনস্টদের সমস্ত রকমের সংকণর্ণতা পাঁরহার করে 

জাতীয় আন্দোলনের লঙ্গে যুস্ত হতে পরামর্শ দেওয়া হয়। বলা হয় £ “ভারতবর্ষে 

কাঁমউীনস্টদের সমস্ত রকম সাম্রাজ্যবাদাঁবরোধী গণকমণসূচশীকে সমর্থন ও প্রসারিত 

করতে হবে এবং তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং যেগীল জাতীয় সংস্কারবাদী 

নেতৃত্বের অধীনে আছে তাদেরও বাদ দেওয়া যাবে না। 

নজেদের রাজনোতিক এবং সাংগঠানক স্বাধীনতা রক্ষা করে কাঁমিউীনস্টদের 

ভারতণয় জাতণয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারণ সমস্ত গণসংগঠনগন্লির মধ্যে সাক্কয় কাজ 

চালয়ে যেতে হবে। ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের 'বরুদ্ধে ভারতায় জনগণের জাতীয় 

মন্ত আন্দোলনকে আরও বাঁড়য়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে 

একাঁট জাতীয় 'বপ্লবী অংশের দানা বাঁধার প্রীক্রয়াকে এইভাবে সাহায্য 

করতে হবে ।”8৪০ 

১৯৩৬ সালে রজনী পাম দত্ত ও বেন ব্র্যাডলের চিঠিতেও ভারতাঁয় কমিউনিস্ট- 

দের বংগ্রেস আন্দোলনের 1ভিতর থেকে কাজ করতে এবং সাম্রাজ্যবাদাঁবরোধা গণফ্রপ্ট 

গড়ার কাজে আত্মানয়োগ করতে উপদেশ দেওয়া হয় । 

এই দ-ষ্টিভাঙ্গ অনুযায়শ কাঁমউানস্ট পাটি পুরানো সংঞ্কশীর্ণতাবাদ চিন্তাধারা 

পরহার করতে চেষ্টা করেন। আবার জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের 

চেষ্টা চলে। কাঁমউীনস্ট সদস্যেরা কংগ্রেসের এ. আই. সি 'সিতে সভ্য নির্বাচিত 

হন। 

এর পরে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর হিটলার আক্মণ আরম্ভ হয় এবং 
ফ্যাসিবাদের 'বিরৃদ্ধে সংগ্রাম 'বধ্বব্যাঁপ মাক্ত সংগ্রামের রুপ পারিগ্রহ করে তখন 

কাঁমউীনস্ট পাটি আমাদের দেশে সাম্াজাবাদের ধৃবর্দ্ধে সংগ্রাম ও ফ্যাঁসবাদের 
বিরদ্ধে সংগ্রাম এই দূই প্লোতধারাকে মিলিত কয়ে এক ব্যাপক ফ্রণ্ট গঠমের 
আহ্বান জানায় । 

কাঁমপ্টার্পের সপ্তম কংগ্নেস ও হ্রাতৃপ্রীতম পার্টিগুলির উপদেশ কাঁমভীনিষ্ট 
পার্টিকে তার সংকীর্ণতা পাঁরহার করতে বথেষ্ট সাহাব্য করেছিল । কিন্তু 

কাঁমস্টার্ণ ও শ্রাতৃপ্রাতম পার্টিগলির উপদেপের মধ্যে একটি বড় চটি থেকে 
'গেল। এয়া কেউই বমিস্টার্ণের ঘষ্ঠ কংগ্রেমের খাঁসসে যে সংকীর্ণ তাবাদণ 
বঝাঁক ছিল, বিশেষ করে বুজেণয়া জাভীয়তাবাদ সম্পকে যে একপেশে মোঁতিবাচক 



২৫৬ ঞ্বাধণনতার সংগ্রামে বাঙলা 

দৃণ্টিভাঙ্গ ছিল, সেই ভুলের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন 'ন। একাঁদকে জাতায় 
বৃঙ্গোয়াকে বলা হল “স্বাবধাবাদণ” অ-বিপ্লবী শাল্ত। আর একাঁদকে তুলে 

ধরা হল সেই বুঙ্গোয়াশ্রেণণর নেতৃত্বে পাঁরচাঁলত কংগ্রেস আন্দোলনে 
অংশগ্রহণের প্রয়োজনশয়তা, এতে কামিউীনস্টদের মধ্যে যথেষ্ট 'বজ্রাস্তর সা্ট 

হল। 

১৯৪৭ সালের রাজনৈৌতিক স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারটি নিয়ে এই 
বন্রাঁন্ত চরমে উঠল । যেহেতু ১৯৪৭ সালে জাতায় বূজেশয়াদের হাতে ক্ষমতা 

হস্তান্তর ঘটল এবং যেহেতু জাতীয় বুর্জোয়াদের 'সুীবধাবাদ শাঁক্ত বলে 
ধরে রাখা হয়োছল, সেইহেতু এই ক্ষমতা হস্তান্তরের হাতিবাচক 'দিকাঁট 

কাঁমটীনস্টরা সাঁগকভাবে উপলান্ধ করতে পারল না। কোনটি বড়, ইতিবাচক 

[দকাঁট অথবা এর নোতিবাচক দক, এই িনয়ে তাদের মধ্যে বিতক" উঠল । 

১৯৪৮-৪৯ সালে পার মধ্যে সংকর্ণতাবাদী ঝোঁকাঁট প্রবল আকার ধারণ 

করল। পাটির দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হল- এই আজাদ ঝট! 

হ্যায়। 

কামউীনস্ট পাটকে এই সংকীণ“তাবাদের জন্যে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়! 

নিজের আঁভজ্ঞতা থেকে কাঁমউনিস্টরা বুঝতে আরম্ত করে যে ১৯৪৭ সালের ঘটনাটির 

অসীম তাৎপর্য রয়েছে । পাঁট“র মাদঃরাই কংগ্রেস (ডিসেম্বর, ৯৯৫৩) ভারত 
সরকারের বৈদোঁশক নীতির ইতিবাচক 1দকাঁট স্বীকার করে। পালঘাট কংগ্রেস 

ঞোঁপ্রল, ১৯৫৬) এই সদ্ধান্তে উপনত হয় যে ভারত একাঁটি স্বাধীন, সার্বভৌম 
দেশ। অমৃতসর বিশেষ কংগ্রেস োঁপ্রল, ১৯৫৮) এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে 

যে কাঁমউনিস্ট পার্ট শাততপূর্ণ পদ্ধাততে পূর্ণ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অজ্রনের 
চেস্টা করবে। 

অবশ্য কমিউনিস্ট পাটি” জাতীয় বুজেয়া শ্রেণীর ভূমিকা বিচারে যে ভুলজ্রান্ত 
করোছল তার প্রক্কাত অনুধাবন করতে তাকে 'বশেষ সাহায্য করেছে আন্তর্জাতিক 

কাঁমউীনস্ট আন্দোলন এবং সোভিয়েত কাঁমউীনিস্ট পা1ট। | 

সোভিয়েত গার্টর 'বিংশাত কংগ্রেসে ১৯৫৬) কাঁমণ্টার্ণের যণ্ঠ কংগ্রেসের 

ওপাঁনবোশক 'থাঁসসে যে সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক ?ছল তার প্রক্কাীত ৭নিয়ে, 
আলাপ-আলোচনা চলে। আলোচনার অংশগ্রহণ করে অটো কুশোনন হৌনই 
ষ্ঠ কংগ্রেসের থাঁসসের মূল রচাঁয়তা বলে পাঁরাচত) বলেন--“আমাদের 

এীতহাসক ও প্রচারকদের ওপনিবোশিক প্রশ্নে কমিপ্টাণে'র কংগ্রেসের স্যাবখ্যাত 
1থাঁসসাঁটকে গমালোচনামুলকভাবে অধ্যয়ন ও সংশোধন করার চেষ্টা করা 
উচিত। এ াঁসসে ওপাঁনবোশক ও আধা-গপনিবোশক দেশগ্লিতে জাতয় 
বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা ও বিষ্লেষণ কলা হয়োছল আম 
1বশেষ করে তার প্রীত দুষ্ট আকর্ষণ করতে চাই, সেই সময়ে যখন এ াসিস 
রাঁচত হয়োছল, এই 'বশ্সেষণ িছন্টা লংকীর্দতা দোষে দুষ্ট ছিল। আজকের 
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পাঁরবার্তত অবস্থায়, যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব অনেক বেড়েছে, এই 
বিশ্লেষণ বাস্তবতার সঙ্গে একেবারেই সম্পক্শন্য হয়ে উঠেছে ।” 

এঁ বক্তৃতায় কুশোনন আরও বলেন--কমরেড ক্লুশ্চেভ ও বুূলগানিন ভারতে যে 
বন্তুতা করেছেন তার গুরত্বপূর্ণ রাজনোতিক তাৎপর্য রয়েছে । এ বন্ত-তাতে তাঁরা 
ভারতাঁয় জনগণের হাতহাসে মহাত্মা গান্ধী যে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেন তাকে 
স্বীফাঁত দেন। এইভাবে, কমরেড ক্রুশ্চেভ ও বূলগানন প্রকৃতপক্ষে সংকখণ“তাবাদশ 
ভুল সংশোধনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন_ যে ভুল আগের বছরগুঁলতে সোভয়েত 
প্রাচ)বদদের বন্তবযে ও কাঁমউীনস্ট আন্তজীতিকের প্রচারপত্রে প্রকাশ পেয়োছল । 
গান্ধীর দার্শানক মতামত, যা মাকসবাদ-লোনিনবাদের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ 
আলাদা, শুধু তার ওপর ভীত্ত করে, আমাদের কোনো কোনো সাংবাঁদক সেই 
সময়ে একটি একপেশে ধারণা প্রচার করেন এবং হীতিহাসে গান্ধীর ইতিবাচক ভাঁমিকা' 
অগ্রাহ্য করেন।৪২ 

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে সোভিয়েত কামউীনিস্ট পাটির বিংশাত কংগ্রেস 
যে আলোচনার সূত্রপাত করে তাকে কেন্প্পু করে পরবতাঁকালে আন্তজাতিক কমিউনিস্ট 
আন্দোলনে জাতীয় মান্ত সংগ্রাম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আরম্ভ হয়। একাশি 
গার্টির মহাসম্মেলন (১৯৬০), লেনিনের ওপাঁনবোৌশক থাসসের আলোকে, নতুন 
বি পাঁরাস্থীত [বিচার করে, জাতীয় মাজত সংগ্রাম সম্পকে একটি পৃণশচন্র 
তলে ধরে। তারপয়ে সোভিয়েত পাটির ২২শ, ২৩শ, ২৪শ ও ২৫শ কংগ্রেসের 
আলোচনা ও ১৯৬৯ সালের কাঁমউনিস্ট আন্তজাতিক সম্মেলনে আলোচনার মধ্যে 
1দয়ে জাতীয় মাজত সংকান্ত একাঁট আস্তজীতক লাইন ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে 
ওঠে-_-যে লাইনের মুল 'কথা £ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, অ-্ধনতান্ত্িক পথ, 
সমাজতন্দ্মূখপন জাতীয় মুক্ত সংগ্রাম । 

জাতীয় মহন্ত সংগ্রাম সম্পর্কে আন্তজাতিক লাইনের পারমর্ম ব্রেজনেভ যেভাবে 
বাখ্যা করেছেন তা হল এই £ “মহান লোননের ভবিষ্যদ্বাণী যে ওপনিবোশক ও 
পরানর্ভরশীল দেশগনাীলর জনগণ, জাতীয় ম্যাক্ত সংগ্রাম আরভ্ত করে, কলমে রূমে 
শোষণব্যবস্থার বভক্তিমলের বরুদ্ধে সংগ্রামের 'দিকে ধাঁবত হবে তা আজ সত্যে 
পাঁরণত হতে চলেছে ।"** 

আজ ইতিমধ্যেই 'পরাঁশয়া ও আফ্রিকায় বেশ কয়েকাঁট দেশ রয়েছে যারা বিকাশের 
অ-ধনতান্নক পথ গ্রহণ করছে অথাৎ তারা শেষ 'বিচারে সমাজতাল্রুক সমাজ গঠনের 
পথ গ্রহণ করেছে।"** 

এটিই প্রধান কথা যে কার্ধত অনেক দেশে জাতীয় মানত সংগ্রাম সামক্ততান্লিক 
ও ধনতান্পিক উভয়াবধ শোষণমৃলক সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসাবে 'বিকাশলাভ 
করতে শর; করেছে ।৪৩ 

জাতবয় মক সংগ্রাম সম্পকে এই আত্তজ্ীতক লাইনটি ভারতের এরঁতহাঁিক' 
ও জাতীয় বৈশিস্টোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের দেশে প্রয়োগ করতে কাঁমউনিষ্ট 
পাঁটি' চেষ্টা করছে। এই আব্জ্ীতক লাইনাঁটি হল ভারতের কাঁিউানিষ্ট পার্টি 
কর্তৃক, গৃহীত বর্তদান কর্মস্র ও কমযবাঁপলের, দেরদদণ্ড। একদিকে 
আন্তঙ্ততিক লাইনের প্রাত আনুগগতা, আর একাঁদকে িয্নগ্গতভাবে ভারত্রের 

৯৭ 



ঠ৮ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

বিশেষ জাতায় বৈশিষ্ট্যগ্ীলকে 'িচার করার ক্ষমতা--এই দুইয়ের ওপর নির্ভর 
করবে কমিভীনস্ট পার্টর সাফল্য । 

একথা স্বীকার করতেই হবে, অতাঁতে কমউীনিষ্টরা ভারতের জাতীয় আন্দো- 
লনকে, শ্রীমক, ফুষক, শ্রমজশীবশ জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দান করে, একটি 'বিশেষ 
দকে নিয়ে যেতে চেম্টা করেছে ; আগামণ 'দনে জাতীয় আন্দোলনকে সমাজতন্দের 
আঁভমনখে নিয়ে যাবার ব্যাপারে কমিউনিষ্ট পার্ট একটি চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ 
করতে পারে। 

৯ 
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৯২ 

১৩ 

৯৪ 
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গ্রন্ছ-নিদেশ 

09৬ ৬10৮ 001100000101517) 11) 11019 (1960), 5 £৯1001015 
10615, [ঘি ০. 9 7 05619016556 200 ৬/11100111167--€0501111710151577 
110 113018 (1960) 
99016191706 70010090019 ০01 76৮ 11109 (1969) 

মার্কস-এঙ্গেলস- -উপ্পানবেোশিকতা প্রসঙ্গে মেস্কো) 

মাকস-এঙ্লেলস--ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম মেস্কো) 
মার্কস---ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল---উপ্পানবেশিকতা প্রসঙ্গে 
মারস-এঙ্গেলস উপাঁনবেশিকতা প্রসঙ্গে 
লোনন--প্রাচ্যের জনগণের কাঁমউনিস্ট সংগঠনগ্যালর দ্বিতীয় সারা রুশ 
কংগ্রেসে ভাষণ--সংগহশত রচনাবলী, খণ্ড ৩০, পৃঃ ১৫৯ 
লোনন- জাতীয় আত্মানয়ন্্ণের আঁধকার- সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২০, 
পৃঃ ৪০৬ 

লোনন- মার সবাদের হাস্যকর অনকরণ- রচনাবলী, খণ্ড ২৩, পঃ ৫৫-৬৩ 

লেনিন--জাতীয় আত্মনিয়ল্্ণের আধিকার-_রচনাবলী, খণ্ড ২০, প্ঃ 
৪০৯-১৪ 
লোনন- খসড়া 'থাসস-_রচনাবলী, খণ্ড ৩১. পঃ ১৪৪-৪৫ 

লোনন--এ প্রবন্ধ 

লোনিন- কমিউনিস্ট আস্তজীতিকের "দ্বিতীয় কগগ্রেন- জাতীয় ও ওপাঁমবোশিক 
প্রন সংক্াস্ত 'রিপোর্ট- রচনাবলণী, খণ্ড ৩৯, পৃঃ ২৪০-৪৫ 
লোঁনন- কমিউনিষ্ট আন্তর্ীতকের তৃতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত 'সপোর্ট-- 
রচনাবলণ, খণ্ড ৩২, পৃঃ ৪৮১-৮২ 
লোনন---কমিউাঁনস্ট আন্তজণিতকের দ্বিতীয় কংগ্রেস আন্তজাতিক পানচ্ছিতি 
সংক্রান্ত 'রিপোর্ট- রচনাবলী, খণ্ড ৩৯, পৃঃ ২৩২-০৪ 
লোঁনন -কাঁমউানস্ট আন্তজীতিকের 'দ্বিতীয় কংগ্নেস--জাতয় ও ওর্প নিবে" 
1শক প্র“ন সংক্লান্ত কাঁঘশনের 'রপোট-রচনাধলী, খন্ড ৩৯, পে ২৪৯৪২ 

£ঁ প্রব্ধ 

এই উদ্ধ্তি মানবেল্দুনাথ রায়ের খলড়া 1থাঁদদ থেকে গহীত- মূল্যায়ন, 
এম বধ, গুষ্ঠ সংখ্যা ; এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা--মূল্যারন, ৫ম বর্ধ, ভষ্ঠ 
সংখ্যা ; ৮ম বধ, ৯ম সথ্যা 

পু 



ভারতের স্বাধশনতা আন্দোলন ও কাঁমউীনস্ট পার্ট ২৫৯ 

৯৯ 

২০ 

১ 

৯১৬৪ 

২৩ 

৪ 

৮১৫, 

১৬১ 

মানবেল্গনাখ রায়ের খসড়া 1থাঁসস- মুল্যায়ন, ৫ম বর্ষ, ৬চ্ঠ সংখ্যা 

11215157210 4১989, 0950001) 21599, 1969), 70. 150-51 

ভারতায় জাতায় কংগ্রেসের ৩৬তম আঁধবেশনে প্রাতীনাঁধগণের প্রাত ইশতেহার 

--0. 401)11211-100001206705 0? 05 21500 ০ 0175 
(0০010012150 9879 ০1 [10019,) ৬০1, 7, 00 541-54 

ভারতায় জাতখয় কংগ্রেসের জন্যে একটি প্রোগ্রাম--এঁ বই, পৃঃ ৫৭৭-৭৮ 
নরহারি কাঁবরাজ-_-ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও কাঁমউীনিস্ট পাটি, মূল্যায়ন, 
৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

উপরোক্ত ম্যানিফেস্টো ও কমসূচী; আরও, গয়া কংগ্রেস ১৯২২)-এর 

কাছে কমিস্টার্ণের চতুথ" কংগ্রেসের বাণী--ডঃ আঁধকারা £ কমিউীনস্ট পাটি 
ডকুমেন্টস, প্রথম খণ্ড, গৃঃ ৫৭৩-৭৭ 
লোনন-_ভূপেন্ুনা দত্তকে- রচনাবলী ৪৫, পঃ ২৭০ ; মুজফফর আহ-মদ 

__্কবক সমস্যা (১৯৫৪) 
উপরোন্ত ম্যানফেস্টো ও কর্মসূচী 

২৭ এ 

৬ 

৯ 

৩০ 

৩১ 

৩৭ 
৩৩ 

৩8 

৩৬ 

৩৭ 

৩৮ 

৩৯ 

89 

৪১ 

৪২ 

এ 

গয়া কংগ্রেসের ৯২২) কাছে কাঁমস্টার্ণের বাণী 
উপরোন্ত ম্যানিফেস্টো ও কর্মসূচ দুষ্টব্য 
আবদুল হাঁলিম-_নবজীবনের গান, পৃঃ ৬৭-৭২ 
রজনী পাম দর্ত-_হীণ্ডয়া টু-ডে, পৃঃ ৩১৪-৪৫ 
ডঃ আঁধকারা £ কমিউনিষ্ট পার্টি ডকুমেপ্টস্--১ম খণ্ড, গৃঃ ৫৭৩-৭৭ 
স্তাঁলন--প্রাচের শ্রমজীবী জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অভিভাষণ 
(১৮ মে, ১৯২৫) 
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উপসঃ্ভার 

১৭৫৭ খুগস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ-শস্টাব্দ পর্যন্ত সারা ভারত জুড়ে যে স্বাধীনতা 
সংগ্রাম চলোঁছল বাঙলা তাতে শুধু যোগ দেয় নি, রীতিমত গোৌরবজনক ভুমিকা 

গ্রহণ করেছিল । 
সাম্রাজ্যবাদী এীতহাঁসকেরা এতাঁদন এই কথাই প্রচার করত যে অন্যমনস্কভাবে 

ধব্রাটশ এই দেশে প্রবেশ করোছিল। ভারত জয়ের কোনো সুপারিকাজ্পত উদ্দেশ্য 

তাদের ছিল না! িস্তু একবার এখানে প্রবেশ করার পরে দেখল যে এখানকার 

লোকেরা দুঃখ সাগরে ভাসছে-_দেশীয় রাজার অত্যাচারে দেশে চলছে অরাজকতা ! 
এই অরাজকতা থেকে ভারতকে উদ্ধার করার দায়ত্ব তখন তাকে নিতে হয়োছল ! 

ব্রিটেন সভা দেশ। ভারত সাহায্যপ্রার্থ। তাই ভারতের আঁভভাবক হয়ে বসতে 
হল ব্রিটেনকে, ইচ্ছা না থাকলেও । এই আঁভভাবকত্বের কাজ তাকে দুশো বছর ধরে 

করতে হয়েছে । তারপরে ভারত যখন যোগ্য হয়েছে তখন নাক স্বেচ্ছায় 'ব্রিটেন 

ক্ষমতা অর্পণ করেছে ভারতবাসীর কাছে । 

বলাই বাহুল্য, এই ধারণাটি সামাজ্যবাদীদের কম্টকজ্পনামান্র। এট ইাতহাস 

নয়, ইীতহাস বিষ্কাত। 
আসল কথা হল, ভারত স্চ্যগ্র ভূমিথণ্ডও ইংরেজকে 'বিনাধ,দ্ধে দখল করতে দেয় 

নি। সেইজন্যেই ১৭৫৭ খ:শঃ থেকে আরম্ত করে ১৯৪৭ খ:গঃ পর্যন্ত একটানা সংগ্রাম 
তাকে চালাতে হয়োছল ব্রিটেনের 'বরুদ্ধে। মীরকা শিমের বিদ্রোহ ধেকে আরম্ত করে 

নৌবগ্রোহ পর্যন্ত প্রায় দুশো বছরের হীতহাসের মধ্যে মূর্ত হয়ে রয়েছে ভারতের 
স্বাধধনতা-সংগ্রামের এই ইতিহাস। 

কেউ কেউ বলতে চান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ভারতের স্বাধীনতা 

সংগ্রামের স্ত্রপাত। 
মীরকাশিম থেকে ১৮৮৫ খএস্টাব্দের মধ্যে ভারতবাসী 'ব্রটেনের বিরুদ্ধে যে 

একটানা গ্রাতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার কি কোনো মুল্য নেই ? 

“আসল কথা, ইংরেজরা এতাঁদন আমাদের মনের মধ্যে যে রশীতনশীত গেখে 
দেওয়ার চেষ্টা করোছল সৌঁটর কবল থেকে আমরা এখনও ননান্ত পাই নি। তাই 

আমরা ধরে নিই এই হশনধাষ জীতিটা ১৭৫৭ থেকে ১৮৮৬ খপ পর্যস্ত শতাধিক 
কাল, যাবৎ দ্যাময়ে ছিল, ইংরেঞ্জের আভভাবকত্ব মেনে নি্লেছিল মুখ বুজে! -' 

আসলে; এই কথাটাই আমরা অনেক সময়ে ভুলে বাই যে প্রতেকাটি দেশের 

সং ও লৃতবযাুসম্পন্ন নাগাঁরকের, মূতো ভারতের নারগীর্ফেরাও তাদের দেশকে 



উপসংহার ২৬১ 

ভালবাসতে জানে, 'বিদেশশী অত্যাচারীকে ঘৃণা করতে জানে । দেশের শত ইংরেজের 

কাছ থেকে ভারতের দেশপ্রেম শেখার কোনোঁদন প্রয়োজন হয় নি। দেশকে 
ভালবাসার প্রবণতা--এ'টি ভারতের নিজস্ব সপদ। ইংরেজ আসার আগেও 
ভারতবাসী এই সম্পদের সঙ্গে পাঁরাঁচিত ?ছিল। ইংরেজ আসার পরে এই সংপনাঁটই 

সে ব্যবহার করেছিল ইংরেজ শাসনের 'োবরদ্ধে। এই প্রবণতা থেকেই ভারতে গড়ে 

উঠৌছল মীরকাঁশমের 'িক্রোেহ,। ১৮৫৭ খ.ঃ জাতীয় অভ্যুর্থান, স্বদেশ 
আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সম্প্াসবাদী আন্দোলন, সমাজতাঁম্নক আন্দোলন 

প্রভীত। 
'ব্রিটশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্তর যেমন বদলেছে, দেশের সমাজ বিকাশের 

ধারাটি ঘেমন এগয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের শান্তগুলোও তেমনি নব নব রুপে 

শবকাঁশত হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রন্কাতিতেও নতুন নতুন বৌশল্ট্যের 
সংযোজন হয়েছে । 

এই 'দিক থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে প্রধানত 'তনাট মুজ 

স্তরে বিভন্ত করা যেতে পারে। 

প্রথমাঁট, মশরকাশিমের সংগ্রাম থেকে ৯৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান পর্যন্ত এই 
একশো বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম । এই স্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতরে দুটি 

ধারা বর্তমান-একি দেশপ্রোমক সামস্তপ্রভুদের 'বিশ্রোহের ধারা ; মীরকাশিম, টিপ 
সুলতান প্রভীত এই ধারার প্রাতাঁনাধ ; অপরাঁট সামস্ততন্ত্রীবরোধণ, 'ব্রীটশ- 

বিরোধা-ক্বষকপ্রধান ধারা, চোয়ার বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ফরাজী "বিদ্রোহ, 
প্রভ়ীতর মধ্য দিয়ে এই ধারাঁটর রুপায়ণ । ১৮৫৭ খশস্টাব্দের জাতাঁয় অভ্যু্থানে 
সামায়কভাবে এই দুই ধারার 'মিলন ঘটেছিল । এই অভ্যুত্থানে সামন্তপ্রভুদের দেশপ্রে- 
মক অংশাট যোগ 'দিয়োছল, তবে সামস্ততন্্-বরোধী, ব্রিটিশ-বিরোধী সৌনক ও 

কৃষক সমাজই 'ছিল এই 'বদ্্রোহের মল শীল্ত। 
১৮৫৭ খএীস্টান্দের পর বূজেয়া, পৌঁট-বুজেয়া প্রভাতি শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে 

এ-দেশে বুজেয়া জাতশয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হল। 

এই বুর্জোয়া গণতান্নিক তান্দোলনের প্রন্থুতিপর্ব চলোছল উনাবংশ শতাব্দীর 
প্রথম থেকেই । রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রড়ীতির 
চিন্তাধারার মাধ্যমে এই বৃঙ্গেয়া সংস্কারবাদী আন্দোলনের প্রস্াত পবের স্রুপাত । 

১৮৫৭ খনেঃ থেকে ৯৮৮৫ খ.ঃ পর্যন্ত যেমন এ কাঁদকে চলোছল একটানা কৃূষক- 
ধবদেএহের ধারা £ করাজী-বদেতাহ, নীল-াবগ্রোহ, পাবনা ও বগুড়ার কৃধক-াবন্্োহ 
প্রভাতি, তেমনি অপরাঁদকে ঠিক এই সময়ে ব্রাঙ্গা আন্দোলন, 'হন্দ; মেলা, বঙ্গদর্শন, 
রামন্কফ-বিবেকানন্দগোষ্ঠী প্রস্থাতির নেতৃত্বে বুজেয়া সংঙ্কারবাদী ভাবধারাও 
প্রনারলাভ করোছিল। এমনাক, এই সময়ে অ্পবিভায় কৃষকণ্ীবদে]হের ধারা ও 
ধুুজোয়া সংক্ফারবাদীী ধায়ার মযো একটি যোগাযোগের স্তর খোঁজারও চেম্টা 
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চলেছিল। নীল-ীবদ্রোহ ও পাবনার কুষক-বিদেএাহের প্রাত বাদ্ধজীবীদের একটি 
অংশের সহানুভাতি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় । 

এই যোগাযোগের সূত্রটি বাচ্ছন্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রিটিশ 
ধুরদ্ধরদের উদ্যোগে ১৮৮৫ খঃ কংগ্রেস আন্দোলনের প্রাতষ্ঠা হয়োছল । 

কিন্তু ইংরেজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় 'নি। কংগ্রেসের জন্মলগ্রে বুজেয়া সংস্কার- 

বাদের চৌহদ্দশর মধ্যে কংগ্রেসের কাজের যে গণ্ডী বেধে দেওয়া হয়োছিল সেই 
গণ্ডীঁর মধ্যে কংগ্রেসের কাজকে বোশাদিন আটকে রাখা গেল না। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বুজোৌঁয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দুটি ধারা 

লক্ষিত হতে থাকল। একটি বড় বড় শিক্পশাঁতদের স্বার্থ-ঘে'ষা উদারনোৌতিক বা 
লিবারেল ধারা, আর একাঁট বুজেয়া সংগ্রামী ধারা অথবা বুজেয়া গণতান্মিক ধারা । 

গলবারেল' ধারার ধহঞ্জাবাহণী ছিলেন কংগ্রেসের 'মডারেট' বা নরমপন্থণ নেতারা । 

আর বুজোঁয়া সংগ্রাম ধারাটির এই সময়ে পতাকা বহন করলেন “চরমগঞ্থণ' 

নেতারা । এই চরমপন্থী নেতাদের উদ্যোগ্গেই ভারতে বুজেয়়া গণতান্নিক সংগ্রামের 
স্ত্রপাত এবং এই সংগ্রামেরই প্রকাশ হয়োছল ১৯০৫ খ.ধস্টাব্দের স্বদেশী আন্দো- 
লনে, যুদ্ধের সময়কার হোমরূল আন্দোলনে । 

১৯১৯৭ খস্টাব্দের আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে যে বুজেয়া সংগ্রামী ধারাঁটির 

উদ্বোধন হয়োছল সেটি প্রেরণা লাভ করোছল ইংলশ্ডের বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, 
আয়ার্লযাশ্ডের আন্দোলন, চীনের আন্দোলন প্রভাত বুর্জোয়া গণতান্নক ও 

জাতীয়তাবাদী আহ্দোলনগাল থেকে । এই সময় ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 
1ছল 1 শ্বব্যাপণ গণতান্দুক বিপ্লবের এক আঁবচ্ছেদ্য অংশ । 

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ভারতে ধনতন্দের অগ্রগাতির ফলে শ্রামকশ্রেণণ একট 

রাজনোতক শান্ত হিসাবে আ'বর্ভূত হওয়ার পর থেকে পূর্ব-নার্দন্ট বুজেয়া 

বপ্লবের গণ্ডীর মধ্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের রাশাঁট আর টেনে রাখা 

সম্ভব হল না। এখন থেকে আরম্ত হল জাতীয় আন্দোলনে নতুন একটি পর্যায়ের 
উদ্বোধন । 

রুশ দেশে অক্টোবর "বিপ্লবের সাফল্যের ফলে দুনিয়ার শ্রমজশীবণী মানুষের সামনে 
একটি নতুন "দিগন্ত উল্মুক্ত হল। এখন থেকে তৃতীয় আস্তর্জাতকের নেতৃত্বে বিশ্ব- 
সমাজতান্তিক বিপ্লবের আয়োজন চলল । প্রাতাঁট অত্যাচারত দেশের জাতীয় মত 
সংগ্রামের মধ্যেই একটি ধারার আবিভশব হল্গ যা সমাজতল্ম চরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা 
করল। 

এই অবস্থায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনও দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গড়ল। 
একট হল আগের পর্বের বর্জোয়া সংগ্রামী ধায়ার জেয়। ছ্বাতীয় আন্দোলনে 
গান্ধী-নেতৃত্ব ছিজ এই ধারাটিয়ই ধারক ও বাহক । প্রথম মহাষুদ্ধ ও তার পরব 
কালে 'বাঁটশ সারজ্যবাদের ছে জাঙাঁয বঙ্গে য়াদের 'বিয়োধ হতই তীনতর হতে 



উপসংহার ২৬৩ 

থাকল, ততই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পাঁরচাঁলত জাতীয় সংগ্রামও আঁহংস 
গণ-আন্দোলনের রুপ গ্রহণ করল। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধী নেতৃত্বের এটিই 
1ছল বড় অবদান। তবে গান্ধী নেতৃত্বে পাঁরচালত এই জাতীয় বুর্জোয়া ধারাটি 
ইংরেজের সঙ্গে আপস করার জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত রইল । জাতীয় আল্দোলন যাতে 
সশস্ত্র গণ-অভ্যুর্থানে পাঁরণত হতে না পারে তার জন্যেই এই ধারাটি আমদানি করল 

আঁহংস সত্যাগ্রহের পথ । 'ব্রীটশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রাম এবং প্রয়োজন মতো 

আপস-_-এই দ্বৈত চারত্রটি ছিল বনর্জোয়া জাতায়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান 
বৈশিন্টয। 

অপরাঁদকে, এই সময় থেকেই একাঁট শ্রামক-আন্দোলন শান্ত সয় করতে আরভ্ত 

করল । তারই প্রমাণ হল বড় বড় ধর্মঘটের আ'বর্ভাব, ট্রেড ইীনয়ন কংগ্রেসের 

পত্তন, ফুষকসভার স্হাপনা, কাঁমিউনিষ্ট পার্টর উদ্ভব ইত্যাঁদ। সমাজতন্নের চরম 

লক্ষ্য, পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প, আর কাঁষ-বিপ্লবের কর্মস:চ--এই তিনাট বিষয় 

নষে শ্রাীমক ও কুষক আন্দোলনের নেতারা যে নতুন কার্ধক্রম হাজির করলেন 

সেইটেই জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে একটি আঁবকতর বিপ্লবী ধারা বা বামপন্থী 
ধারা বলে প্রচারত হতে লাগল । 

এই আঁধকতর বিপ্লবী ধারার চাপেই কংগ্রেস ১৯২৭ খঃ গ্রহথ করোছল পূর্ণ 

স্বাধীনতার সংকল্প । এই ধারাটির প্রভাবেই কংগ্রেসকে বর্জন করতে হয়োছল 
জমিদারণ ব্যবস্থার প্রাত প্রশংসাস্চক প্রস্তাব । এই বামপঞ্থণ ধারাটি জাতপয় আন্দো- 

লনকে বিশ্ব-বৈপ্লাবিক প্রক্রিয়ার আবিচ্ছেদ্য অংশ 'হসাবে বিবেচনা করত । তাদের 

প্রেরণার প্রধান উৎস ছিল সোঁভয়েত সমাজতান্দ্নিক 'বিপ্লব। সারা ইওরোপের শ্রামক- 
আন্দোলন, ওপাঁনবোশক দেশগঠীলর জাতীয় আন্দোলন, 'বিশেষ করে চন ও 

ভিয়েতনামের গণমনক্তি সংগ্রাম থেকে তাঁরা প্রেরণা পেতেন। 

তারপরে দ্বিতীয় মহাষ্দ্ধের পূর্বে ও মহাযুদ্ধের পরবতর্ঁ কালে দেশের অর্থ- 

নোৌতক অবস্থা যেমন প্রত খারাপ হতে থাকল তেমাঁন দেশের মধ্যে রাজনোতিক অস- 

স্তোষও বহুগুণে বেড়ে গেল । ফলে, ভারতের জাতায় আন্দোলনও আরও শাস্তশালণ 
হয়ে উঠল । 

এই সময়ে জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে বামপন্থীদের শন্তও বহৃগণে বেড়ে 

গেল। দেশের লোকের চোখে বুজেয়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের আগসমহখশী চারিন্রটি 

আঁধকতর স্পন্ট হয়ে উঠতে লাগল । 

এই সময়ে কমিউনিস্ট পাটি জাতশয় আন্দোলনের 'ভিতরে একটি স্বাধশন শন্তি 

হিসাবে কাজ করতে আরম্ভ করল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতক্থে ছেও ইউনিয়ন 
আন্দোলন, যুবক আন্দোলন, ধৃব আন্দোলন, মাঁহলা আন্দোলন ইত্যাদি গড়ে উঠতে 
লাগল। সমাজতন্দের আদর্শীট কাঁমউীনিস্ট পাটি ছাড়া অন্যান্য বামপন্থী শাক্তও 

গ্রহণ করল । কংগ্রেস-সমাজতল্মী দল, ফরোয়ার্ড বক প্রভাতি সাধারণভাবে সমাজ- 
তাঁন্দক ভাবধারার প্রাত আনুগত্য প্রকাশ করল । 



২৬৪ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

এই সময়ে যে-সমন্ত বড় বড় সংগ্রাম পাঁরচাঁলিত হয়োছল তার প্রত্যেকাঁটর 

প্রোভাগে 'ছিলেন বামপল্থীরা 1 উদাহরণ হিসাবে বদ্দ্ধোত্তর বুগ্গের একটানা শ্রমিক 

ধর্মঘট, বৈপ্লাবক ক্লুষক আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দোলন, পলিশ ধর্মঘট, 

সর্বোপাঁর নাঁবক ধরঘটের কথা বলা চলে। 
এই আন্দোলনগুলোর চাপে ইংরেজ বুঝতে পারে যে ভারতের রাজনৌতক 

চেতনা ঘে স্তরে উ্বশেত হয়েছে তাতে তার পক্ষে এ-দেশে প্রত্যক্ষভাবে শাসন করা 

আর সম্ভব নয়। ১৯৪৭ খনিষ্টাব্দে ক্ষমতা হস্তান্তরের িছনে এই পর্বের এই 

আন্দোলনগ্ীলর দান কম নয়। 

১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পিছনে রয়েছে দ্শো বছরের স্বাধীনতা সংগ্রা- 

মের পুঞ্জীভূত ফলরাশি। শুধু কংগ্রেস পাঁরচালিত আহংস সত্যাগ্রহ বা আঁহংস 

আইন-অমান্য আন্দোলন নয়, সন্নাসবাদীদের 'হিংসাত্মক আন্দোলন, শ্রামক আন্দোলন, 

ঝুঘক আন্দেলন, সেনাবাহনীর আন্দোলন, শ্রীমক-কুষক-সৌনিকের গণ অভ্যু্থান__ 

স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে উপরোন্ত প্রত্যেকট আন্দোলনের অবদান 

রয়েছে । 

বস্তুত, আহংস সত্যাগ্রহ, সল্ভাসবাদী আন্দোলন, শ্রামক-কৃষক আন্দোলন নৌ- 

বিদ্রোহ প্রভাতি িন্রধমাঁ ভ্রোতধারার সম্মেলনে 'দ্বতীয় মহাযনদ্ধের পূর্বে যে মহা- 

সমহদ; সৃষ্ট হয়ৌছল সেই মহাসমহদে,র গর্জনে ভয় পেয়ৌছল ইংরেজ এবং তারই 
ভয়ে সে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজণ হয়োছিল। 

রাজনৌতিক স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের হয়েছে পরম লাভ। কস্তু এই 

স্বাধধখনতার 'ভীত্তমল আজও দুর্বল । অর্থনৌতক স্বাধীনতা অর্জন, সামস্ত- 
প্রথার উচ্ছেদ, কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার, বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ, শ্রমজীবী 

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাক্তস্বাধীনতা ও গণতাল্দুক অধিকার অর্জন, সাম্রাজ্য- 

বাদের সঙ্গে সম্পকর্ছেদ, সমাজতান্তিক দ্ানয়ার সঙ্গে গভীর মৈত্রী--ভারতের 

স্বাধীনতা সংগ্রামের মণ্ট থেকে বারবার উচ্তাঁরত এই দাঁবগঠীলর 1ভাঁতততে ভারতের 
সমাক্র-ীবকাশের ধারাটি যোঁদন উন্মুক্ত হবে সেইদন হবে ভারত-দগন্তে নব 
সূর্যোদয় । 

সেই সূর্যোদয়ের শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় ভারতের অগ্াঁণত শ্রমজীবী মানদষ 

দন গুনছে । . 
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২৫৪ 

আওরঙ্গজেব--৬, ৯, ১২ 

আকবর-_৩, ১২, ১৯৩ 

আগস্ট বিদ্রোহ--২২১-২৭ 

আজাদ 'হন্দ বাহিনী--২২০, ২৩৬-৩৮, 
২৩৯, ২৬৫ 

আনন্দম১--১৩৯,১ ১৪২, ১৯৪ 

আনন্দমোহন বস্---১৩৩, ৯৬৪, ১৬৫, 

১৬৬ 

আবদুর বাঁশদ (ক্যাপ্টেন)--৯৩৭, ২০৮ 

আবদুল লাঁতফ--১৫২ 

আমোরকার গৃহষ,দ্ধ-_-১০৬ 
আমোঁরকার স্বাধীনতা যুদ্ধ--৮২, ১৩১ 
আ'মর আমানূল্লা-১৯৭ 

আরউইন (ভাইসরয়)--১৮৮ 
আলাউদ্দীন--৪, ৬ 

আলাওল-_-১৫ 
আঁলবার্দ খাঁ-১৩, ২০, ২৩, ৩৩ 
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ইনাম কমিশন-_-৭১ 
ইশ্ডিগো কীমিশন--১১৬, ১১৮ 
ইীশ্ডিগো প্র্যাপ্টার্স আসো সিয়েশন--৯১ 

ইীশ্ডিয়ান স্টোর--১৭০ 

ইশ্ডিয়্ান মিরর--১৬৪ 
ইন্ডিয়ান লীগ--১৬৪ 
ইব্লাহুম মণ্ডল-_১২৬ 
ইংলন্ডের বিপ্লব--৮২, ২৬৩ 

ইংলণ্ডের সংস্কার বিল আম্দোলন--৮৬ 

ইলবারট িল--১৬৬ 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি--১৮-৩১, 
৩৩-৪৬, ৪৮-৫৭, ৫&৯-৭৮, ৮৪, ১০০, 

১০৫, ১০৬ 

ইয়ং বেগল-_৮৫, ৮৮-৯২, ৯০২, ১৩১, 
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ঈগ্বরচল্দ্র হিদ্যাসাগর--৮৫, ১২, ৯৩, 

৯০-৯৮, ৯৯ ৯০০, ১০৯ ১৩০ 
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এলেনবরা (লর্ড৬)--৮২ 
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ওয়াহবী-_-৬২-৬৪, ১২৫২৬, ১৬৩, ১৯৪ 

ওয়াকার্ঁপ আগ্ড পেজাণ্টস পার্টি-_ 

২০০, ২১৩ 

ওয়েন, রবার্ট--১৩৮ 

ওয়েলেসাল লেড-)--৫&৯ 
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কাঁলকাতা 'বম্বাঁবদ্যালয়-_-১১২ 
কংগ্রেস ১১৩, ১২৮, ১৬৭-৬৯, ১৭২- 
১৭৪, ১৭৬-৯৯) ২০০, ২১৮, ২২০, 

২২১-২২ ২২৯, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, 
২৪০, ২৪৬, ২৫০, ২৫৩, ২৬ 

কামউনিস্ট পাঁটি--২০১, ২১২-১৩, 
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কাঁমউনিস্ট সংহাত সাঁমাঁত-_২৩১ 

কমিউনিস্ট আন্তর্জাঁতক-_-১৩৮, 

২০১, ২০৯, ২১০, ২১২.১৩, ২৩১, 
২৪৬.৫০, ২৫৩, ২৫৬, ২৬৩ 

ক্রুপটাঁকন-_-১৫০, ২০০ 

কার্জন (লড)--১৭০ 

কানু-_৬৫, ৬৭ 

কাবে-_-১৩৮ 

ক্লাইভ-_২১, ২২, ২৮, ৩০, ৪২ 
কালা কানুন-_-৯১, ১০২ 
কাল প্রসন্ন 'সংহ--৯৮-৯৯, ১১৯ 

কার টেগোর আ্যআন্ড কোম্পাঁন-_২৯ 

কাউধাস্ক-_২৪৬ 

ক্যাঁনং লেড)--৭২, ৯৮ 

কারলাইল সারকুলার-_ ১৭১ 
'ক্রাশ্চয়ান অবজ্জারভার-_-৮৯ 

কংসফোর্ড--১৯৬ 

কুমার সংহ-_৭৫ 
কেদার রায়-_৬, ১৩ 

কেনোড---১৯৬ 

কেরা, উই'লিয়াম--৮১ 

কেশবচন্দ্রু সেন--১৩২-৩৩, ১৪৮ 
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ক্ষাদরাম---১৯৬ 
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গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা-_-৬০-৬১ 

গদর দল---১১৯৭, ২৩১ 

গণপাঁত মেলা--১৭০, ১৯৪, ১৯৫ 

গণেন্দুনাথ ঠাকুর--১৩৪, ১৩৭ 

গ্রাপ্ট--৩৯ 
গ্যারবাল্ল---১৪৪, ১৯৩ 

গাড়োয়ালণ সেনাবদ্রোহ--১৬৮ 

1গবন--৮৯ 

গিরীশচন্দু ঘোষ_-১১৮ 

গরীশচল্ছ দর্ত-১০০ 

গোপাল মল্িক-_-৯৮ 
গেোঁবন্দচন্দ্র ববাক--৮৮ 
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গোলাম মাসুম--৬৩, ৬৪ 
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চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন--১৮৭, ১৯৮, 

২৩১ 
চণ্ডণ্চরণ সেন-_-১৪৪ 

চন্দ্রশেখর দেব--৮৭, ৮৮ 
চার্চিল, উইনস্টন--২১৭ 

চারি আইন--৯১ 
চাঁদ রায়--১৩ 

চাঁদপুরের কুলি দর্ঘটনা---২০৭ 

চিরচ্ছায়ী বন্দোবস্ত---২৬, ২৭, ৬৯৯ ৮৮, 

৯১, ১১১১ ১৯২০, ১২১, ১২৬, ১৪৭, 
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৬৭ 

ছাত্র সামাত---১১৩ 

1ছয়াতরের মন্বস্তর--২৫, ৩৯ 

জওহরলাল নেহরদ---৯৯০, ২১৯৮, ২১৯৯১ 

২২২, ২২৩, ২৩০, ২৪১, ২৪৬ 

জগংশেঠ--১০, ২৮ 

'জনবূল'--১০২ 
জাঁমদার সভা--১৬৩ 
জয়নারায়ণ ঘোষাল--৩০ 

জয়প্রকাশ নারায়ণ---২২০ 

জাপানের জাতীয় জাগরণ--১৭২ 

জালযানওয়ালাবাগ হত্যাকাপ্ড-_-১৭৯, 
১৮৩ 

জ্ঞানান্বেষণ-_-৯১ 

জাহাগ্গীর-_৩, ৭, ১২ 

জয়া বারণী--8 
জ্যোঁতারল্দনাথ তাকুর--১৩৪, ১৩৬ 

জোল্স, আর্নেস্ট--৭৩ 
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ধাঁসীর রানী--৭৬১ ৯৯, ১৪২, ১৪৪ 
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টমাস রো স্যোর)--৫ 
টাটা আয়রণ আযাস্ড স্টীল কোং--১৬০ 

টিপ (পাগলাপল্হপ)--৬১৯৬২ 

ডিপ সুলতান--২৬২ 
ছ্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (নিখিল ভারত)”. 

২০৯, ২১০, ২১১, ২৩১৯, ২৬২ 

ট্রেভেলিয়ান, ছার্লল-”$২ 
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উব্রু. সি. ব্যানাধর্জ--১৬৮ 

ডাফ €( আলেকজা"ডার)_-৮১, ৯০ 

ডাফারন- ১২৮, ১৬৭, ১৬৬ 

ডালহোসী (লর্ড)--৭১, ১০৫) ১০৬ 
খৃডীমিদ্রভ, জার্জ- ২২৫ 

ডরোজও--৮২, ৮৫, ৬৮-৯২ 

ডেকান রায়ট-স কাঁমিশন-_-১২৬ 

ডোঁভড হেয়ার__-৮২ 

ঢাকা বড়যন্ধ মামলা--১৯৭ 

তত্বকোমন্দী--১৩৩ 

তত্ববোঁণনী পাঁত্রকা--৯২ ৯৩, ১৩১, 

১৬৪ 
তত্ববোঁধন? পাঠশালা--৯২, ১৩১ 
তত্ববোধনণ সভা-_-৯২, ১৩১ 
তলম্তয়---১৪৪ 

তলোয়ার জাহাজ-_-২৩৯, ২৪০ 

তারাচাঁদ চক্রবতাঁ--৮3, ৮৮ 

তালচেকর-_-২০৯ 

তাঁতিয়া তোপী--3৫, ৭৭ 

তিতু মীর-_-৬২-৬৪ 

তিলক, ( বালগঞ্গাধর)---১৭০-৭২, 
১৭৪, ১৮২, ১৮৩, ১৮৯, ১৯৫, ১৯৭, 

২৯০ 

তুকারাম--.১৪ 

তুরস্ক আন্দোলন নেবীন)_-১৭২ 
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থবনট-_-১০ 
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দাঁক্ষণারঞজন মুখোগাধ্যায়--৯০-৯২ 
দব্রুলভ-_৭৩ 

দশম আইন--১২১ 

দশসালা বন্দোবন্ত-_-৬১ 
দাদাভাই নওরোজ-_-১৬৮, ১৭৩, ১৮৯ 
দাদ-_-১৪ 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়--১৩৩, ১৬৫ 

১৬৬, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর__-২৯, ৮৭, ৯৪, ১৬৩ 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূুষণ-_-১৪২, ১৪৪,১৬৪ 
'দিগম্বর বিশ্বাস ১১৪ 

দরজী নারায়ণ- ৩৯ 
"দ মৃসলমান'--১৭৩ 
ম্বজেন্দুনাথ ঠাকুর--১৩৪ 

দ্বিতীয় মহাষুদ্ধ--২১৫-১৭, ২১৮, 

২২০, ২৩২, ২৩৩, ২৩৬ 
দীনবন্ধ; নর _-১১৮, ১৪৬৪৭ 

দীনু মণ্ডল--১১৬, ১১৭ 

দগচিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়- ৯০ 

দুগ্গামোহন দাস-১৩৩ 

দুদ মিঞা--১৪, ৬৫, ৭৬, ৭৭ 

দেওয়ান চমনলাল--২০৯ 
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লাড়ে--২০৯ 

ন্যাশনাল কনফাবেন্দ_-১৬৭ 

ন্যাশনাল পেপার--১৩৭ 

ন্যাশনাল প্রেস--১৩৭ 
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নিবোদতা (ভাঁগন?)--২০০ 
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পা 

পরমানন্দ দরকার- ৬৪ রর 

২৬৯ 

পলাশীর ষুদ্ধ--১৮, ২০, ২৮, ৩৪, 

৪৮, ১৪৫ 
পণ্টম আইন-_-৬০, ১২১ 

[পি সি দর্ত--২৪০ 

প্রতাপাঁদত্য-_-১৩ 
প্রথম মহাযুদ্ধ-_১০৭, ১৫৭, ১৫৮, 
১৬০, ১৯৬১৯, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮২, 
১৯৩, ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১০, 
২১১৯, ২১২, ২১৫ 

প্রফুল্ল চাকী--১৯৬ 

প্রস্নকুমার ঠাকুর--৮৭, ৮৯, ১৬৩ 

ফ 

ফরাসী আন্দোলন--৬৪-৬৫, ৭৬, ৭৭, 

১১৮, ১২৪, ২৬২ 

ফরাসী বিপ্লব--৮২, ৮৫, ১২৭, ১৩৯, 

১৩৯, ১৪৯, ১৯৯, ২৬৩ 

ফরোয়ার্ড রক--২২০, ২২১, ২৬৪ 

ফ্রান্সিস ফালপ - ২৬ 

রোজ শাহ মেহতা--১৬৮ 

ফুঁরয়র-_-১৩৮ 

ফোৌনয়ান আন্দোলন ( আয়ালযান্ড )-- 

১৯৩, ২৪৬, ৬৩ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-_-৮১ 

বৰ 

বাঁজ্মচন2---১৩৭-৪২, ১৪৬, ১৫৩, 

১৬৩) ১৭১, ১৯৪ 

বঙ্গদর্শন--১১৩, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, 

২৬২ 

বঙ্গদৃত---৮৩ 

বঙ্গবাসী--১৭০ 



২৭০ 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন--১৭১, ১৭২-৭৪ 

১৯৯ 

বক্সার 'বিদ্রোহ-_১৭২ 
বল্পভভাই প্যাটেল-_-১৮৬, ২৯৯, ২২২, 

২৪৯ 

বয়কট আন্দোলন--১৭০ 

ব্জমোহন মজহমদার--৮৭ 
ব্রঙ্গাবান্ধব উপাধ্যায়-_-১৭৩ 

বার্ক, এডমণ্ড--১০, ৪৯ 

বাদাযুনী-_-৪8 

বার্নয়র-_-৬ 

বামাবোধিনী পান্রকা--১৩২ 
বারদৌলির আন্দোলন--১৮১, ১৮৬ 
বাহাদুর শাহ--৭১, ৭৪ 

বার্ন কোম্পানী-__১০৭ 

ব্রাইট, জন- ৪৯ 

ব্রাহ্ম আন্দোলন--৮৬, ৯২, ৯৩, ৯৪, 
১৩১-৩৪, ২৬২ 

ব্রাহ্ম সমাজ--৯২, ৯৩, ১৩২ 
ব্রাঙ্গ পাবালক ওাপাঁনয়ন-_-১৩৩, ১৯৬৬ 

ব্রাহ্ম সাজ দসোধারণ) ১৩৩ 

ব্রাক্মকা সমাজ- ১৩২ 

[বিধবা 'ববাহ আইন- ৯৬ 
ধববেকানন্দ*-১৪৮-৫৬০, ১৫৩, ১৭১৯, 

১৯৪ 

বাঁপনচল্জ্ পাল--১৬৬, ১৭২, ১৮৩ 
২৬২ 

'ন্রীটশ ইীশ্ডিয়ান আসোসিয়েশন_ ১৯৯, 
৯৬৩, ১৬৪ 

ত্রাটশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি--১০৩, ১৬৩ 
বফুচরণ 'বিশ্বাস--১১৭ 
বারপুজা'- ১৭১ 

বীরাষ্টমশ মেলা--১৯৭১ 

'বেকন--৮৬, ৯৩; ৯৪ 

িসেস বেশাল্ত--১৮২ 

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

বেঞ্গল আর্ম--৬৯ 

বেঞ্গলণ ব্যোক্ত)--২০৮ 
বেঙ্গল জুট ওয়াকর্সি আ্যসোসিয়েশন-- 

২০৯ 

বেঙ্গল সেস্টার--১৭০ 

বেঙ্গল কোল কোম্পানী--২৯ 
বেষ্গল আয়রন কোম্পানশ--১০৭, ৯১৬০ 

বেন্ধাম, জেরেমী--১০২ 
বোণ্টিক, উইলিয়াম ২৭, ৮৮, ১০৬ 

বোম্বাই ফ্যাক্টরী কামিশন--২০৮ 

বোম্বাই মিল মজদণর সভা-__২০৮ 
বোলে- ২০৯ 
ব্যাপ্টিস্টা-__-২০৯ 
ব্র্যাডলে, বেন-- ২৫৬ 

ভগৎ 'সং--২৩১ 
ভবানী রোনী)--২৪, ৪৩ 

ভবানী পাঠক--৪৩, ৪৪ 

ভবানণ মাঁন্দর--২০০ 
ভারতচন্দু--১৫, ৯৯ 
ভারতসভা--১১৩, ১৪৪, 

৯৬৩৬৭ 

১২৮, 

“ভারত শ্রমজবী'--২০৬ 
ভারত সংস্কারক সভা--১৩২ 

ভারত রক্ষা আইন--১৯৭ 
ভারতশ --১৭১ 
ভারতশয্প ণীবজ্ঞান সভা--১৩৬ 

ভাম্কর--৯০ 

ভিক্টোরিয়া মেহারানণ)--১৩৫, ৯৪৬, 

১৪৭, ১৯৪৮ 

1ভয়াঁজ ভোরা--৯ 
তুবনমোহন দান--১৬৬ 

ভুপেন্ছুনাথ দ্ত--২০৩, ২৩১ 



'নি্ঘস্ট 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়--১৪২-৪৪ 
ভোলানাথ চল্দু--১৩৬ 

মজন শাহ--৪৩, ৪৪ 

মদনমোহন তকলি্কার--৯৮ 

মহম্মদ তঘলক--৬ 

মহা 'হন্দু সাঁমাত--১৫১ 
মহাত্মা গাম্ধী--১৭৭১ ১৭৮, ১৭৯, 

১৮৯, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৭, ১৯০, ২১৯, 

২১৯, ২২২, ২২৭, ২৬১, ২৪৩, ২৬৩, 

২৬৪ 

মণ্টগোমারী মাঁটিন--৫১ 

মণ্টেগ্ সংস্কার--১৭৮, ১৭৯, ১৮৩ 

মনোমোহন ঘোষ--১৩৪, ১৩৬ 

মনোমোহন বসু্--১৩৫, ১৩৭ 

মহীপাল €েয়)--৬ 
মহেন্দুলাল সরকার--১৩৬ 

মাইকেল মধসৃদন দত্ত--৮৫, ৯৩, 
১০০-১০২, ১১৯১ ১৩০, ১৩৭ 

মার্কস কোল”)--৫, ৩০, ৩১, ৫৩, 

$৪-৫৭, ৫৯, ৭৩, ১৩৮, ১৬৮, ২৪৬ 

মানারক--৯ 

মাধিকচাঁদ--”১০ 

ম্যাণ্ডেলস্লো--৯ 
মালগ্গী সেংগ্রাম)--৩৬-৩৭ 
মার্শম্যান--৮১, ৮৬ 

শমউনিক চুন্তি---২১৬ 

মরাট'--৮৭ 

মিল, জন স্টুয়াট--৯৮, ১৩৮, ১৪৪ 
শমণ্টো নর্লে শাসন সংস্কার--১৭৩ 

মীরকাশিম--২০, ২৯, ২৩, ২৮, 
৩৪-৩৫, 86) ৬৮, ৭৬) ইউ, ২৬২ 

এারজাফর--১৩ ২০, ২৯ ৯৬, ৩৪ 

৭১ 

মীর মশারফ হোসেন--১২৭, ১৪৭ 

মুকুন্দরাম, কাঁবকঙ্কন--১৪ 

ম্যাকে আযস্ড কোং--১০৭ 

মুখার্জস ম্যাগাজিন--১৩৬, ১৪২ 
মুজিবর রহমান--১৭৩ 

মুজফ:ফর আহ-মদ--২৬৩ 

মার্শদকূলণ খাঁ-১০, ২০, ২৩, ২৪ 
মুসাঁলম লীগ--২২১, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, 

২৪০ 
মেকলে--৮১, ৯১ 

মোগপলা বিদ্লোহ--১২৬, ১৮১, ১৮৪ 

মোহামেডান লিটারের সোসাইটি---১৫২ 
ম্যাংাদনি--১৪৪, ১৯৩, ২০০ 

] 

যত)ন্জুমোহন (েশাপ্রয়)--১৮৩ 
শগাস্তর--১৯০, ১৯৮১ ১৯৯, ২০০ 

যোগেল্গুনোথ 'বিদ্যাভূষণ--১৪২, ১৪৪ 

যোগেশ চৌধুর+-১৭০ 

রজনশীকাল্ত সেন--১৭১ 

রজনশপাম দতত--১৮, ১৫৫, ১৫৮, ২৫৫ 

রাঁফিক মস্ডল-_-১১৮ 

রাসিককুফ মাল্লক--:৮৮, ৯০, ৯৯ 

রবাল্ুনাথ ঠাকুর--৯৬, ৯৭, ১০০, 

১০১৯, ১৩৬, ১৪৫, ১৭০, ১৭১, ১৮৩ 
রমেশচল্ছু দত্ত---২০, ১৬৮ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-”১১৩, ১৯৪৪, 

১৪৫ 
'রাইস আ্যান্ড রায়টস'--১৬৪ 
রাগুলাত জাইন--১৭৮, ১৯৮৩, ১৯৮৪, 

৯১২ 



২৭৭ 

রাজনারায়ণ বস---১৩৪, ১৩৫, ১৫১ 

রাজেন্দুপ্রসাদ- -২১৮, ২১৯ 

রাজেন্দুলাল 'মন্ত্র--৯৩, ৯৮, ৯৯ 

রাধাকাস্ত দেব রোজা)--১৬৩ 

রাধাকাস্ত সংহ--২৮ 

রাধানাথ 'কদার--৮৮, ৯৯ 

রামদাস আদক ( কৈবর্ত কাব )--৬ 

রামদাস (শিবাজীর গুরু )--১২ 

রাম পরমহংস--১৪৬ 

রামপ্রসাদ-_১৫ 

রামমোহন রায়--৮২, ৮৫-৮৮, ৮৯, ৯২, 

৯৪, ৯৬১ 

১৩১, ১৬৩, ১৬৪ 

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ--৮৭ 

রামগোপাল ঘোষ-_-৮৮, ৯১, ৯২, ১০২ 

রামতন্ লাহড়ৰ--৮৮ 

রামকমল ভট্টাচার্য-_ ৯৮ 

রায়ত সভা---১৬&, ১৬৬ 

রায়দাস--১৪ 

রামান*দ-_-১৪ 

রিচার্ডসন (ডি. এল )--৯১ 

[রিপন লেড)--১৬৬, ১৬৬ 

র্যাঁডকাল ডেমোক্রোটক পার্ট-_-২২৫ 

রেগলোঁটং আযান্--৫০ 

রুশ বিপ্লব ১৯০৫) _ ১৭২, ১৯৯ 
রুশ বিপ্লব (১৯১৭)--১৮২৯, ২০৯, 

২১১, ২৯২৯, ২২৯, ২৩০ ২৩১, ২৩২, 

২৪৮, ২৬৩, ২৬৪ , 
রুশো--১৩৮ 

রোডা আযাপ্ড কোং--১৯৭ 

রোবেসপীয়র--১৪৯ 

রী 

লক--৯৩ 

লকের্দ, স্যার হেনরণী--৭২ 

৯৯, ১০০, ৯০২, ১৩০, 

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা 

লক্ষন্রণকান্ত ধর--২৮ 

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-_-১৭০ 

লং গোর্ু)--১১৬, ১১৯ 

'লাঙ্গল'--২৫২ 
লাপলাস--৯৩ 

লালা লাজপত রায় _-১৭২, ১৭৩, ২০৯ 

লিটন (লর্ড)--১২৭, ১৬৬ 

লুই বা-- ৩৮ 

লেনিন--২১০, ২১২, ২২৯, ২৩১, 

২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৬৩ 

লীগ এগেনস্ট- ইম্পারয়ালজম- ২১০, 
২৩০ 

লেবার কিষাণ গেজেট -২৫২ 

লোকাণ্ডে- ২০৬ 

লোলাড--৬২ 

শা 

শারয়ৎ উল্লা হোজী।-- ৬৪ 

শশশচন্দ্র দত্ত---১০০ 

শশশপদ ব্যানাজ_২০৮ 

শভ.চন্দ্র মুখাজা--১৬৪ 

শাহজাহান-_-১২, ১৯ 

শিবচল্দ দেব--৬৮ 

1শবনাধ শাস্ত্রী--১১৯, ১৩৩, ১৩৪,১৪৮ 

1শবাজণ--১২, ১৯৩, ১৯৪০ ১৯৫, ১৯৭ 

শবাজী উৎসব-_-১৭০, ১৭১, ১৭২ 

শশবাজশ মেলা--১৯৪, ১৯৫ 

শাশরকুমার ঘোষ--১২৮, ৯৬৪ 

[শক্ষাসংক্রাস্ত ডেসপ্যাচ--৮১, ৮২ 

শুকুক রাহত আইন--১৬৬ 

শোঁরডন--৪৯ 

শেরশাহ--৩, ৪ 

শোন--১৪ 

প্রাক ধর্মঘটের খাতর়ান ১৯০৫- 
.১১৯৪৫)-০২০$-২০৭, 



ন্ 

সখারাম গণেশ দেউস্কর-_-২০০ 

সমাচার চান্দ্ুকা-_-€৫২ 

ঈমাচার দর্পণ--৮৯ 

সরলা দেবা চৌধূরানী*-১৭০, ১৭১ 

সমাস্তপুর রেলওয়ে ওয়াক'শপে শ্রমিক 
বদ্রেহ---২০৬ 

'সঞ্জীবন?'--১৭০ 

সত্যেন্জরনাথ ঠাকুর__-১৩৭ 

সত্যাগ্রহ আন্দোলন--১৭৭, ১৭৮, ১৭৯ 
১৮৪ 

সংবাদপত্র আইন__-১৬৬ 
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